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হাওড় জেলার ইতিহাস রচনার কাজে যারা 
ইাতপূর্বে অগ্রণী হয়োছিলেন সেইসব 
পুবসিরদের উদ্দেশে উৎসগ করা হল । 


ভমিএগ 


শ্রীষুন্ত হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হাওড়া জেলার ইতিহাস বিষয়ক এই গ্রন্হের 
ভ-মকার প্রয়োজন নেই। কারণ হীাতপূর্বে শাঁলখার ইতিবৃত্ব' এবং হাওড়া 
সম্বন্ধে বিভিন্ন পন্র-পন্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তিনি দক্ষ এাঁতহাসিক রূপে খ্যাতি লাভ 
করেছেন। তাই তাঁকে আভনম্দন জানাবার জন্যই এই ভঁমকাটুকু যোগ করতে 
চাই। হাওড়া জেলা ও শহরের প্রামাণক ও বিল্ঞাঁরত ইতিহাস এখনো লেখা 
হয় নি,সে ুটি আমাদেরই । এই শহরে বৃহ জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ও সাহত্যিকের 
বাস, 'িল্তু হাওড়ার ইতিহাস রচনার দিকে কেন যে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি, 
ধবস্ময়ের বিষয় । সম্প্রতি এবিষয়ে কেউ কেউ সচেতন হয়েছেন এট আশার কথা । 
কথা প্রসঙ্গে বাঙ্কমচন্দ্রের কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ কার । 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার হীতিহাস" প্যান্তকার পারচয়' 
দিতে গিয়ে বাঁকমচন্দ্র ১২৮১ বঙ্গাব্দের “বঙ্গদর্শনে* লিখোঁছলেন, “সাহেবেরা যদ 
পাখা মারতে যান, তাহারও ইতিহাস 'লাখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই ॥ 
গ্রধণ্ডলণ্ডের ইতিহাস [লাখিত হইয়াছে, মান্ডাঁর জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু 
যে দেশে গৌড়, তাম্রালপ্চি, সগ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে বৈষফবচরিত ও গীতি- 
গোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য রঘৃনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের 
জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।” সত্যই ইংরেজ আমলের পূর্বে বাংলা- 
দেশের কোনো ইতিহাস বাংলা ভাষায় লেখা হয় নি। মুসলমান সুলতান-সুবা- 
দারের বেতনভুক “ওয়ারিয়ানাবশ* গণ ফারাসি ভাষায় বাংলাদেশের ইতিহাস লিখেছেন 
বটে, তবে তাতে প্রতি ছন্নে 1বজয়শী জাতির ওদ্ধত্য ফুটে উঠেছে, তাঁরা হতভাগা 
এ দেশবাসীর ভালে ভঈরুূতার কলংক 'তলক একে দিতে কৃশ্ঠিত হন নি। সে 
যাইহোক, মিনহাজ উদ্দীন, গোলাম হোসেন তাঁদের রচনায় বাংলাদেশের যে পারচয় 
দিয়েছেন, তার বাইরেও বাংলার ইতিহাস আছে । সে ইতিহাসের কথা কে লিখবে ৯ 
বঙ্িমচন্দ্ুই তার উত্তর দিয়েছেন, “তুমি লিখিবে, আমি লাঁখব, সকলেই লাঁখবে ॥ 
আইস, আমরা সকলে শমাঁলয়া বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করি। যাহার বত 
দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নিমাণ করে, একের 
কাজ নয়, সকলে মাঁলয়া করিতে হইবে” ( বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ ) ৪ 
বাংলার প্রকৃত ইতিহাস, লেখার জন্য বাঁঞ্কমচন্দ্র প্রায়ই মনে মনে সংকজ্প করতেন ॥ 
বিদ্যাসাগরও এদেশের ইতিহাস রচনার জন্য অনেক উপাদান সংগ্রহ করে রেখোছলেন,? 
কিম্তু সময়াভাবে কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। 


ইতিহাস জাতির জীবনচষরি প্রধান উপকরণ । মুসলমান ষগে বাংলার বথার্থ 
ইতিহাস লেখা হয় নি। পরবতর্শকালে ইংরেজ এীতহাসিকগণ যে সমস্ত বিপুল 


আয়তনের ভারত-সম্পার্কত ইতিহাস 'লিখেছেন তার পিছনে 'ছিল সাম্রাজাবাদী দম্ভ 
এবং উপনিবেশ 'শিকারার প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য লোভ । মিথ্যাচার তার অঙ্গের ভ্বণ। 
1মিল, স্টুক্লার্ট, মাশম্যান-কেউ-ই এ দোষ থেকে মুক্ত নন। কৌতৃকরসের লেখক 
মার্ক টোয়েন একবার পরিহাস করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ইতিহাসের সংজ্ঞা হচ্ছে 
€1158, 02101] 11658, 508065:1০9,--এ ব্যঙ্গ ভারতের ইতহাস-লেখক ইংরেজ 
এীতিহাঁসকদের সম্বন্ধে কিছুটা প্রয়োগ করা যেতে পারে । এই জনাই ০া- 
1708০ 1385002 ০£ [7)0$9-কে নতুন ভাবে সাজাতে হচ্ছে । বাংলাদেশকে নিয়ে 
ইতিহাস রচনা বথাবথভাবে শুরু হয়েছে এই শতকের গোড়ার দক থেকে, অবশ্য 
স্কুলপাঠ্য ইতিহাস-পনভ্তিকা উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধ থেকেই ছাত্রসমাজে প্রচলিত 
ছিল, কিন্তু তার আঁধকাংশ উপাদান “কুম্ভীলক' বৃত্তির সাহায্যে ইংরেজী বই 
থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। হাওড়া জেলার ইতিহাস সংকলনের কাজে অনেক 
পরে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে । বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে (১৯০৯) 
যখন সরকার প্রবর্তনায় জেলা গেজেটিয়ার লেখা হচ্ছিল, তখন তার মধ্যে হাওড়া 
জেলার কথাও ছিল--অবশ্য একটু সংক্ষেপ ও সংকুচিতভাবে ॥ কারণ তখনও 
হাওড়ার জেলাগত কোনো স্বাতন্ম্য ছিল না। আঁত প্রাচীনকালে হয়তো 
তাম্রালাপ্তর (দামালাঞপ্ত, আধুনিক তমল্‌ক ) সঙ্গে হাওড়া জেলার কোনো অংশের 
কিছ: সম্পর্ক ছিল। দ্বাদশ শতকে রাজা লক্ষমণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী 
তাঁর পপবনদূতে' সুপ্রসর গঙ্গাবধৌত স্ষভূমির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন, তা 
হয়তো হাওড়ার অংশাবশেষের বর্ণনা । দক্ষিণের তাম্পণণ নদী তীর থেকে যে 
মলয়পবন রাজকন্যা কুবলয়বতীর কাছ থেকে লক্ষণসেনের কাছে বাতা বহন করে 
আসাছল--অনেকটা কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে সে পাখনা পবন" হয়তো 
হাওড়ার ভূভাগের উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছিল--কল্পনা করতে বাধা নেই। 

বাংলার মানাঁচত্রে হাওড়ার অবস্থান খুবই ছোট, ক্ষুদ্রতম জেলা । মোট 
পাঁরমাপ ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে &৬০ বর্গমাইল । কিন্তু এই 
হাওড়াই সমগ্র ভারতবর্ষকে ধারণ করে আছে। ভাগীরথন প্রবাহ ভারতের পণ্য 
বহন করে কলকাতার তটভূমিতে পেশীছে দেয়, গ্রাণ্ড ট্রাক রোড চ্ছলপথে যোগা- 
যোগ রক্ষা করে, হাওড়া রেল স্টেশনের সঙ্গে সারা ভারতের মানুষের সংবোগ। 
হাওড়া শহরের কলকারখানায় কত অবাঙালির অন্সংস্থান হয় তার হিসাব নিলে 
শবস্ময় জাগবে । হাওড়া হচ্ছে কলকাতার সিংহদুয়ার, কিন্তু দীর্ঘ দিন এই শহর 
«3 জেলা বিদেশী শাসক ও স্বদেশী নেতাদের কাছ থেকে শুধু অবহেলাই লাভ 
করেছে । বহুদিন হাওড়া জেলার কোনো পৃথক অশ্ঠিত্বই ছিল না। কখনো 
' বর্ধমান, কখনো হুগলা, কখনও চাত্বশ পরগণা, কখনোন্বা কলকাতার সঙ্গে ছিল 
এর বিচার ব্যবস্থা, রাজস্ব ও শাসনবিভাগের গো বম্ধন। পাশেই কলকাতার 
'বগ্ছানের জন্য হাগুড়া স্মৃতি-বিস্মীতর অন্তরালে চলে গেছে ।. অবশ একালে 


(২) 


“কেউ কেউ এএ জেলার ও. শহরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনশ 
বছরের প্রাচীন কলকাতার উৎসব অনুজ্ঠানের আলোকমালা এ শহরে পেশছায় না। 
মনে হচ্ছে, এ অণল যেন নব-খাঁনত কোনো মহেঞোদড়ো-হরপৃ্পার ধ্বংসাবশেষ । 
কে বলতে পারে, এই “হাবড়” ভূমির 'তলায় কোন্‌ গোপন সুরে কর্ণসবণ” 
বেড়াচাঁপা, বল্লাল টিপির মতোএকোনো সু্ধ জনপদ মুখ লুকিয়ে আছে । তবু 
আশার কথা, হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো কোনো উৎসাহী গবেষক 
আলাপ আলোচনার দ্বারা হাওড়াকে অবহেলার কৃপাদ্‌ন্টি থেকে উদ্ধারের চেষ্টা 
করছেন। প্রয়াত অচল ভট্রাচার্য দুখণ্ডে হাওড়ার ইতিহাস উপহার দিয়েছেন, 
আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর কাজ অসমাঞ্ধ রয়ে গেল। হাওড়া জেলা ও শহরের 
প্রামাণিক ইতিবৃত্ত রচনার জন্য ১৯৮৯ সালে “হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন 
সাঁমাতি, গঠিত হয়েছে । হাওড়ার বিশিন্ট এীতিহাঁসক, অধ্যাপক ও সাহিতাকেরা 
এই প্রকজ্পে যোগ দিয়ে শহরের ইতিবৃত্তের মোটামুটি একটা খসড়া করে ফেলেছেন । 
এই শহরের ভগ্রকাতি, নদ-নদণ-জলাশয় খালাবলের জারপ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, 
পুরাতন ইতিহাসকেও মৃূলত্বের আঁভশাপ থেকে মুন্ত করার চেম্টা হচ্ছে । এই 
সম্পকে সব চেয়ে উল্লেখষোগ্য সংবাদ--শালিখার হীতিবৃত্তের'র রচনাকার হেমেন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ]ায়ের হাওড়া জেলার হীতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ ॥ বহুদিন ধরে আমরা 
এই ধরনের একখান গ্রন্হের প্রয়োজন বোধ করাছলাম । হেমেন্দ্রবাবু আমাদের 
আশা অনেকাংশে পূর্ণ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিপূবে তানি 
শুধু শালখার বৃত্তান্তই লেখেন নি, হাওড়া জেলা ও শহরের "সম্পকে" নানা পন্র- 
পান্রকায় প্রবন্ধ লিখে হাওড়া জেলার ইতিহাস লেখার ভূমিকা প্রস্তুত করেছেন । 
বৃত্তিতে তিনি শিক্ষক ও সাংবাদিক । সেই মমন্ড নিত্যকর্মের দায়দায়িত্ব মিটিয়ে 
তান ধৈষের সঙ্গে ইীতিহাসের ম।লমসলা সংগ্রহ করেছেন । ভারপারমাণ উপাদানকে 
যথাযথ ব্যবহার করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য কাজ । হাজার খানেক বছর আগে 
কাম্মীরের এরীতহাসক কলহণ তাঁর “রাজতরাঙ্গনী"'-র প্রারম্ভে ইতিহাসের সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে বলোছিলেন যে, “অর্থকথনই” ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য ।॥ “অর্থকথন,: 
অথাৎ ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই ইতিহাস । ঘটনার বিবরণ, রাজা রাজড়ার 
বংশ পাঁরচয়--এসব প্রকৃত ইতিহাস নয়, যাকে বাঁঙ্কমচন্দ্রু সব্যঙ্গে বলেছেন, সে 
ইতিহাস হচ্ছে, রাজ-মহারাজা, বাদশাহ-সুলতানদের “জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং 
খিচুড়ভোজন মান্ত |” 

অতাঁতে হাওড়ার ইতিহাস. রচনার কিছ? কিছ চেম্টা হয়েছে বটে, কিন্তু তার 
পিছনে গবেষণার অতন্দ্র পরিশ্রম ছিল না, ছিল না এীঁতিহাসিকের তথ্যানুসম্ধান। 
৯৯০৯ সালে সরকার প্রচেন্টায় ও'্ম্যালি এবং মনোমোহন চকুবতাঁর (দু জনেই 
সররারী কমচারশ) উদ্যোগে 1960851 101501866 0525605515 2 :170জ181 
প্রকাশিত, হলে হাওড়া জেলার প্রথম পারচয় লিপিবগ্ধ হল । অবশ্য তারও পূর্বে 
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১৮৭২ সালে সি. এন. ব্যানাঁজ প্রণদত 4৯) 2০90000% 06 1709/017, 222 
800 77556 প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্তু গ্রন্যটি এখন লোকলোচনের বাইরে 
চলে গেছে বলে এ-সম্বম্ধে অনেকেই বিশেষ কোনো সংবাদ জানেন না। ১৯৭২ 
সালে শ্রীষুন্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তিনিও আই. এ. এস. পদে অধাম্ঠিত 
দিলেন ) সম্পাদনায় ড্র ওমম্যাঁল ও মনোমোহন চক্কবতাঁর প্রবর্তনায় প্রকাশিত 
4307089] 108801800 082500025 8 1705/181)? গ্রন্হটির পাঁরমাজতি ও পাঁরবার্ধত 
আকারে পরিবেশনা হাওড়া জেলার সামাগ্রক পাঁরচয় বহন করছে । কিন্তু এটিতে 
যে সমন্ত পারসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা ১৯৬১ সালের আদমশমারির তালিকা 
থেকে সংগ্হীত। তারপর এই জেলা ও শহরের সামা, রাজস্ব শাসন ও পৌর- 
নগমের অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে, হেমেন্দ্রবাবূর গ্রন্হে সেগুলি যথাযথভাবে 
উদ্ধৃত হয়েছে। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত বিধৃভূষণ ভট্টাচার্ধের (তিনি হাওড়া 
জিলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ) “হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাসে” হাওড়া জেলা 
সম্বন্ধে প্রাথামক তথ্যের কিছ অভাব আছে । এ জেলার লোক-উৎসব ও প্রত্বুতত্ব 
1নয়ে শ্রশষুক্ত তারাপদ সাঁতিরা মূল্যবান গবেষণা করেছেন । বিনয় ঘোষের “পশ্চিম- 
বঙ্গের সং্কাতি*তে হাওড়া জেলার উল্লেখযোগ্য পাঁরচয় আছে । তবে বিশেষভাবে 
দৃন্টি আকর্ষণ করে ডক্টর অলোক মুখোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্হ_-নগর হাওড়া? ॥ 
এই গ্রন্হে ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বনে হাওড়ার নগর-্ধর্ম প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে। 
হাওড়া যে প্রান্তশ্রায়ী অনলল্লেখ্য মফঃস্বল শহর নয়, পরন্তু এটি একটি পুরো 
মাপের আধুনিক শহর, তা ডক্টর মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ 
করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন 
সাঁচব শ্রীষুক্ত জিতোন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের (1891001158, 08061092 ) 4[70%/1818 
0111 (0070108.0801)১ (১৯৫৫ সালে প্রকাশিত, দু'খণ্ডে সমাপ্ত )। হাওড়া 
শহরের বিবর্তনের ইতিহাস এই গ্রন্হে তথ্যনহ আলোচিত হয়েছে । কিন্তু বাংলা 
ভাষায় লেখা হাওড়া জেলার আনুপূর্বিক ইতিহাসের অভাব ছিল ॥ হেমেন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের এই গ্রন্ছ সে অভাব অনেকটা পূরণ করবে । 

সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায়, যান যে-জেলার অধিবাসী, তিনি যখন সেই জেলার 
ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হন, তখন প্রায়ই সেই জাতীয় উচ্ছ্বাসের বশীভূত হন 
যাকে ইংরোজতে বলে 01805177150) অথাৎ উৎকট স্বাদেশিকতা । এক সময়ে 
প্রবল বিতর্ক চলেছিল, চণ্ডীদাস কোথায় জন্মেছিলেন, বারভ্মের নান্র, না 
বাকুড়ার ছাতনায়, সেই দ্বন্দেব এই 01:80%17352"এর চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া 
গেছে । তাই নিজ অগ্ল গৌরবে ভূষত করার জন্য কিছ? পক্ষপাতিত্ব আমাদের 
রচনায় ঘটে ষায়। কোনো কোনো সময়ে আমরা নিজেরাই আমাদের পূর্ব এরীতহা 
ভুলে থাঁক। হাওড়াবাসীরা অনেক দিন কেন্দ্রশাসন ও প্রদেশশাসনের অবহেলার 
?শকার হয়েছেন, এতগ্লি পণ্বার্ষধকী পরিকজ্পনা ভালোয়মন্দয় মিশিয়ে পার, 
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হয়ে গেল, কলকাতা সম্পর্কে ইন্দ্রপ্রস্হের বজ্রমুন্টি কিছু শাথিল হল, তিনশ বছর 
পূর্তি উপলক্ষে গৌরীসেনের বহু অর্থ অপচয় করে, উনিশ শতকের ফাঁসল “বাবু- 
কালচার”কে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাঁড় চাঁড়য়ে কলকাতার রাজপথে শোভাযাশ্রায় 
বার করা হল, বহু সভাসমমিতি হল, কত পদ্গ্তক-পুন্তিকায়, পত্র-পত্রিকায় রঙ্গমণ্ডে 
কলকাতা নায়ী রঙ্গনটীর নৃতাগীতের ব্যবস্থা হল। আমরা অথার্থ হাওড়া- 
বাসীরা মহোৎসাহে তাতে যোগ দিলাম । কিন্ত আমরা কি আমাদের জেলার 
ইতিহাস ও বিবতন সম্বন্ধে একটুও সচেতন হয়োছি £ হেমেন্দ্রবাবু হাওড়া জেলার 
ইতিহাস লিখে আমাদের আবার স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন, হাওড়া শহর ও তার 
চারপাশের পল্লীগরীল (শালখা, রামকৃষ্পুর, কাস্ন্দিয়া, শিবপুর, ব্যটিরাঃ 
বেতড় ) কলকাতার পূর্বেই নাগরিক গৌরবের পাদপাঁঠ স্পর্শ করতে পেরেছিল । 
হাওড়া জেলার ভ:প্রকীতি, নদ-নদী, গ্রামজনপদ, শিক্ষাসংস্কৃতি ও শিল্পকলা, 
কৃষিব্যবস্থা, কলকারখানা প্রভৃতি সম্পর্কে এ রকম নিশ্ছিদ্র গবেষণা কদাচিৎ 
লক্ষ্য করা যায় । আমরা, যারা এই জেলা ও শহরকে ধাব্রীভুম বলে মেনে 
নিয়েছি, তারা হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকুন্ঠ আভিনন্দন জানাতে সংকুচিত 
হব না। শুধু হাওড়া জেলার আঁধবাসীরাই নয়, এ গ্রন্হ অন্য জেলার কৌতূহলী 
পাঠক-পাঠিকার কাছে সানন্দে গৃহীত হবে । কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপ- 
লক্ষে উৎসব অনূষ্ঠান চলুক, তাতে আপাত্তর কারণ নেই, কিন্তু যে শহরের 
পুনগ্ঠিনের উপর কলকাতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে (কারণ ভু-তাত্বক কারণে 
কলকাতার আয়তন বৃদ্ধির কোনো উপায় নেই ), সেই হাওড়া জেলা ও শহরের 
সচ্গে আমাদের পারিচয় কাঁরয়ে দিয়ে লেখক একটি গুরুতর দায়িত্ব পালন করলেন, 
এট ভবিষ্যৎ আলোচনার দালল হিসেবে গণ্য হবে তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ 
নৈই । 
২৬১৯২ আঁসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সভাপাতি 
হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সাঁমাত 
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আগলিক ইতিহাস-চচ্চা ও গবেষণার প্রয়োজনগয়তা ও গুরুত্ব আধ্ানককালে 
সবদেশেই স্বীকৃত হয়েছে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান এ্রীতহাঁসক 
শহরগ লর একাধিক ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে । ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলি 
সম্বন্ধেও ভারতীয় এবং বিদেশী এীতিহাসিকেরা গবেষণা করেছেন ও করছেন । নানা 
কারণে মহানগরী কলকাতা তার রাজনৌতিক ও অর্থনৈতিক গরাত্ব ও মধদা অনেক- 
খানি হারিয়ে ফেললেও ইতিহাসের দৃম্টিকোণে এই শহরের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি । 
কলকাতা মহানগরীর তিনশত বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে এীতহাসিকদের আগ্রহ 
আরো বাদ্ধি পেয়েছে । আর কেবলমান্র এউতিহাঁসিকরা কেন, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ব, 
অর্থনশীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছান্লছান্লরী ও গবেষকরাও কলকাতা শহরের নানা 'দিক নিয়ে 
পড়াশোনা ও গবেষণা করছেন । তুলনামূলক ভাবে নদীর এপারের হাওড়া শহর 
সম্বম্ধে আগ্রহ ও ওৎসুক্য অনেক কম । স্বভাবতই হাওড়ার মানুষ এই “উপেক্ষার 
জন্য কিছুটা ক্ষুৃত্ধ ও দুঠাখত । ক্ষোভ বা আভযোগ-আভমান তীব্রতর হয়েছে তার 
এক প্রধান কারণ হল রাজ্য ও ?কন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘকাল ধরে হাওড়ার প্রতি 
মনোযোগ দেননি, বরং উপেক্ষা করেছেন ।" 


হাওড়াবাসীর ক্ষোভ ও বণ্নার অভিযোগ সোচ্চার হয়ে উঠেছে কলকাতার 
[তিনশো'কে কেন্দ্র করে যে উদ্দাগ-উৎসব হয়েছে তার পরোক্ষ-প্রাতক্রিয়া রূপে 
যুক্তিতথ্য দিয়ে গবেষকরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হাওড়ার ইতিহাস আরো 
প্রাচীন । কম করে হলেও হাওড়ার পাঁচশো বছর বয়স হয়ে গেছে । কলকাতা 
মহানগরীর মধাদা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্শসচেতন হাওড়ার মানুষের মনে হয়েছে 
যে £উভয় শহরের স্বাথেহি হাওড়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া একান্ত 
প্রয়োজন ॥ হাওড়াকে উপেক্ষা করে, বগ্চিত রেখে কলকাতার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব 
নয় । তারই সঙ্গে হাওড়ার বিদ্বজ্জন মহলে অনুভূত হয়েছে ষে হাওড়ার লংপ্রাচীন 
ইতিহাস ও বৈচিন্ন্যময় সংস্কৃতির কথা তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন । এই দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হবে মূলত এই শহর ও জেলার প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের । যাঁরা এই 
কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এাগয়ে এসেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন শ্রীহেমেন্দ্ু 
বন্দে)াপাধ্যায়, বত'মান গ্রন্হটি এ উদ্যমের সুফল । 

ইতিপূবেই শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শালিখার ইতিবৃত্ত" পাঠকদের দ্টি 
আকর্ষণ করেছে । গত একদশকের মধ্যে হাওড়া সম্বন্ধে একাধিক গ্রল্হ প্রকাশিত 
হয়েছে। এইগীলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল প্রয়াত অচল ভ্রাচাষের একাধিক: 
গ্রন্হ ও পৃভিকা। শ্রীঅলোক মুখোপাধ্যায়ের 'নগর হাওড়।” ও অধ্যাপক আসিত- 
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ফুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ॥ হাওড়া শহর 
ও জেলার ইতিহাস রচনার প্রয়াস কিন্তু সাম্প্রাতিক নয় যদিও ইতিহাস-চেতনা গত 
কয়েক বছরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । তথ্য সংগ্রহ, সঙ্কলন ও প্রামাণ্য হীতহাস 
রচনার জন্য সম্মিলত উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে । যে সব গ্রন্ছগ্ীল হাওড়ার 
ইতিহাস জানার জন্য অপাঁরহার্য তার মধ্যে রয়েছে 7017891 08259105915 (70182) 
1909, 10181) 101511100 0825006591, 17105/181) 00150 (00101210801), এ. 
13017091166, 0. টি. 82119116, 0 [70%/18]) 7১850 2100. 1795210, বিজয়কৃ্ণ 
ভট্টাচাষের 00151021 /১৫]010150501010 10 300581, 7810 ঘ (700%/181) ), 
শতবর্ষের আলোকে হাগুড়া জেলা পরিষদ, দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাতরার 
“হাওড়া জেলার পুরাকীতি” ও আরও অনেক গ্রন্হ ও পুরানো প্রাতষ্ঠানের স্মারক 
গ্রন্হ। শ্লীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্হের তথ্য এইসব গ্রন্ছ থেকেই শধুমাত 
সংগ্রহ করেন নিঃ তিনি ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেছেন । সা'হতাগ্রন্হ, পন্ন-পান্রিকা, 
সংবাস্পন্র, 15িপন্র, স্মৃতি কথা, সরকারি-কাগজপন্রও দেখেছেন । তথ্য সংগ্রহ করা 
শ্রমসাধ্য, সংগৃহীত তথ্য যযক্তিযুক্ত ও যথাযথ ভাবে পারিবেশন করা শ্রম ও বৃদ্ধির 
সাথ্ক সমন্বয়ের ওপর নিভর করে, সেই পরাঁক্ষায় শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সফল 
হয়েছেন ' 
শী হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া শহরের ইতিহাসের ও জনজীবনের এক সাঁবক 
পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর গ্রন্হে। কাঁবিগান ও ঘান্রা, শিক্ষা, শরীরচচা, 
খেলাধূলা, শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্মজশীবন, রাজনোৌতক 
আন্দোলন, অর্থনোৌতিক জীবনের উদ্যোগ ও বিকাশ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তান তথ্য 
1দয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন । অল্প পাঁরসরে এতগুলি দিক সম্বন্ধে আলোচনা 
করলে, ইতিহাসের রূপরেখা দিলে কিছু অসম্পূর্ণতা, কিছ ভ্রান্তি আনবার্ধ ৷ 
বর্তমান গ্রন্হেও পাঠকরা সেইরকম কিছু কিছু হয়তো খ$জে পাবেন । কিন্তু কঠোর 
পারশ্রম করে এইরকম একটি কঠিন কাজ এককভাবে করার জন্য তাঁরা 
শ্রীবন্দ্যোপাধায়কে সাধবাদ জানাবেন, তাঁর গ্রন্হকে স্বাগত জানাবেন এই প্রত্যাশা 
অন্যায় নয় । 
পারশেষে একট বিষয়ে বোধহয় সতক্তার বিশেষ প্রয়োজন আছে । আগ্াঁলক 
ইতিহাসচচাঁ ও গবেষণা একাম্তভাবেই কাম্য । কিন্তু আণ্ালিক ইতিহাস যেন 
আগণ্লিকতাকে প্রশ্রয় না দেয় সেই বিষয়ে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন । হাওড়া শহর 
কলকাতা মহানগরীর প্রাতিদ্বন্দবী নয়, সম্পূরক ॥। কলকাতা মহানগরীর উন্নাত 
হাওড়ার স্বার্থের অনুকূল । তেমাঁন হাওড়া শহরের উন্নাতি কলকাতার স্বার্থেই 
একান্ত প্রয়োজন । হাওড়ার ইতিহাস চ্চা কলকাতা মহানগরীর ইতিহাস চচরি 
৷ শীবস্তৃত ক্ষেত্র মানত । যেমন, কলকাতা-হাওড়ার ইতিহাস সমগ্র বাংলার ইতিহাসের 
'অংশ। ভারতের প্রাতিটি ্রীতহাসিক শহরের হীতিহাস, বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস ও 
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তার বৈচিন্র্য ভারতবষের ইতিহাসের এক একটি বৈশিষ্টাপূর্ণ অধ্যায় ছাড়া অন্য 
কিছ; নয় । 

অনা একটি বিষয় সম্পকে'ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যে কোনো স্বার্থে বা উদ্দেশা 
নিয়ে ইতিহাসের বিকৃতি বা ভাবপ্রবণতার প্রকাশ কাম্য নয় ॥। একটি দমম্টান্ত উল্লেখ 
নাকরে পারছি না। ১৭১৪ সালে মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা সহ 'আটীন্রিশাঁট গ্রামের সনদ পেয়েছিলেন । এই গ্রাম- 
গুলির মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলের পাঁচটি গ্রামও ছিল--শালিখা, হারিয়ারা, 
কাসুন্দিয়া, রামকৃষপুর ও বাট্টার ( বেতোড় )। হাওড়ার এই গ্রামগুলির জাঁমদাররা 
সম্রাটের এ ফরমান 'মেনে নিয়ে ইংরাজ বাঁণকদের সঙ্গে সহজে সহযোগিতা করতে 
চানান। ফরমান কাষকরাঁ করতে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন । হাওড়ার কিছ: বিদ্বজ্জন 
এই ঘটনায় হাওড়ার মানুষের মধ্যে “জাতীয়তাবোধের' ইংগিত লক্ষ্য করেছেন ও এই 
অভিমত প্রকাশ করেছেন ষে, এঁ কারণেই কলকাতার উন্নয়ন হলেও বিদেশী শাসকরা 
হাওড়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করেছিলেন । শ্ররীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ 
আভিমত ব্যন্ত করেছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল ষে অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক 
বিশ্বের কোথাও “জাতীয়তাবোধ" বলতে বর্তমানে যা বোঝায় তার উম্মেষ হয়নি । 
সুতরাং এ যুগে হাওড়ার পাঁচ গ্রামের জমিদারদের আচরণে 'নিজের স্বার্থরক্ষার 
প্রয়াসের দঢ়ুতা লক্ষ্য করলেও তার মধ্যেই হাওড়ার প্রতি অবহেলার কারণ সন্ধান 
করা বোধহয় যুস্তিযুস্ত হবেনা । 

শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের &০০ বছরের হাওড়া: গ্রন্হাটি হাওড়ার পৃণার্গ 
ইতিহাস রচনাক্ষেত্রে এক উল্লেখজনক সংযোজন । 


[নমাইগাধন বস 


হঞপক্ধক্ষেম্ত কঞ্থা 


১১৮২ সালে 'শালিখার ইতিবৃত্ত' নামে একটি আগ্ালক ইতিহাসের বই প্রকাশ 
কার। তারপর থেকে মনে প্রবল ইচ্ছা ছিল যে বাদ সম্ভব হয় পুরো জিলারও 
একাট বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হব। কিন্তু একার পক্ষে একাঁট পুরো 
জেলার ইতিহাস রচনা করা আমার মত এক সাধারণ লেখাপড়া-জানা লোকের 
পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কয়েকজনের পরামর্শে ও উৎসাহে যৌথ প্রচেষ্টায় কাজটি 
সহজ ও দ্রুত হবে ভেবে “হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সাঁমাত” নামে একটি 
সংস্হা গঠনের চিন্তা মাথায় আসে । মার জনা আটেক উৎসাহ মানুষ মিলে." 
শালিখা বিফপদ পাঠাগার গৃহে কর্তৃপক্ষের সম্ৃদয়তায় প্রথম সভা করি। পরবতণ 
সময়ে আরও অন্যান্য অঞ্চলে স্হানীয়ভাবে এ ব্যাপারে উৎসাহ সষ্টির জন্য সভা 
করা হয় । পাঁরশেষে ডঃ আঁসতক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভার্পতি করে এবং 
সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লেখককে মনোনশত করে একটি বড় কাঁমাঁটও করা হয়। 
সেই কমিটির উদ্যোগেই হাওড়ার বিদগ্ধ নাগরিকদের উপাস্হতিতে ১৯শে আগম্ট 
১৯৮৯ সাল, হাওড়া টাউন হলে হাওড়া শহরের পাঁচশ বছর পণুর্ত উৎসব পালিত 
হয়। সকলের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে মনে হয়েছিল যে সাঁত্য বুঝি এবার অভীষ্ট 
সিম্ঘ হাতে চলেছে । কিস্তু পরবতণ কালের কার্ধধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ায় 
সে কাজ আর যৌথভাবে হবার পথে যেন বাধা সম্টি করতে লাগলো । তখন 
আমার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কথা মনে পড়ল । উৎসাহী ইতিহাস পাঠক 
মান্রই জানেন বে দীঘাপাঁতর সদাশয় জমিদার এ সাঁমাতর কাজের জন্য প্রযোজনায় 
অর্থ দান করেছিলেন । রমাপ্রসাদ চন্দ ও রাধাগ্োবন্দ বসাকের ন্যায় খ্যাতনামা 

সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আসলে বরেন্দ্রভূমির 
প্রাচান গৌরবের বিলংপ্ত তথ্যাদি উদ্ধার করার কাজ অসম্পৃণই রয়ে গেল । 
প্রখ্যাত এঁতহাসিক ও পরাতত্বাবদ্‌ নালনীকান্ত ভট্টশালন তাই সখেদে বলেছিলেন 
-_-দল বেধে রাজনীতি করা যায়, ইতিহাস চ্1 হয় না।, সেই কথা স্মরণ করেই' 
জেলার ইতিহাস রচনার কাজে একাই অগ্রসর হই। ববাভন্ন স্থানে, 'বাভন্ন বান্তি 
ও পাঠাগারে গিয়ে বথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু কাঁর। জেলার প্রাচীন 
ইতিহাসের কিছ? বইপন্ত থাকলেও গত একশ থেকে দেড়শ বছরের 'সার্বিক 
ইতিহাসের [ফারিন্তি কোথায়ও তেমন পাওয়া যায় না। তাই এই কাজে কয়েকটি 
আশ্তীলক ইতিহাসের পৃুষ্ডিকা, স্মরণণ ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত সংবাদাদি থেকে 
সংবাদ সংগ্রহ করতে সময় লাগে। সংগৃহধত তথ্যের যাথার্থ যাচাই করতেও 
অধিক সতর্কতা অবলম্বনে প্রচ্র সময় দিতে হয়েছে । দার্ঘ চার বছর ধরে ধতদর 


(১১) 


পেরেছি তথ্য সংগ্রহ ও বাড়াই বাছাই করে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাঁড় করাবার 
চেম্টা করেছি । এই চেষ্টাও যে অসম্পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাস 
হচ্ছে একটি চলমান বিষয় । যতই অনংসন্ধান করা যাবে ততই নতুন নতুন তথ্য 
আবিচ্কৃত হবে। তথাপি কাজাঁট যদি শুরুই না হয় তবে তার ভালমন্দ নির্ণয় 
হবেকি করে! তাই এই পন্গকের প্রয়োজনশয়তা অস্বীকার করা যাবে না। 
এ ব্যাপারে আম কয়েকজনের কাছে িশেষভাবে খণী । প্রান্তন ছাত্র ও বর্তমানে 
সহকমর্শ হিসাবে শিক্ষক প্রমথনাথ সেনগুপ্তের কথাই বাল । প্রমথবাবূর কাছে আমি 
যখন যে বই, মাসিক পত্রিকা চেয়েছি তিনি বিনা দ্বিধায় ও বাক্যব্যয়ে সেই সব 
বই সংগ্রহ করে এনে 'দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লঙ্জা দেব না, তবে আনন্দের 
সঙ্গে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কার । ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নানা ব্যাপারে 
সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। আমার 'লাঁখত পাণ্ডালপি- 
গুল পরিমাজত করে আমাকে সহায়তা করেছেন বন্ধুবর অশোক দাস (দেশ) 
ও সহকমণ অশোক মৈত্র । এই বই হয়তো কোনাঁদনই প্রকাশ হত না যদ আমার 
সহকমন্ শিক্ষক ও প্রকাশক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় না এগিয়ে আসতেন । দেড়মাসের 
মধ্যে এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ :বষয়ের বই সুন্দর করে ছাপানো একেবারেই 
অসম্ভব : তিনি তাকে সম্ভব করে যে চ্যালেঞ্জের মোকাবলা করেছেন তা 
অভাবনীয় । পরিশেষে আমার 'ীবনম্র প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই ডঃ আঁসতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ নিমাইসাধন বসুর চরণে । তাঁদের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে 
আমার বইয়ের ভূমিকা 1ললখে 1দয়েছেন এটা আমার যে কি পরম সৌভাগ্য--তা 
ভাষায় বণনা করতে পারব না। প্রচ্ছদপট ও ফটো বিনা পারশ্রাীমকে করে দিয়ে 
কানাই পাল ও ডাঃ সীতাংশ মিত্র আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন । সকলই 
আমার পরম আপনার জন বলে মনে করি । 

পরিশেষে হাওড়াবাসী যদি তাদের জেলার অতাঁত ইতিহাসের গৌরবময় কাঁহনগ 
জানতে পেরে কিপ্তমাত্র মবদাবোধ করেন তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে 
মনে করব। 


২৮শে জানয়ার, বিনীত 
১৯৯২ সাল লেখক 


(১২) 


হুগ্ঙ্গা্ আর 


কলকাতা ৩০০ বছর নিয়ে খুবই সোরগোল ॥ কাগজে, রেডিও, টি. ভি.তে 
প্রচারকার্য চলেছে জোর কদমে । এই উপলক্ষ্যে অনেকে তাঁদের জ্ঞানের পাঁরধি এবং 
চিন্তাধারা*অনযায়শ অনেক প্রবন্ধ লিখে ফেললেন, যার অনেকগুলি ছাপা হল 
দৈনিক পান্রীকায়, অনেকগুলি আবার বই আকারে ছেপেও বেরোল । আর হবে না-ই 
বাকেন?ঃ কলকাতা যে মহানগরণ ! 

এই সময় একদিন হেমেনবাবু আমাকে বললেন--কিলকাতা নিয়ে মাতামাতি 
হচ্ছে-_হোক, কিন্তু গঙ্গার আর এক পাড়ে হাওড়ার যে ৫০০ বছর হয়ে গেল সে নিয়ে 
কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না কেন? আমার কাছে অনেক নাঁথপন্ন আছে যা প্রমাণ করবে 
হাওড়া কলকাতা থেকেও পুরোন শহর । আম হাওড়া সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ 
করে বই আকারে প্রকাশ করতে চাই । এাঁবষয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে ॥, 

হেমেনবাবূর কথা প্রথমে বিশ্বাস করি নি। ভাবলাম, কি এমন তথ্য পাওয়া 
যাবে যাতে হাওড়ার &০০ বছরের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা যাবে ? আবার এও 
ভাবলাম, লোকে বলে “কে*চো খখড়তে সাপ বেরোয়” তাই না হয়। সাত্যিই তাই 
হল। ৫০০ বছরের পুরোন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে হাওড়া জেলার ইতিহাস 
রচিত হল। পাণ্ডাঁলপি পড়ে মনে হল- এটা দ্রুত বই আকারে প্রকাশিত হওয়া 
উচিৎ এবং সে ব্যাপারে হাওড়াবাসী হিসেবে বিশেষ করে একজন প্রকাশক হিসেবে 
আমারও দায়িত্ব রয়েছে । 

এই বই-এর নানা তথা প্রমাণের সাহায্যে লেখক যেমন হাওড়া শহরের প্রাচঈনত্থ 
প্রমাণ করেছেন তেমাঁন উল্লেখ করেছেন বিপ্লবী আন্দোলনে, অসহযোগ আন্দোলনে, 
কৃষক আন্দোলনে, শিল্পে, স্মাহত্য-সংস্ক(তিতে, ক্লীড়া চচাঁ, প্রভৃতি বিষয়ে হাওড়ার 
অবদানের কথা । কেবলমাত্র হাওড়বাসী নয় পশ্চিমবঙ্গবাসশ প্রত্যেকেই এই বইটি 
পড়লে উপকৃত হবেন, কারণ একটা জেলার ইতিহাস তাদের জানা হয়ে যাবে। 
আমার মনে হয় বিভিন্ন জেলার আণ্াীলক ইতিহাস প্রকাশিত হলে তবেই পূণাঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস রচনা সম্ভব । 

এই পুস্তক রচনায় যাঁরা তথ্য দিয়ে, ছবি দিয়ে লেখককে সাহায্য করেছেন তাঁদের 
সকলকে প্রকাশক হিসেবে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । আর আবেদন জানাই পাঠককে 
তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানাবার জন্য ৷ দ্রুত মহদ্রণের জন্যে কিছ: মাদ্রণ প্রমাদ 
থেকে গিম্লেছে তার জন্যে দুঃখিত ॥। পরবতাঁ মুদ্রণ যাতে আরও তথ্যসমন্থধ ও 
নিরভঁলভাবে প্রকাশিত হয় তার জন্যে আমরা সচেম্ট থাকব এবং এ ব্যাপারে আমরা 
পাঠকদের সহযোগিতা প্রত্যাশী । 

প্রকাশক: 
(১৩) 


কানন শাভাম ক্কষি ত্বাচ্ছে 


হাওড়া ৫০০--কি অমহলক 2? 

হাওড়া নামের ইতিহাস 

হাওড়া জেলার ভৌগোলিক অবস্থান 
হাওড়ায়_ রেল, ট্রাম, বাস 

জেলায়- ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন 
কবিগান, যান্তা, থিয়েটারে-_-হাওড়া 
রূপালণ পদয়ি হাওড়ার সোনালী ছাঁব 
স্বায়ত-শাসনে- হাওড়া 

শ্রীমক আন্দোলনে--হাওড়া 

াবগ্লবী আন্দোলনে--হাওড়া 
তারকেশবর সত্যাগ্রহ ও হাওড়া 
অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে-হাওড়া 
কৃষক আন্দোলনে- হাওড়া 

হাওড়ায় ব্যায়াম চচা 

বিশ্ব ক্লীড়াঙ্গনে_ হাওড়া 
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হাড় ০০০--ন্ষি লম্মুলন্ £ 


পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দুই তারে দুটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে । একটি মহানগরী 
কলকাতা--অপরটি হাওড়া শহর । এই দুয়ের মধ্যে সংযোজক অব্যয় ?হসেবে কাজ 
করছে ঝুলন্ত হাওড়া ব্রীজ । এই হাওড়া ব্রীজ আজও অগ্রণণভ দর্শকের সম্দ্রম 
আদায় ধরে নেয় । কেউ কেউ আবার এই শহর দুটিকে বঙ্গমাতার যগজ সন্তান 
রূপেও আখ্যা দিতে আগ্রহী । শহর-কলকাতা পত্তনের ব্যাপারে ইংরেজ বাঁণকরা 
তাদের স্মাবধামত তাঁরখ সাল ঠিক করে জোব চাণকের সতানাঁটতে পদ্দার্পণের 
দিনাটিকেই (তৃতাঁয়বার ) তার জন্মকাল বলে ঘোষণা করে দিল । সেই হিসেবটা 
ধরেই রাজ্য স্রকার ১৯৯০ সালের ২৪শে আগম্ট থেকেই কলকাতা প্রতিষ্ঠার 
1তনঞশো নছর পাত উৎসব পালনে লেগে গেলেন । অনষ্ঠানের শুভ সচনা 
করলেন স্বয়ং মখ্যমন্তী জ্যোতি বনু ঘোড়ায় টানা ্রামে চডে!। এছাড়া রাজ্য 
সরকার 'বাভন্ন অনুষ্ঠান, সভা সাঁমাত এমনাক একশ কোটি টাকার একাঁট 
উন্নরনখ্লক পাঁরকল্পনাও (যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ ৫০ কোটি) রচনা করলেন। 
প্রথমে শা থাকলেও সংশোধিত পরিকল্পনায় হাওড়া শহরের উন্নয়নের ব্যাপারটাও 
€(কাঁড় কোট টাকা ) অন্তভুন্ত হয়। 

প্রশ্ন উঠেছে ওপাঁনবেশিক শানকের প্রয়োজনে গড়ে উঠা কলকাতা শহরের 'ভিনশ 
বছর পাত" উৎসব পালনে রাজ্য সরকারের এত আড়ম্বর বাহৈ চৈ কেন £ অপর 
পক্ষে পাঁচশো বছরেরও আধিক প্রাচীন হাওড়া শহর সরকার সমাদর পাভেই বা 
বান্ত কেন? কেউ কেউ আবার এ প্রশ্নও তুলেছেন এটা কি কলকাতার তিনশ 
বছরের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই “হাওড়া--&০০*-এই রব তোলা হযেছে ! 

এটা ঠিক যে কলকাতার মত হাওড়া শহরের প্রাতিষ্ঠকালের সাল তারখের কোন 
ঠিকাঁজ কেউ তোর করে রাখোঁন ৷ তবে প্রাচীন শিলালেখ ও কাব্যাঁদ থেকে 
পণ্ডিত ব্যন্তিরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছতে 
কোনই অস্নীবধা হওয়ার কথা নয় যে হাওড়া শহরের বয়স পাঁচশো বছরের বেশি 
বই কম নয়। 


বাংলাদেশের ইতিহাসে রাঢ় ভীম একটি এরাতহাসক অণ্চল । এই রাঢ আবার 
দু*ভাগে বিভন্ত-যথা উত্তর রাট ও দাঁক্ষণ রাট। অজয় নদের উত্তরাংশে মগধ 
অবধি উত্তর প্লাট এবং অজয় নদের দক্ষিণে সমদূদ্রকূল পযন্ত দক্ষিণ রাঢ় নামে 
আভিহিত। স্বাভাবিকভাবে হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের দক্ষিণাংশ দক্ষিণ 
রাঢ় অণ্ুলের অন্তভুন্তি। এই দাক্ষণ রাট়ে একদা 'ভূরণী শ্রেষ্ঠীক* নামে একটি অগুল 
ছিল। আজ তার নাম হয়েছে ডিহি ভূরশুট । ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদের রাজছে ব্রাক্ষণ্য- 


১ 


কৌল'না ও জ্ঞান-গাঁরমা খুবই তুঙ্গে উঠেছিল ॥ তাঁদেরই গুণকণীত“ন করে 
€প্রবোধ-চন্দ্রোদয়* নামে এক নাঢকও রচনা করেছিলেন কাব কৃষ্ণ 'মশ্র ! “হাওড়া 
জেশান পহপাকশী"" নামক গ্রন্দের্র ছেখক তারাপদ সাঁতরা িখছেন_ শ্রীষ্টয় 
একাদশ শঙনের ঢান্দেলরাজ ক1৬বঘরি সভাকবি কৃষক সিশ্র তাঁর শীবখ্যাত প্রকে! 
চন্দ্রোদয়? নাটকের প্রধান টরিব্রগুজি তাঁদেরই আদলে আগ্কত করোছিলেন 
এঁ ভূরিশ্রেঘ্ঠীক-ই আজবে তর ডিহি ভরশুউ-ষা হাওড়া জেণার উত্তর পশ্চিমাংশের 
শেষ সীমা । পাঠক জেনে হয়তো খাঁশ হবেন মে এই নাটকটি একদা 'হন্দ্ু 
কলেজের স্কুল বিভাগের প্রথন শ্রেণ নে পাঙ্যপযস্তকের তালিকাভ্যস্ত ছিল ।১ 
তারও দু"খতাব্না আগে এই ভৃরিশ্রেম্ঠীকের উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীধরাচাষেণের 
“ন্যায়কন্দল?? গ্রন্থে । জাতে বেশ ভালভাবেই লেখক নিজ পারচিতি দানে উল্লেখ 
করেন-_ 

“'আসাদ্দক্ষিণরাঢায়ং দ্বিজানাং ভূরিকম্মণাং | 

ভূরিনণঞ্টরিতি গ্রামো ভুরশ্রেম্ঠীজনা শ্রয়ঃ ॥* 
তবে এই ভূরিশ্রেন্ঠা অণুশসহ হুগলটার মান্দারণ অগ্ুল ধ্রাত্টায় বারো শতকে 
উাঁড়ষ্যার প্রতাপশালী রাজা অনন্তবর্নন পালবংশের অন্যতম রাজা রাম পালের পুল 
কুনার পাপের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেখানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন৷ 
সেই মান্কারণই আজকের হুল? গড়মান্দারণ নামে খ্যাত । প্রকৃতপক্ষে হাওড়া 
জেলার উনুবোঁড়য়া মহকুমার ববস্তীর্ণ অণপ উীঁড়ষ্যার রাজাদের অধানে ছিল । 
তার সময়কাল হচ্ছে মুসপমান আগমনের আগে পযন্ত । 


বাংলায় সেন রাজাদের রাজত্ব নানা কারণে হীতিহাস প্রাপদ্ধ। এই বংশের 
প্রতঘ্ঠাতার নাম বিজয় সেন। দাঁক্ষণ ভারত থেকে এসে তাঁরা বাংলা দেশ বিজয় 
করেন । দ্বাদশ শভাব্দ।তে বজয় সেন হুগলর মান্বারণের রাজকন্যা 1বজাস 
দেবীকে বিবাহ করেন। বৈবাহিক সম্পর্কে মান্দারণের শুর রাজাদের কর্তৃত্ব 
হাওড়া জেলারও প্রাতঞ্ঠিত হয়োছিল । এই বংশেরই শেষ উল্েখযোগ্া রাজা 
লক্ষণ সেন । 'বর্ধমানভ্বীন্ত' যে সেন রাজ্যের এক গুরত্বপূর্ণ ভূভাগ ছিল তার 
প্রমাণ মেলে বরধমান জেল।র কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটি গ্রামে প্রাপ্ত 
ধল্লাল সেনের ঠাম্রশাসন থেকে ।৩ ভুন্তর স্তর 'বন্যাস হত শবষয়” “মন্ডল, 
খাঁটক' চতুরক' এবং গ্রাম পষয়ে । ২৪ পরগনার গোবিন্দপুর গ্রামে লক্ষণ 
সেনের প্রদত্ত এক তাম্রশাসনে দেখা যায় যে তিনি বর্ধমানভ্বীন্তর অন্তর্গত “বেতড্ড 
চতুরকের” অধীন ণবজ্ডর শাসন* নামে একট গ্রাম ব্যাসদেব শমা নামক এক ব্রাহ্মণকে 
দান করেন! গ্রামের শামা চিহৃত করতে গিয়ে বলা হয়েছে_পৃবে জাহবশ 
বা ভাগরথ1 পর্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল । এই “বেতন্ড চতুরক'ই বত“মান হাওড়ার 
বেতোড় বা বেতাইঙওলা অণ্ন বনে প্ণ্ডিতরা মনে করেন । ৬£ আস৩ কুমার 
বন্ব্যে।পাধ্যায় তাঁর "হাওড়া শহর কত পুরাতন ও মন্যান্য প্রসঙ্গ' পথীস্তকার 


স্‌ 


ইতিহাসাঁব্দ নাঁলনীকাস্ত ভট্টশালী লাঁখত প্রবন্ধ “লক্ষণ সেনের নবাবহ্কৃত 
শান্তপুর শাসন ও প্রাঙ্গন বঙ্গের ভৌগোলিক 'বিভাগ*-€সাহত্য পারিষদ পান্রকা 
১৩৩১ ) আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এগেছেন যে বল্লাল নেন ও সক্ষমণ দেনের 
শাসনাধীন অপ্চল উত্তরে সরস্বতী থেকে দাঁক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পবন্ত বিস্তুত ছিও, | 
তারও পরে বঙ্গীয় সাহিতা পারষদ পাত্িকার ১৩৪১ পাশের সংখ্যায় কাশিদাস দত্ত 
1[লখেছেন-_ণগোবিন্দপুরে মহারাজা অক্ষমণ লেনের যে ভাম্রশাস্ন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তদ্ৰারা 'তাঁন বর্ধমানভ্নীন্তর অন্তর্গত বেতষ্ড-চতুরকের অধ।ন ণবজ্ডর 
শাসন” নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদ্দেব শমা নামক জনৈক ব্রাঙ্গণকে দান 
করিয়াছিলেন । উহাতে প্রদত্ত ভামর নিন্নালাখতপ্ুপ চতুঃসনমা দেওয়া আছে_- 
উত্তর-ধর্মনগর সীমা, পূর্ব-জাহ্বী অন্জসীমা, দাক্ষণ-_লেংঘদেব মণ্ডপী সবনা, 
পাশ্চম-_ডালম্ব ক্ষেত্র সীমা । এই চতুঃসীমা বিশ্লেষণে বোঝা মায় যে বন্ধমান- 
ভুন্তির অন্তর্গত বেতড্ড-_-চতুরক নামক শীবভাগ পধণীদকে জাহুবী বা ভাগারথা নদী 
প্ন্ত বিস্তৃত ছিল ৷ উন্ত বেতদ্ড--চতুরক বত'মান হাওড়া (শিবপুর ) অন্তর্গত 
বেতোড় নামক স্থান এবং উহারই নামানুসারে এ চতরক প্রাসদ্ধ হইয়াছল 1” 

প্ী্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথনাদ্ধে তুক। মুনলমান আক্ুমণকারী ইখাতিয়ারহীদ্দন 
মহম্মদ বন বান্তরারঃদ্বিন খলাঁজ হঠাৎ বাংলাদেশ আবুমণ করলে লক্ষত্রণ সেনকে 
রাঢভঁীম ফেলে পূর্ব বাংলার পালয়ে যেতে হর । এরপর ১৫৬৮ অীষ্টাব্দে 
উঁডিষ্যার হন্দুরাজা মুকুন্দদেব হারনন্দনকে পরাজিত করে সুলভান নুলেমান 
করনানী সমগ্র জীড়ষ্যা আধকার করেন । আঁরই নামানুসারে হাওড়া জেপার এক 
ণবরাট অংশকে করনানীর রাজস্ব আদায়ের এান্তয়ারে আনা হয়। যার জন্য সেই 
বিস্তীর্ণ অংশকে সুলেমানের নামান,সারে স্ালয়ামানাবাদ বলে আখ্যা দেওয়া 


হয় । 


এবারে ইতিহাসের নাঁজর বা সাক্ষ্য প্রমাণ সারিয়ে রেখে মধ্য যুগের কাব্যাাদ কি 
বলে তা আলোচনা করা যাক । লমপামারক পাহত্যেও হাওড়া শহরের ?বভিন্ন 
অন্থলের নাম বার বার উল্লেখ হতে দেখা মায়--তার মধ্যে শালিখা, ঘুষুড়ী, বেতড় 
বশেষ উল্লেখধোগ্য 1 ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান িপিপলাই-এর “মনসা বিজয়? 
কাব্য চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যান্লার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 

দাহিনে কোতশ্রবাহি কামারহাটি বামে । 

পৃবেতে আডিয়াদহ ঘুষীঁড় পাশ্চমে ॥ 

[চিৎপশুরে পৃজে রাজা সব্মিঙ্গলা । 

[নশাাশি বাহে িঙ্গা নাহি করে হেলা ॥ 

তাহার পূর্কিল বাঁহয়া এড়ায় কলকাতা । 

বেতড় চাপায় িঙ্গা চাঁদ মহারথা ॥ 
এখানে চিৎপঃর ও কলকাতার সঙ্গে ঘুষুড়ি এবং বেতড়ের নাম পরিজ্কার ভাবে 


৩ 


উচ্চারত হয়েছে । এর আরও পরে ১৫৪৪ শ্রীষ্টাব্দে৪ (মতান্তরে ১৫৭৭ ) কবি- 
কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবতর্শ রাঁচত “ণ্ডীমঙ্গল” কাব্যেও ভাগীরথীর পূব পাড়ের 
নামের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের গ্রামের নামও সমানভাবে উীল্লাখত হয়েছে । যেমন- 
ধালপাড়া মহাচ্ছান কলিকাতা কুটিগাস। | 
দুই কূলে বসাইয়া বাট ॥ 
পাষাণে রচিত ঘাট কূলে যাত্রীর নাট । 
1কগুকরে বসায় নানা হাট ॥ 
ত্বরায় বাহয়ে তরী 'ীতলেক না রয় । 
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায় ॥ 
কাঁলকা তা এড়াইল বেনিয়ার বালা । 
নেতড়েতে উত্তারল অবসান বেলা ॥ 
এ ছাড়া “চৈতন্যমঙ্গল'-এর মতে নীলাচল যান্নার সময় শ্রীচৈতন্যদেব শাস্তপুরের 
কাছে ভাগ।রথা পার হয়ে বর্ধমান জেলার আঁম্বকা-কালনা ও কুলীনগ্রাম অতিক্রম 
করে দামোদর পার হবার আগে হাওড়া-হুগলীর সীমানায় অবাচ্ছিত শিয়াখালায় 
উপাচ্িত হন 1৫ 
শুধু কাব্যে | সাহত্যেই নয়-বদেশীদের প্রাচীন মানাচন্রেও বিশেষ করে ১৫৬৩ 
ধীন্টাব্দের !ড. ব্যারোজের (706 881195 ) ও গ্যাসটালাড (0850910) ) 
১৬৬১ ঘীঃ আঙ্কত মানচিত্েও শ্যামপুর থানার একটি স্থানকে যথাক্রমে পিছলতা 
(78501 ) এবং পছপদা (7০818 ) বলে ছিহিত করা হয়েছে । বেঙ্গল 
ডাস্ট্রই্ট গোঁজাঢয়।সেরে (হাওড়া, ১৯০৯ খা) ) লেখক ওখম্যালি ও মনোমোহন 
চক্রবতর লিখহেন--15910 1085 06610 10917101960 চ/100।, (175 1000511) 
৬111955০016 1১10171)8109.1)9) 2 1071165 17010100161) ড/65 01 701 
[10171117610] 1১010 17) 0116 650161709 9001) 01 0065 001066119, 900-01%151011. 
তাঁরা আরও শিখেছেন-__ 7515 0980 956৫ (0 0109589 7২007791991), [15 
1700706107160 10 0115 17010 09100019- 01918017165 01 01811) 8. 
[কংবদন্তা আছে মহাপ্রভু নীশাচলে যাবার পথে এখানে কিছু সময় বিশ্রাম 
নিয়েছিলেন । তারাপদ সতিরা আরও পিখেছেন-_-“কৃষ্দাস কাঁবরাজ রচিত “চৈতন্য 
চারতামতে*র মধ্য লীলায় বঙ্গা হয়েছে যে তিন পানিহাটি থেকে নদী পথে 
[পছলদায় আসেন । যাঁদও অন্যান্য প1"ও৩দের মতে গ্রামটি আসলে মোঁদনশপুর 
জেলার ভমলুকের কাছাকাছি অবাস্থ৬। অবশ্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্নীর 
আভমত--ঘীন্টের জন্মের চৌদ্দ 1ক পনের শত বংসর পরে যে সকল মনসার ও 
চ"্ডীর গান, গাওয়া যায় তাতে তমন্র ঢুকের দাম নাই | সে সময়ে লোকে পিছলদ্া ও 
ছন্তরভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত |” 
কাঁব ক্কনের অব্যবাহত পরে আরও উদাহরণ পাওয়া যায় ক্ষেমানন্দ ও কেতকা, 
দাসের রচিত “মনসা মঙ্গলে 1৬ তাতেও বলা হয়েছে, 


৪ 


কালীঘাটে কালী বন্দ বেতোড়ে বেতাই। 
সুরটে ঠাকুর বন্দো আমতায় মেলাই ॥ 

এই বেতোড়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে “শবপুর কাহনী'্র লেখক অন্নদাপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় লিখছেন--১৫৪০ ( মতান্তরে ১৫৫৩) শ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ" দেশের 
প্রসিদ্ধ ্লরীতহাসিক ডি. ব্যারোজ (7১9 88109) বঙ্গের যে মানচিন্র আঁগ্কত করেন এবং 
যে মানচিত্রের প্রাতীলপি এখনও কাঁলকাতার “মেটকাফ হল” বা হীম্পরিয়াল 
লাইব্রেরীতে আছে-_সেই মানাচনেও সরস্বতী ও যমুনা ভাগরথীর দুইটি বৃহৎ 
শাখার্‌পে বিরাজমানা দোখতে পাই । আরও দেখিতে পাই, গঙ্গা ও সরস্বতাঁর 
সংযোগচ্ছলে এবং গঙ্গার উপকূলেই বেতোড়ের নাম বৃহৎ অক্ষরে লাখত রহিয়াছে । 
আশ্চযের বিষয় এ মানাচত্ে বেতোড়ের সাম্িধ্যে গঙ্গার উভয় পারে কলিকাতা 
অথবা হাওড়ার অন্য কোন গ্রামের নাম পযন্ত নাই। ইহা হইতেই তদানীন্তন 
কালে বেতোড়ের প্রাসাদ্ধ অনীমত হইতে পারে |, 

আসল কথা মোঘলদের সময় থেকেই বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের অবনাঁত হতে 
থাকে। কারণ সেই সময় থেকেই সরস্বতীর নাব্যতা হাস পেতে থাকে । ফলে 
বড বড় বাণিজ্য পোত আর সপ্তগ্রামে যেতে পারত না । কাজেই জাহাজগুীল নঙ্গর 
করতো ভাগাঁরথীর অপর পার গার্ডেনরীচে । সেই সুবাদে বেতোদে পত্তগীজরা 
বড হাট গড়ে তুললো । এই সম্বন্ধে স. আর. উইলসন সাহেবের মস্তব্যও বিশেষ 
ভাবে লক্ষণীয় । তান [ীলখছেন__[া) 07০ 1660 ০219৯, 005 505208 
€ 52757855810 ) 0698,009 51)8.1109%/91 810. 1595 99995519016 6০ 0116 568£0177% 
ড%58$615 ০০ ৮1011 0175 [১0100509525 0987 10 £6011600 61১6 115৩1 
৪০০০ 1530, 01061651795 17806 1581 6516, 17176 10175150915 5912 11611 
৪০০৫ 05 90815 ০ 980155%017, 7৬165917/10116 (17911 51010 18 2 8001)01 
2) 321091) 1২5901) 8100 211 11000016817 1081105 501876 0 07075 55 
8106 06 0110 1101 ৪ 7390015 010999 00 9171015. 

প্রকৃতপক্ষেই পর্ভুগজরা বেতোড়ে হাট বসিয়ে ছোট ছোট নৌকো দিয়ে সপ্তগ্রামে 
পণ্যদ্ুব্য কেনা-বেচা করতো । মরশুম শেষ হলে ছার্টীনগহলতে আগুন লাগিয়ে 
দিত। পরের বছর আবার এসে নূতন করে ছাউান তোর করতো । এ সম্বন্ধে 
১৫৭০ থ্রাঁষ্টাব্দে ( মতান্তরে ১৫৭৮ ) ভানসীয় পর্যটক 'স্জার ফেডারক €( 05856 
[5011101) 'লখেছেন--175 00610178175 58101)51 10556101001 106 806 
[0109 73000013001 1785 2 1116170115 11010091 01 51115 8110 13827818 
/1)112 015 51105 509 11 055 5585011) (1) ০:০০ ৪ 1119865০050: 
1000569 /18101) 6165 1] 5/1)52 0199 919109 198৬০ 2170 08010 2281 10) 0196 
10689689010, (0817 85৮10) 50].৬]. 0. 402) 

এরপর ১৭৬৭ প্রীন্টাব্দে আলেকজাণ্ডার স্টুরার্ট রচিত মানচিত্রে এবং তারও পরে 
১৭৭৯-৮০-তে রেনেলস্‌ ম্যাপ-এ (7২917176129 40185 ) অবশ্য শালিখা, শিবপুর ও 


ঞ 


বেতোডেরও উল্লেখ আছে । ১৭৯২-৯৩ ধীজ্টাব্দে আপজোন'স ম্যাপ অব 
ক্যানকাটাতে (011,005 1490 0? 081996) রামকৃষ্ণপুর ঘাট, শালকিয়া ঘাট 
এমনকি হাওড়া ঘাটেরও উল্লেখ আছে। 

ণকল্ত এই পর্তুগীজরা নিজ দোষে মোঘলদের বিরাগ ভাজন হয় । ফলে ১৬৩২ 
প্রীষ্টাব্দে মোঘল শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। হূদ্ধে তাদের ( পত্ুতগণজদের ) হুগলী 
ত্যাগ করতে হয় । শুধু হুগলা কেন-নদাবক্ষে দস্্যবীত্ত করার অপরাধে 
বেভোড় বন্দর থেকেও তাদের [বিতাড়িত করা এর । পরে ভারা আরাকানবাস দের 
অথারথ্ মগদ্রে সঙ্গে হাত মিলিয়ে বালক বালিকাদের চুর করে দাস হিসেবে বিক্লী 
করতে লাগল । এভাবে হাওড়াতে ভারা দাস ব্যবসা বেশ ফলাও করে করতে 
লাগভ । তে. বব. 990691165 তাঁর 40 ০০০10 ০0 170৮7:81) [285 89 
[9692181 গ্ান্হে লিখেছেনন 918%ভগ ৬85 1) 9509 1) [7০/19,1, 1১00119 
80৬০1015617761)0 2009820 11) (10956 0855 ৪1115 ৪, 101170066 06901100107 
০91 0116 ০০৬ 200 £111 ০ ০5 5০1৫ 01 ০0081). 

পরুগীঁজদের এই অত্যাচার বন্ধ করা এবং বঙ্গদেশে মোঘল শাসকদের আধিপত্য 
প্রাতরোধ করার জন্য বার-ভুইয়াদের চূড়ামীণ যশোহর আধপতি প্রতাপাদত্য 
ভাগীরথর দুই তরে কয়েকাঁট দুর্গ নিমণি করোছিল্নে_তার মধ্যে থানা দর্গাঁট 
অন্যতম*্* । এাঁট ছল বেতোড়েরই সীমানায় । শুধু তাই নয় -এই দুগে রাজা 
প্রতাপাঁদত্য রা ( [২৪৫৪ ) নামে জনৈক পতুগিিজ নৌ-সেনাপাতিকে নিয়োগ করে 
বহিঃশন্রুর আক্রমণ প্রাতিরোধে তাঁকে দা'য়ত্ব দিয়েছিলেন । বন বাহুল্য মোঘল 
নৌবহর বার বার তাঁর কাছে পরাজত হয়েছিল । পরে অবশ্য রাজা মানাঁসংহ 
প্রতাপকে পরাজিত করে থানা দুর্গ আধকার করেন । এইভাবে ষোড়শ শতকের 
শেষাঁদকে যে থানা দুর্গ বেতোড়ে তোর হয়োছিল তার বাঁণ1জ্যক গুরুত্ব হাস পেতে 
থাকে এবং নদীর অপর পারে তখন বাণিজ্য কেন্দ্র স্থানাস্তরিত হয়ে যায়। সেই 
ব্যব"ণ কণ্ণকাতার শেঠ ও বসাকদ্ের দ্বারা পাঁরচ্মালত হতে থাকে । এীতহাসিক 
উইজনন তাঁর 28115 /৯017915 ০1 005 67151151) 177 73৩1758] গ্রন্ছে তাই লিখেছেন 
--হ5 (98015 ) 0506 1080 170৬ 789$60 10 01)5 01101 9106 06 (15 11৬1: 
8170 ৮৮95 10 (106 18005 01 1115 96005 2100 3588,0105, 11) 0196 17010 ০৩10৮019৯ 
3810£6  ৫198,7069120. 17017) 1015101, 15 118106  01808৩0 1110 1136 
৬11128৩ 01 £:69618101)9. এই থানাই হচ্ছে আজকের থানা মাকুয়া গ্রাম । 
এরপরই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সংবেদার শায়েস্তা খাঁর মনোমালিন্য দেখা দিল । 
জোব চার্ণক ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী থেকে বিতাড়িত হলে মোঘল সৈন্যরা হিজল 
পর্যন্ত তাঁকে ভাড়া করে । পথিঘ্রধ্যে চাণক থানা দুগে র ক্ষতি সাধনও করেন । 
হিজন্শ যুদ্ধের পর এক চুন্তিপন্নে ঠিক হয় যে ইংরেজরা জাহাজ মেরামাঁতর জন্য 
উল-বোঁড়য়া পযন্ত আসতে পারবে-তবে থানা দহগ্ের কাছে যাওয়া চলবে না। 
চুন্তি অনুযায়ী ১৬৮৭ শ্রাম্টাব্দের ১৭ই জুন চার্ণক উলহবোঁড়ুয়ায় এসে উপাচ্ছিত 
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হলেন । আরও সুখের কথা যে জোব চার্ণক ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানণর বেঙ্গল 
কাউীন্সিলের কাছে সুপারিশ করেন যে উলহবেড়িয়াতেই ইংরেজদের ঘাঁটি করা হউক। 
যাঁদও কাউন্সিল তাঁর এ প্রস্তাবে কিপিং ভর্সনা করে সুতানাটিতেই তাহ গাড়তে 
আদেশ দেন। সেই আদেশ মতই ১৬৯০ ধ্ীষ্টাব্দের ২৪শে আগম্ট দুপুরবেলা 
জোব চাণ'ক ভাগীরথশর পূব পাড় সুতানাটভে পদ্দার্পণ করে ইংরেজ বণিকের 
মানদণ্ড স্থাপন করলেন যা কালে রাজদণ্ডে পাঁরণত হল । এই দন থেকেই 
কলকাতার জন্মদিন ইংরেজরা স্থির করে দল-_-যা পরবতাঁকালে ইতিহাসেও 
সন্মিবিজ্ট হল । 

যাঁদ জোব চার্ণকের সুপারিশ কাব কর হত তাহলে রাজধানী কলকাভার জয়তিলক 
উপুবোঁড়য়া তথা হাওড়ার কপালেই হয়ভো শোভা পেত। তবে এ ব্যাপারে 
অন্যান্য অস্নীবধাগালও নগণ্য নয় জনশ্রুতি আছে উলবোঁড়য়ার স্থানগয় 
আঁধবাসাঁরাই নাকি সুবাদারের কাছে অভিযোগ করল সেখানে ইংরেজ কুঠি 
তৈরি হলে স্নানাথী মহিলাদের অস্যাবধা হবে । আসলে গঙ্গার এ পাড়ে চড়া 
পড়তে শুর করায় সব জাহাজই পশ্চিম পাড়ে না ভিড়ে পুব পাড়েতেই নঙ্গর 
করছিল । 

ইতিমধ্যে বর্ধমান-লহ্ঠনকার শোভা দসিং-এর ভাই 'হম্মত সং বেতোড় আক্রমণ 
করে থানা দুগ্গ আধকার করেন । এবার হুগলাঁর ফৌজদারকে ইংরেজদের সাহায্য 
ভিক্ষা করতে হল। “ইংরেজ টমাস" নামে এক যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইলে হিম্মত সং 
থানা দৃ্গ ত্যাগ কারয়া পলায়ন করে ।”৭ এই দুগট মারাঠা সেনাপাতি ভাস্কর 
পাণ্ডতও আক্রমণ করেন । বাংলার নবাব আ'লিবদ খাঁ একইভাবে ইংরেজের 
সাহাযো তাঁকে সেখান থেকে বিতাঁড়ত করেন । তাই ঞ&ো। /১০০০৪৮ ০৫ 
চ০1818 7850 &০ [৮5550 গ্রন্হে 0৮ বত 98951065 লিখেছেন--। 1750 
4৯০ 10০ 005 1%20108085 0০০1 01091010119, £০1৮. 

এইভাবে এদেশীয় শাসকরা ক্রমশ দ্ঢবল হয়ে ইংরেজ তথা ইস্ট ইস্ডিয়া কোম্পানগর 
কাছে পদে পদে সাহাযাপ্রাথী হয়ে বিপদ্দমুক্ত হতে লাগলেন । 'বানময়ে তারাও 
ক পেতে চাইল । তারই ফলশ্রাত স্বরূপ মোঘল সম্রাট ফারকশিয়ারের কাছে 
১৭১৪ থ্রীন্টাব্দে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা সহ আটীন্রশাঁট গ্রামের সনদ 
লাভের প্রস্তাব দেন। এই গ্রামগ্ীলর মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের পাঁচটি 
গ্রাম যথা শালিখা, হারিয়ারা, কাস্মন্দ্িয়া, রামকৃষ্পুর ও বাট্রারের (বেতোড়) 
নামেরও উল্লেখ আছে। 

এাঁতহাসিক উইলসন সাহেব তাঁর 7155 72815 4১008150705 18708115171 
চ672881 গ্রন্হে ৮১৫ পজ্ঠায় আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন--10155 1150 ০0£ 00715 
01061:604 ০ ০৩ 613065160 80691 005 ০0050] 0861010 ০01 1185 4601) 1714, ০5108 
9. 1150 01 00709 0080 (05585011719 091008105% 812580% 79895989৫ 
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সেই শহরগালির তালিকা নিচে দেওয়া হল । 
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মুসলমান সুলতানদের আমল থেকেই সপ্তগ্রামের অধীনে বোরো ও পাইকান 
পরগনার অন্তর্গত হয়ে বেতোড় নামে পরিচিত ছিল । সম্রাট আকবরের সময় আইন- 
ই-আকবরা গ্রন্হে যে রাজস্বের হিসেব আছে তাতে সগ্ুশ্রামের অস্তভূন্ত বোরো- 
পাইকান পরগনায় অবান্থুত বেতোড়ের রাজস্বও দেখানো হয়েছে । এই তালিকাটি 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গঙ্গার পশ্চিম তারে এ সব শহরের মধ্যে বেতোড়ের 
রাজস্বই সবচেয়ে বেশি । সুতরাং বেতোড় যে এ গ্রামগ্রীলর মধ্যে সবচেয়ে সম 
ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই । 

আশ্োোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত প্রাচীন হ্ানগ্ঁল সবই বর্তমান হাওড়া 
শহরের সীমানায় অবাচ্ছত। এমতাবস্থায় দেশীয় কাব্যাদ (মঙ্গলকাব্য ) বা বিদেশী 
পর্যটকের ভ্রমণব;ন্তান্ত থেকে শুরু করে মানচিন্রগীলই কি প্রমাণ করছে না বেতোড়ের 
ও শালখার বয়স অআটশ বছরের মত । আর হাঁরয়া, রামকৃষ্ণপুর এবং কাস্ন্দিয়া 
অগ্চলও বেতোড় বন্দরের ন্যায়ই পুরনো ॥। এই হাবিয়াঃ গ্রামাটিই যে পরবতর্কালে 
আধ্ুাীনক হাওড়া” শহরে র:পান্তারত হয়েছে তা পরের অধ্যায়ের আলোচনা হতেই 
দিবালোকের ন্যায় স্পম্ট হবে । তাই বাল হাওড়া শহরের জন্মকাল ৫০০ বছর 
বলতে অস্দাবধা ও লঙ্জা কোথান্ন ! 


পুরাতন প্রসঙ্গ-বিপিনবিহারী গুপ্ত- পৃষ্টা ১৯২। 

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি বিনয় ঘোষ । 

হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি তারাপদ সাঁতরা। 

ক্লিকাতার ইতিবৃত্ত_-প্রাণকৃষণ দত্ত-_-পুষ্ঠা ১১। 

হাঁওডা জেলার পুরাকীন্তি তারাপদ সাতরা। 

হুগলী জেলার ইতিহাস-_উপেক্রনাথ বন্দোঁপাঁধায় (জো!তীরত্ব ) মাসিক বন্থমতী চৈত্র ১৩৪২ । 
*  শালকিয়] দুর্গ নামেও একটি ছিল। দ্রঃ ম্যাপ অব ক্যালকাটা । 

৭. হুগলী জেলার ইতিহাস- উপেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (জ্েযোতীরত্ব) মাসিক বস্থমতী চৈত্র ১৩৪২। 
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হাওড়া ্ান্েল ইন্ভিহাস্ন 


সাধারণভাবে জানা আছে যে প্রত্যেকটি চ্ছানের নামকরণের পেছেনে একটি সঙ্গত 
কারণ বর্তমান । কখনো সেটি আমাদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে, কখনো আবার 
কম্ট কাঙ্পতও বলে মনে হয়। পণ্ডিতদের মতে বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানের 
নামই বক্ষলতাঁদ নামের অনুসরণে । ভাষাঁবিদ ডঃ সুকুমার সেন তাঁর “বাংলা 
স্থান নাম" গ্রন্ছে বলেছেন- বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি যেকোন কোন বক্ষ 
মানহষের ব্যান্তুগত ও সশান্টগত শ্রীবদ্ধির অনুকূল বলে ববেচিত হয় । (বিস্ময়ের 
শবষয় এই যে বোদক সাহত্যে উল্লিখিত এই সব গাছের নাম বাংলা দেশের চ্ছান 
নামে প্রহর মেলে ।) এই প্রসঙ্গে আবার তান শিমৃল, বট ও অশ্বথ গাছের প্রাধান্যই 
স্বীকার করেছেন। 

ডঃ সেন বাংলা দেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সম্পকে বলেছেন_ পশ্চিমবঙ্গের 
পুরানো স্থান নামের বারো আনা ভাগই উদ্ভিদ নাম থেকে নেওয়া "পর্ব 
ভারতের মধো পশ্চিমবঙ্গই তুলনায় সবচেয়ে বেশি শসাশ্যামল অথচ যথাসম্ভব জলা- 
ভূমি ও বনভূমি বাজত।১ বেতোড়সহ' যে পাঁচ গ্রাম ইংরেজরা গঙ্গার পাশ্চমপাড়ে 
সনদ লাভে সমর্থ হয়েছিল তাদের নাম ইীতিপৃবেহি উল্লেখ করা হয়েছে । এ পঠ্চাট 
গ্রামের মধ্যে তিনাঁট স্থান বক্ষলতাধির নামানুসারে নামাঁঙ্কত হয়েছে, যেমন 
শালকিয়া, কাস্ন্দিরা ও বেতোড়। অপর দুটির হাড়িয়া (হাওড়া ) প্রাকীতিক 
ভাঁম ভাগের (০০০৪৪]7.5) প্রকারভেদ অনুসারে ও রামকৃষ্ণপুর বান্ত বিশেষের 
নামানহসারে নশ্চয়ই নামাছিকও হয়েছে । শালাকয়াতে প্রচুর শাল্‌ক ফুল হত, 
কাসঃন্দিয়া অগুলে প্রচ্থর কাসন্দে গাছ ছিল আর বেতোড়ে নদীতটে বেতের জঙ্গল 
ছিল। সেকারণেই তাদের অনুরূপ নাম হয়েছে ।২ হব্বড়-হাধড়া ১স্হাওড়া 
হচ্ছে সেস্থান যার নদীত্ট জল-কাদাময় ।৬ শেষোক্ত স্থানটি অথধি রামকৃষ্পুর 
ধনশ্চয়ই ব্যক্তিনাম ঘাঁটত । 

প্রশ্ন উঠতে পারে» যে বেতোড় মধ্যযুগে এতো হীতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল তাকে টপকে 
গিয়ে জেলার নাম হাওড়া হয়ে গেল ি ভাবে 2 এর উত্তরে একট প্রবাদ বাক্যই 
হয়তো উল্লেখ করলে যথেষ্ট বলা হবে বলে মনে কাঁর--যাকে ইংরোঁজতে বলে & 
৫9110100155 ৬01 0116 120৩. 


এখন হাওড়া নামের ব্যৎপান্ত নিয়ে কিছ আলোচনা করা যাক। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের 
বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গোঁজটিয়ার্স (হাওড়া)-এর লেখক ও'ম্যাঁলি এবং এম. চক্রবতাঁর মতে 
পূববঙ্গে হাওড়” (9%০:) নামে কথা চালু আছে । নিচু ও অবনত অঞ্চলে বৃষ্টি 
ও বষরি জল সত স্থানকেই “হাওড়? বলা হয়। যাঁদও পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের কোন 
কথা চাল: নেই বলে তিনি বলেছেন__ ৮৮ 00৩ 910. 00999 7100 8919981 ০ 
9০ 1020%/10 11) ড/651917 950881.১ তবে তিনি এই মতাঁটিকেই গ্রহণের ক্ষেতে 
'অগ্রাধকার দিয়েছেন । হাওড়া সিভিক কমপ্যানিয়ানের লেখক জে. বোনাজাীঁর 


৭১ 


মতে হারিড়া থেকে হাওড়া হতে পারে । হাঁরড়াকে গুড়রা ভাষায় হাবোড় বলা 
হয় । হাবোড় কথার মানে জল-কাদাময় ভূমি । আর এই অণুলটি যে এককালে 
ওঁড়িয়া রাজাদের আঁধকৃত অগ্চল ছল তা পূুবেই বলা হয়েছে । উপরন্তু ১৯০৮ 
সালের জরিপ অনহসারে দেখা যায় যে হাওড়া শহর অঞ্চলে মাত্র ৮ বর্গ মাইল 
এলাকায় তখন খানা ভোবার সংখ্যা ছিল ১৮০০ টি । অপরাদকে আঁময় কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় তরি সম্পার্ঘত ১৯৭২ সালের ওয়েন্ট বেঙ্গল 'ডন্ট্রন্ট গোঁজটির়াস* 
€ হাওড়া ) গ্রন্হে হারিডা” থেকে হারিয়াড়া ও রেল স্টেশন স্থাপনের পর হাওড়া” 
হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন । কেউ কেউ আবার “হাড়” শব্দের সঙ্গে আড়া, 
যোগ থাকায় ব্যাখ্যা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে একদা এই হ্থান হাড় 
সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল ছিল । “আড়া* শব্দের অর্থ বাসম্ছানের জন্য উচু বা ডাঙ্গা 
জনি । “আড়া” শব্দাটকে আন্ট্রক শব্দ বলেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 

অপরপক্ষে ডঃ আসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সদ) গুক।ঁশত “হাওড়া শহর কত 
পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" প্যীস্তকায় “হাবড়” সম্বন্ধে বলতে 'গয়ে তান বলেছেন 
যে এই কথাটির জন্য ওাঁড়য়া কথার মানে খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই । কারণ 
কথাঢ মূলত দেশীয় । কাদা অর্থে “হাবড়" পূব" ভারতে প্রচুর প্রয়োগ আছে। 
এখনও যশোহরের বাঙড়ের (বহৎ স্বাভাবিক জলাশয় ) যে ঘাটে বাজি বোশ আছে 
তাকে বলে বেলেঘাট | যেখানে পাঁক বা কাদা বেশি তাকে বলে হাবড়ে (হাবাঁড়য়া) 
ঘাট। এই প্রসঙ্গে তিনি চব্বিশ পরগনার “হাবড়া গ্রাম” ও আগড়তলার “হাওড়া, 
নদার নামও উল্লেখ করেছেন । আন্ট্রক “আড়া, শব্দের সংযোগে বা হাঁড়দের 
উচু বাঁধের পাড়ে (আড়া ) বাসঙ্থান থেকে হাঁড়য়ারা হয়েছে এটাও তিনি খণ্ডন 
করে বলেছেন যে “হাঁড়রা* কোন ভাষাতাঁত্ুক নিয়মেই হাওড়া হতে পারে না। 
হাঁড়+আড়া-হাধডিয়ারা-_এ বন্যৎপান্তও কষ্ট কাঁজ্পত। 

এতক্ষণ যে আলোচনা হল ভাতে এ কথা হয়তো মেনে নতে অস্ঠাবধা হবে নাষে 
হাবড়” আম্দ্রক বা িষাদ জা!তর শব্দ হউক বা “হাবড়? ওীঁড়য়া শব্দই হউক “হাবড়, 
(জল-কাদাভূমি ) থেকেই “হাবড়াঃ ও পনে "হাওড়া" হয়েছে । কারণ ইংরেজ 
আমলেও হাওড়াকে প্রথমে 'হাবড়া? বলে বাড সরকার? এবং বে-সকারন সংবার্- 
পণেও নয়ামিত উল্লেখ করা হত । হাওড়া স্টেশনে প্রথম রেল চালু হবার সংবাদ 
সম্বন্ধে তদানীন্তন কালের বিখ্যাত পান্রকা “সংবাদ প্রভাকর১ িখছে--“আগামন 
আগষ্ট মাসের (১৮৫৪ সাল) ১লা ভারখে আমাদিগের গ্ৰণ র জেনারেল ও 
অপরাপর সম্দ্রান্ত সাহেবরা উপাচ্ছিত হইয়া রেইল রোড খুলবেন । এ দিবস 
“হাবড়ার? ও অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সামান্য সমারোহ হইবেক 1৮» এমনাকি ৯৮৫৪ 
সালে ২৬শে অক্টোবর রেলের ম্যানোজং ডিরেন্তীর আর. ম্যাকডোনাল্ড 'স্টফেনশন 
স্বাক্ষারত যে রেলের প্রথম টাইম টেবল “সংবাদ ভাস্করে? ছাপা হয়োছিঞ তাতেও 
লেখা [ছিল হাবড়া স্টেশন হইতে গমন ।; 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে চাব্বশ পরগনাতেও ( বঙ'মান উত্তর ঢাষ্বশ পরগনা ১ 


১০ 


'হাবড়া* বলে একাট গ্রাম আছে । এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ করবার জন্যই কী তাকে 
বলা হতো “গোমো হাবড়া” ! প্রীতহাসিক উইলসন সাহেব 'কস্তু “হাওড়াণকে 
“হাউরা” (7০918) নামে 'লিখেছেন । এটা মনে হয় তখনকার দিনে ইংরেজরা 
নামের বানান নিজেদের মত করে িখতেই অভ্যন্ছ ছিলেন । যেমন ,রেনেল'স 
এটলাসে” প্লেট নং সাত ১৭৭৯ এবং প্লেট নং উানশ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে শালাকয়াকে 
শোলাঁক (5০11655 অথবা 9015 ) বলে ছেপেছেন । আর ১৭১৯২ শ্রীন্টাব্দে 
'আপজন? (811,017) সাহেব তাঁর মানচিলে রামকৃষ্ণপুর ঘাটকে রামকৃষেণপুর 
(চ২৪10109560010 £1780) এবং শালধকিয়া ঘাটকে শুলাখয়া ঘাট (98111)19, 21180) 
বা শুলাকয়া ঘাট (98118 £1,8% ) বলে চিহত করেছেন ! তবে একথা সর্বসম্মাতি- 
ক্রমে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে রেল লাইন চাল হওয়ার পরেই আস্তে আস্তে 
হাবড়া* থেকে হাওড়া চালু করল এ ইংরেজরাই । কারণ এ 'হারিরা* মোৌজাতেই 
হাওড়া স্টেশন স্থাপিত হয় । 

পূৃবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার কলকাতার দিকের 
তে্িশটি গ্রামের সঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ের পচিটি গ্রামও ইংরেজদের দান 
করোছিলেন । ভাগীরথীর পৃব পাড়ের জাঁমদাররা সহজেই সম্রাটের আদেশ মেনে 
[ীলেও পশ্চিম পাড়ের জামদার বা ভূ-দ্বামীরা তা সহজে মানতে রাজ হন নি। 
অবশ্য এ আঁনচ্ছা প্রকাশে তাঁদের পেছন থেকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তদানীস্তন বাংলা 
দেশের নবাব যৃশীন্দিকুলী খাঁ । হাওড়ার এ পারের জামদারদের জাতীয়তাবোধ 
তীব্রতর 'ছিল বলেই হয়তো তাঁরা সম্রাটের ফরমানকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজ বাঁণকের' 
কাছে অনেকর্দন পর্যন্ত মাথা নোয়াননি । 

ফরমান দানের কয়েক বছরের মধ্যেই ভূমি রাজস্ব আদায় নীতি দুবার করে 
সংশোধিত হয় । মুশীঁদকুলপ খাঁর আমলে ১৭২২ থাই্টাব্দে প্রথমবার এবং তাঁরই 
জামাতা সুজাউীদ্দঘনের রাজত্বকাল ১৭২৮ ঘাণম্টাব্দে দ্বিতীয়বার । এই দ্বিতীয় 
বারের রাজস্ব পদ্ধাতি পনাব্বন্যাসের সময় উল,বোঁড়ক্ার সমগ্র অংশ এবং হাওড়া 
সদ্দর অণ্চল বর্ধমান মহারাজার জমদারণর অস্তভূন্তি করা হল । এইভাবে হাওড়াকে 
ইংরেজ শাসনের তাণলকাভুন্ত করা হল । 

এর পরের ইতিহাস ইচ্ছে ১৭৪৩ থাঁম্টাব্দে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের বঙগ- 
দেশের পশ্চিমাংশ আকমণ-_-এমনাক তিনি থানা দুর্গ পর্যস্ত আধকার করে রাখেন । 
এই আক্রমণে ভাত হয়ে বাংলার তর্দানীস্তন নবাব আ'িবদা” খাঁকে হাওড়া জেলার 
উল.বোড়িয়ার বিস্তীর্ণ অংশসহ বর্ধমানের অনেক অংশ ছেড়ে 'দিয়ে মারাঠা শান্তর 
সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হয় । এই আচ্ছির অবস্া চলে ১৭৬১ ঘ্রীষ্টাব্দ পযন্ত 1৪ 
আলাবদা'র মৃতার পর তাঁর দোৌঁহত্র সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে সিংহাসনে 
বসেন। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের প্রথম থেকেই যে বানবনা ছিল না তা পাক 
মাই অবগত আছেন । সিরাজের দুব লতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা থানা দুর্গ 
সামায়কভাবে দখল করে রাখে । কিন্তু নূতন করে হ্‌গলী থেকে সৈন্য পাঠালে 


১৯৯ 


ইংরেজরা দুর্গ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় । স্মরণ করা যেতে পারে যে থানা 
দুর্গের এক পাশে 'সরাজ একটি নবাব গৃহও মণি করোছলেন । 0 ৯০০০৮] 
01 [705/181) [৯9:9৮ ৫ [১551 গ্রন্হের লেখক 0০৮ টব 92251065 লিখেছেন- 
(01956 00 185 73917191) 0165 ৬/25 55610. 2. 17111)60 1)0056, 21719 17071956 1৪ 
8810 00 1,855 0০512 0116 806012515 ০1 00০ 2৬৪০ 9175]5000158, 
“ক্যালকাটা ক্যাপচারের” পর 'সিরাজউদ্দৌল্লা কালাবলম্ব না করে মানিক চাঁদ ও 
দেওয়ান নন্দকুমারের হাতে কলকাতা রক্ষার ভার দিয়ে মুশিদদাবাদ রওনা হয়ে 
যান। নবাবের জয়ের সংবাদ জানতে পেরে মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও 
ওয়াটসন কয়েকাঁট জাহাজ নিয়ে কলকাতা আঁভমুখে যান্লা করেন । এই সংবাদ 
শুনে নন্দকুমাপ দাট জাহাজে ইট বোঝাই করে মেটিয়াবুরুজের মুখে গঙ্গার 
অপাঁরসর চ্ছানে ডুবিয়ে দিয়ে ইংরেজদের রণতরীর গাঁতরোধ করার কৌশল 
করেছিলেন । কিন্তু জোয়ারের সহায়ভার এত দ্রুত গাঁততে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের 
জাহাজ এসে পেশাছে গেল যে নন্দকুমারের কৌশল মনে মনেই রয়ে গেল । থানা 
দুর্গ ইংরেজদের সহজেই দখলে এসে গেল । তারপর 'সিরাজকে পলাশীর যুদ্ধে 
ইংরেজরা ফিভাবে পধ্রদস্ত করে বাংলাদেশ জয় করল তা আর বঙ্গবাসীর কাছে 
আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। 


বাংল।দেশে ইংরেজ রাজত্বে বহুদিন পর্যন্ত হাওড়া বলে কোন পৃথক জেলা ছিল 
না। প্রথমে হাওড়া ও হ্গলগীকে বধমান বিভাগের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া 
হয়েছিল । তারপর ১৭১৯৫ থ্াঁশ্টাব্দে বর্ধমান থেকে হুগল? জেলাকে পৃথক করে 
দেওয়া হয় । কিন্তু তখনও হাওড়ার বৃহৎ অংশ হুগলশীর অধীনেই ছিল । কেবল 
মাত শহর হাওড়াকে কলকাতার অংশরূপে গণ্য করা হত । তাই হাওড়ার ফোজ- 
দারী মামলাগুলি চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক ও প্রধান বিচারকের এজলাসে 
বিচারের জন্য পাঠানো হত। কস্তু হাওড়া জেলার উত্তরোত্তর শ্রীবদ্ধির ফলে 
শাসক কতৃপক্ষ একাঁটি আলাদা জেলা গঠনের গুরুত্ব উপলাব্ধ করেন । ফলে 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়াকে হগলী থেকে আলাদা জেলা বলে ঘোষণা করা হল। 
সেই নূতন জেলার প্রথম জেলা শাসক হলেন মিঃ উহীলয়াম টেলার (এ. 
ড/1111979) 85151) 1৫ যাঁদও ১৮৬৩ শ্রশষ্টাব্দ পর্যস্ত হাওড়ার জেলা শাসক চব্বিশ 
পরগনার জজ সাহেবের অধীনস্থ ছিলেন এবং পরে ১৮৬৪ ধ্রীষ্টাব্ধে আবার হুগলনর 
জর্জ সাহেবের অধীনে যায় । তবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হাওড়া জেলা হিসেবে 
কাজ করতে পারে ১৯৩৮ ধাীম্টাব্রে | 


_ শপে শী সী শিস শি শিস 


১* লাংলা স্কান শাম স্থকুমার সেন । 
২, পুর্বোভ্ু । 
৩, পূর্বোক্ত । 
855 39165] 1019 01106 08250065219 --/৮0158 ই 3০02105, 
৫. 135088$ 1918 0000 09825006015-- 21011510702 ১৮12165 &০ ই. (01021059৬01 - 


হাওড়া জেলাল্ল ভ্ভৌগোনিলন্চ অঅন্ভভ্ছাল 


প্রথমেই মনে রাখতে হবে এই জেলাটর আকৃতি একট বিষম ন্রিভুজের মত । বাংলা- 
দেশের মধ্যে এট হচ্ছে ক্ষুদ্রতম জেলা । পূর্ব ও পশ্চিমের সীমারেখা দাট নদ ও 
উপনদী দ্বারা বোন্টত। যেমন পূর্বে ভাগীরথণ এবং পশ্চিমে তারই উপনদণ 
রূপনারায়ণ । পন্র্ব ও পশ্চম-এর প্রচ্ছ হচ্ছে ২৮ (আঠাশ ) মাইল এবং “ত্তরে ও 
দাক্ষণে দৈর্ঘা হচ্ছে ৪০ €চাল্লশ ) মাইল । জেলাটি উত্তরে ২২” ১৩ হতে ২২৭ ৪৭4 
অক্ষাংশ এবং ৮৭ &১ হতে ৮৮ ২২ পূব দ্রাঘিমায় অবচ্ছিত। জেলার মোট 
আয়তন ৬১০ বর্গমাইল ।১ 

হাওড়া জেলার চতুঃসমা বলতে উত্তরে হুগলী জেলার আরামবাগ ও শ্রীরামপুর 
মহকুমা, পূর্বে কলকাতাসহ উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাকপুর, দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগনার আলিপুর ও ভায়মণ্ড-হারবার মহকুমা, দক্ষিণে মোঁদনীপহরের তমলক 
মহকুমা ও পাঁশ্চমে মোঁদনীপুরের ঘাটাল ও তমলুক মহকুমা এবং হুগগলীর 
আরামবাগের কিয়দংশ। এই জেলায় দুটি মহকুমা রয়েছে, যথা-_হাওড়া সদর ও 
উলুবোঁড়য়া মহকুমা । ১৯৬৩ সালে হাওড়া জেলাকে বর্ধমান 'বভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে গ্রেমসেডেন্সৰ বিভাগের অন্তভুন্তি করা হয় ।২ 

হাওড়া জেপার পূর্বে ও পশ্চিমে ভাগীর্থী ও রুপনারায়ণ প্রবাহিত হলেও এই 
জেলার ভেতর য়ে আর এক প্রধান নদী বয়ে গেছে যার নাম দামোদর । দামোদর 
নদের প্রভাব এই জেলার মানুষের জীবনযান্লার উপর খুবই গরত্বপূণণ। এই 
জেলাটি গড়ে উঠেছে নদী পাল গাঠিত সমভৃাঁম হিসেবে । এই তিন প্রধান নদী 
ছাড়াও রয়েছে সরস্বতী ( মৃতপ্রায় ), কানা দামোদর বা কৌশিকী প্রভীতি নদী । 
জেলার ভূমিভাগের ঢাল 'বচিন্র-_ঠিক যেন একটি বাটির মত । এই অবস্থা পারিলাক্ষিত 
হয় হুগলী নদশী-ও সরস্বতী নদীর মধ্যচ্ছ অবনত অঞ্চল (হাওড়া জলা ), মধ্যাংশে 
সরস্বতী ও কানা দ্বামোদরের মধ্যম্থু অবনত অগ্চল (রাজপুর জলা ) ও পশ্চমাংশে 
কানা দামোদর ও দ্ামোদরে মধ্যবতর্ঁ অবনত অঞ্চল (আমতা জলা )। এই জেলার 
আর একটি প্রাকীতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসংখ্য খাল, বিল, ঝিল ইত্যাঁদর অবস্থান ॥ 
বষরি জলে এগুলি পূর্ণ হয়ে থাকে । ফলে এই সময় গ্রামগ্লি খুবই 'বাচ্ছিমন হয়ে 
পড়ে । অতাঁতে যাতায়াতের একমান্র উপায় ছিল নৌকা, ভোঙ্গা ও শালতি ৷ মাঝে 
মাঝে বাঁধের উপর 'দয়ে যাতায়াতকে নিরাপর্দ করা হত। জেলার 'বাভন্ন অংশে 
খালের আধক্য এক অংশ থেকে অপর অংশকে 'বাঁচ্ছন্ন করে রেখেছে- যেমন 
হহগলীকে 'বিভন্ত করেছে বালী খাল । এছাড়া জেলার মধ্যেই রয়েছে রাজগঞ্জের 
খাল, িসবোড়য়া খাল, সাঁকরাইল খাল, মাদারয়া খাল ও চম্পা খাল প্রভাত । 
উল্লেখ্য এই যে, এই সব কটি খালই গঙ্গার জোয়ার ভাটার সঙ্গে তাল রেখে চলে । 
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জোয়ারের সময় বড় নৌকো দিয়ে গ্রামের মধ্যে পণ্যসামগ্ররী চলাচল করান হয় । 
এছাড়া দামোদরের সঙ্গে যোগ রয়েছে বারাটি খালের । যার মধো মাদারয়া, 
বশিপাতি ও গাইঘাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আর রুপনারায়ণের সঙ্গে এসে মিশেছে 
ছটি খাল। যার মধে; বাকসীর খাল খুবই প্রীসদ্ধ । বাকসী ও গাইঘাটা পরস্পর 
1মলিত হওয়ার দামোদর ও রূপনারায়ণে নৌচলাচলের পক্ষে স্যীবধা হয়েছে । 
হাওড়া জেলার পূব পাশের গঙ্গানদাীই ভাগটরথ+ নামে হিন্দ্দের কাছে সমাধক 
পারচিত । মৃঁশি্দাবাদের দক্ষিণাংশ থেকে গঙ্গা কেন ভাগীরথী নামে পারচিত 
সেই পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করে অযথা প্ঠাসংখ্যা বাড়াতে ইচ্ছে নেই । তবে 
রাজা ভগবীরথ মতে যে গঙ্গা আনয়ন করে সগ্গর বংশের যাট হাজার তৃষ্ণাত 
সম্ভানদের প্রাণ বাঁচিয়োছলেন সেই পহ্ণ্যসলিলা ভাগীরথা আজও ধমপপ্রাণ 
হন্দুদের ধমাঁবেগের সঙ্গে মেশে আছে । সাঁকরাইল অংশের গঙ্গাকে হিন্দুরা গঙ্গা 
বলে আজও মনে করে না। তাই এ অঞ্চলের আধবাস্ধরা যেকোন প.ণ্যাতাথতে 
আজও স্নান করতে আসে হাওড়া ঘাট প্রভাতি চ্ছানে। ও+ ম্যাঁল এবং এম. 
চক্রবতর্গ তাই লিখেছেন---705 00100 ০০1০৬/ 98110181115 7100 00105106160 
88.0160১ 1)0/5৬51, 76117905 05০8055 1 585 11005 85০৫ ৮৮ 0০215 11) 
52119 1110৩5.৩ 

প্রকৃতপক্ষে সাঁকরাইল নদী অগ্ুলটি তখন পর্তুগীজ জলদসন্য ও বোম্বেটেদের 
 অধ্য্াষত হওয়ার পণ্যবাহী নোৌকোগ্যাল বেতড়ের অপর পার কালাঘাটের আদি 
গঙ্গার পথ ধরে সমহদ্রে গিয়ে পেশেছিত ॥ এই কালনগঙ্গাকেই পাব “আদগঙ্গা” নামে 
আখ্যা দেওয়া হয় । ভাগাীররাঁ-তাঁর যে কেবল হিন্দুদের কাছেই পধিব্র স্থান তাই 
নয়- বৌদ্ধ সন্র্যাসীরাও ভাগাীরথা তাঁরকে সমান পাঁবন্র বলে মনে করতেন । তাই 
1তব্বতের রাজা তোপসা লামা বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে ঘুষুড়ীর ভাগীরথী 
তীরে একখণ্ড জাম ভিক্ষা করোছলেন যাতে তিব্বতণরা ভাগীরথ ত৭রে বসে ঈশ্বর- 
'চিন্তা করতে পারেন ।* সেই চ্থানাট আজও 'ভোটবাগান মঠ' নামে ইীতহাসে 
খ্যাত হয়ে আছে। 

কালবঘাটের আদ গঙ্গা মজে গেলে গঙ্গার গাতবেগ পাঁশ্চম কে পাঁরবাতিত হয় । 
বোটানিকেল গাডে নের পাশ দিয়ে সকিরাইল হয়ে উল্‌বোঁড়য়া দিয়ে প্রবাহিত 
হওয়ার সময় দামোদর একাঁদক থেকে এবং রূপনারারণ অপরাদ্ক থেকে এসে 
একসঙ্গে মিলিত হয় গাঁদিয়ারা নামক চ্ছানে। এই সঙ্গম স্ছলাটতেই লড ক্লাইভ 
একটি দুর্গ তোর করোছলেন ধা ফোর্ট মা্নংটন পয়েন্ট নাষে খ্যাত। আজও 
ভাটার সময় এ দুগের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া সায় । এই ম্থানটিই আবার 
জেমস এণ্ড মেরী চড়া (20055 800 1815 98175) নামেও বিখ্যাত । ১৬৯৪ 
প্রণঙ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জেমস এণ্ড মেরী নামে একটি জাহাজ হৃগলণ নদীর 
মুখে ঢোকবার সময় তাম্বুলী পয়েন্টে প709০1০৪ ৮১০10) এক চড়ায় আটকে যায় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজাঁট উল্টে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে । ফলে চার পাঁচজন নাধিকের 


১৪ 


প্রাণনাশও হয় । বেঙ্গল লেটার টু কোর্ট, ১৪ই সেশ্টেম্বর ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এক 
নোটে বলা হয়েহে--722090155 70100 15 51011 118 016 11101. 0120 1103 
20 00510155500 5166 01 7010 1৮1০11111051010 2৯011061 

এই চড়াঁট অনুরূপ নানে নামাগিকভ হয়েছে এই কারণে ষে ইংল্ডের রাজা দ্বিতীয় 
জেমস ও তাঁর রান। মেরা অব মোদেন।র নামে এ জাহাজাঁটির নাম ছিল । 

হাওড়া জেলার নদ।গান্দর 'বিভল্ন অংশে বেশ কিছ? চড় দেখতে প7ওয়া যাবে 
যেমন ঘুয্যাড়র চড়, গামক্কপযরের চড়, িবপুরের চড় (ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 
কাছে ), সারেঙ্গা চড় ও উপহবোঁড়য়ার চড় । এর মধ্যে আবার রামকৃষপুরের চড়াঁটি 
1বশেষভাবখে উল্লেখযোগ্য । কারণ, এই চড়াঁট থেকে পোর্ট কমিশনারের প্রচুর আর 
হয্ন ॥ নদীর ধারে বাক চড়গুলি ইটখোলার জন্য বিশেষভাবে ব্যবন্থত হয় । 
সরস্বতী নদ? এককালে সপ্তগ্রামে যাবার একমান্র জলপথ ছল । এই সরস্বতী নদ্ধী 
বেতোড়ের পাশ দিয়ে সাকরাইল হয়ে গঙ্গায় মিলিত হয় । তাই সরস্বতর নিম্নাংশকে 
সাঁকরাইল খানও বলে । সরস্বতী ভোমজংড় থানার [বস্তীর্ণ অণ্চছে'র ভেতর দিয়ে 
প্রাচীন কলে প্রবাহিত হত । নদী পরে নজে যাওয়ার ফলে জায়গায় জারগায় 
বৃহৎ জলাশয়ের সাঁন্ট করে । যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় দহ--যেমন মাকড়দহ, 
ঝাপড়দহ ও ভাপ্ডারদহ ইত্যাঁদ । 


জেলার প্রধান নদী দামোদর হোট' নাগপুরের মালভূমি থেকে বয়ে এসে হাওড়া 
জেলার প্রথম প্রবেশ করে আক.-না নামক গ্রামের কাছে । তারপর আমতার দক্ষিণ 
দক বয়ে প্রবাহিত হয়ে গাইঘ।টা খালের সঙ্গে মিলিত হয় । আমতার পর দক্ষিণে 
বাগনান আভমহখে প্রবাহত হয়ে হুগলী পরেশ্ট-এ এলে রুপনারায়ণের সঙ্গে 
মালিত হয় । 

এই দ্ামোদ্রের আবার দুটি শাখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যথা কানা দামোদর বা 
কৌশীকী এবং পাঁশ্চম দামোদর শাখা । কালা দামোদর ইছাপহর গ্রামের কাছে 
জেলায় প্রবেশ করে পরে দাঁক্ষিণ দিকে রাজাপুর ছিলে এসে মিলিত হয়। পরে 
আরও দাক্ষণাঁদকে প্রবাহিত হয়ে উলঃবোঁড়গ্লার পাশ 1দয়ে ফলতা পয়েপ্টের বিপরীতে 
হুগলী নদীতে এদে পড়ে । এই কানা দামোদরের তারেই একদা অনেক বাঁধ 
গ্রামের পত্তন হয়োছল । ও"মযা1ঞ এবং এম. চক্তবতাঁর মতে 4৯ 50021] 505810 
00৬, 10 10010911120 0661) 17015 11210018106 17) 010 0895, 89 95৮61981 
18155 51119665 11217201650 ১5 0126 13118081015, 01 195795012916 17117011 
(08399, 119 ৪1006 805 ০010156. 

অপর উল্লেখযোগ্য প্রধান নদী রুপনারায়ণ হাওড়া জেলায় প্রথম প্রবেশ করে 
ভাটোরা গ্রামের কাছে । ভারপর দাক্ষণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বাক্সীখালের সঙ্গে 
'মাঁলত হয় । তারও পরে দাঁক্ষণ-পূর্ে প্রবাহিত হয়ে তমলহক আভমহখে যাওয়ার 
পথে হুগলী পয়েন্টের বিপরীত দিকে হুগলী নদীতে পড়ে ॥ দ্বামোদর ও রুস্প- 
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নারায়ণ এই দুই নদীর সংযোগ স্থাপন গাইঘাটা ও বাকসা খালের মাধ্যমেই সম্ভব 
হয়েছে । সাড়ে সাত মাইল লম্বা এই খালাঁট ১৮১৪ শ্রীষ্টাব্দে তদানীস্তন হাওড়া 
'ডাষ্ট্রক বোডের হাত থেকে পাবাঁলক ওয়ার্কস ভিপাটমেন্ট গ্রহণ করেন । এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পাখে যে জেলার প্রধান নদীগনীলর গাতিপথ কালের আবত'নে 
পারবাঁতত হয়েছে । তবে দামোদরের গঁতিপথের পারিবত'নই সমাধক স্মর্ব্য । 
হাওড়া জেলার সমভূমি প্রধানত নদী পলল দ্বারা গঠিত । সতরাং এই জেলা নানা 
প্রকার ফসল উৎপাদনের পক্ষেও উপযোগাঁ । এই সব চিন্তা করেই হয়তো কনে'ল 
রবার্ট কীডসাহেব শিবপুরে বোটানিকেল গাডেনের স্থান নিবচিন করেছিলেন । যা 
পরবতর্ণকালে ভারভ তথা এীশয়ার কাষ ও উদ্ভিদ গবেষণার শ্রেষ্ঠ উদ্যান 'হসেবে 
খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে । 

যেহেতু হাওড়ার শহরাগ্চলে কলকারখানা ও গ্রামাণ্ুলে চাষের কাজে আধকাংশ জাম 
নিয়োজিত হরেছে সেহেতু জেলায় কোন বনাঞ্চল সংম্টির অবকাশ হয়নি । ফলে 
তেমন কোন 'হংম্্র জন্তুর আবাসম্থুলও গড়ে ওঠোন । ১৯০৯ প্রীষ্টাব্দে ও'ম্যালি 
এবং এম. চক্রবতী হাওড়ার গোঁজাটয়ারে লিখেছেন যে_তিন চার বছর আগে 
বালাটকরণতে একজন স্থান।য় শিকারী একাট চিতা শিকার করেছিল । আর একাঁট 
চিতাকে শিবপুর ই]ঞানয়ারং কলেজের হোগলা বনে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল । 
এছাড়া কোন হিংস্র জন্তুর কথা তারা জানতে পারেননি । জগত্বল্লভপুর ও 
উল-বেড়িয়া অণ্ুণে বন্য শুয়র কিছ ছিল বলেও তাঁরা আভমত প্রকাশ করেছেন । 
তবে হুগলী ও দামোদর নদ ।তে প্রায়ই কুমীরের দেখা পাওয়া যেত বলে তাঁরা মত 
প্রকাশ করেন । 

নদীনালা অধন্যাষভ হাওড়া জেশা সুস্বাদু মাছের জন্য তখন বেশ খ্যাতি লাভ 
করোছল, যেমন- হল নদীর ইলিশ, ভেটকাঁ, ট্যাঙ্গরার স্বাদে মৎস্যাপ্রয় বাঙ্গালীর 
কার না জিভের লাণা গড়ার! আর তপ-সে মাছের ঝতুতে তপনে ভাজা ও ঝোল 
কোন বাঙ্গালীর না আদরণীয় আহার্ধ বস্তু! ওয়ালটার হ্যামিলটন সাহেব পথস্তি 
১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তপসে বম্বন্ধে লিখেছেন-771005 700801% টি0 01006108 ৮ 
[019115010 77810090115 11 18:0১ 10050 107 016 09110109005 951) 1851 17810)৩0 
25 0006 0651 800 171511950 19,৬00150 51) 1706 01019 11) 13010758%1, ০0 11 11)6 
ড/1)016 ৬0710. 

সেই তপনসে মাছ্রে স্বাদ আজ আমরা কদদাচং পেলেও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের পানিন্লাসের সামতা বেড়ে থাকা পযন্ত খুবই ছিল । তাই শরৎচন্দ্র 
স্নেহধন্যা রাধারান) দেবী পিখেছেন-রূপনারায়ণের তাজা তপ্‌সে মাছ পাঠাতেন 
( শরতদা ) 'ললুয়ার় । কলকাতাতেও বরাবর পাঠঠয়েছেন 1৬ 

এছাড়া রুই, মৃগেণ, কাঙলা প্রভৃতি মাছের চাষ আজও প্রচুর পারমাণে জেলার 
1বাভল্ন অঞ্চলে হয়ে থাকে । বানান ও আমতাতে মাছের অনেক আড়ুতও আছে ॥ 


১৬ 


বষকালে উলুবোঁড়য়া, কোলাঘাট ও বাগনানে গেলে মৎস্যপ্রিয় বঙ্গবাসী একবার 
ইলিশের খোঁজ করতে এখনও ভোলে না। 
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শরৎচন্জ্র মানুষ ও শিল্প _রাধারানী দেবী । 


১৭ 


হাওুড়াহ্স- ক্লে? উাঙ্মঞ আজ 


ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে যেসব গভনর জেনারেল সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট বলে 
ইতিহাসে আখ্যালাভ করেছেন তাদের মধ্যে লর্ড ডালহৌসী অন্যতম । তরিই 
আমলে এমন সব ভারতাঁর়দের স্বাথশীবরোধী আইন প্রণীত হয়েছিল (প্রধানত 
স্বত্বীবলোপননীত ) যার দ্বারা এদেশের অনেক দেশীয় রাজ্যই অন্যায়ভাবে ইংরেজের 
হাতে চলে যায়। ফলে জাতীয় বিদ্রোহে ইন্ধন জ্গিয়েছিল। এই গভনর 
জেনারেলের দমনমূলক ও বিভেদপ্রবণ সাম্রাজ্যবাদী নীতি শেষ পযন্ত মহা াবদ্রোহে 
পাঁরণত হ'ল্‌। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ শন্তিকে এদেশে এতবড় 
যুদ্ধের সম্মহখটন হতে আর কখনও হয়াঁন ৷ স্বভাবতই 'ব্রাটশ পাল'মে্টকে এনিয়ে 
নতুন চিন্তা-ভাবনা করতে হয় । ভারতীয়দের বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য মহারানী 
ভিক্টোরিয়া কুইন্স প্রোকলেমেশন: (059610+5 7১1০০181990101)) জারী করে 
তাৎক্ষাণকভাবে তাঁদের দাঁবর যৌন্তকতা স্বীকার ক'রে সমাধানের প্রাতশ্রহীত 
1দয়োছিলেন ৷ যাঁদও সেটা একান্তই কাগজে সহানুভূতি (10059 151) ) ছাড়া 
আর কিছুই ছিল না। 

লর্ড ডালহোৌসীকে সাম্রাজ্যবাদণদের রাজ্য বিস্তারের প্রাতিভ হিসেবে আখ্যা দলেও 
ভারতীয়দের জন্য তাঁর িছন কিছ? সংস্কারমূলক কাজ এদেশের আঁধবাসাঁরা 
ভুলতে পারবে না। এদেশে রেললাইনের প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কাঁতি। মনে 
রাখতে হবে, ভারতের মত বিরাট অথচ 'বাচ্ছিন্ন অণলগযলির মধ্যে দ্রুত যাতায়াতের 
আবশ্যকতা প্রথম অনুভব করলেন লর্ড ডালহৌসী । যদিও আসল কারণ ছিল 
সাম্রাজ্য বিস্তার ও বদেশী পণ্যের নতুন বাজার স্ন্ট করা । জর্জ 'স্টফেনসনের 
(১৭৮১ -১৮৪৮) বাম্পীয় ইঞ্জন আঁবছ্কারের সুফল ভারতেও যাতে ছাঁড়য়ে 
পড়ে তার চেষ্টা করোছলেন তিনি । ভারতে প্রথম রেলগাঁড়র সূচন। হয় 
১৮৫৩ লালে বোম্বাই থেকে থানা পযন্ত রেললাইন চাল করে! বলা বাহুল্য, 
ভারতের আধুনিক ঘানবাহন-ব্যবন্থা গ্রবত্নে এ দিনাটি ছিল একটি এীতহাসক 
দন । এর পরের বছরেই শুর; হয় হাওড়া স্টেশনে রেলগাড়ির সুচনা । 

“কলকাতা দর্পণ*এর বষাঁয়ান লেখক রাধারমণ মিন্ন 'িখছেন--১৮৫৩ সালের 
শেষাশোঁষ রেললাইন পাশ্ডুয়া অবাধ তৈরী হইয়া যায়। কিন্তু গাঁড় চালানো 
পাছয়ে যায় (তিনাট কারণে- প্রথমতঃ-"*যে রেলগাঁড়গুলি প্রথম এই লাইনে চলবে 
সেগযীল নমনা স্বরূপ বলেতে তৈরী হয়ে এক জাহাজে কলকাতায় আসাছল। 
গুডউইল” নামে সেই জাহাজটি গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি 8817015805-এ এসেই 
ভুবে যায় । 

দ্বিতীয়তঃ-*শবলেত থেকে গাড়ী চালাবার এজন আসছিল তা ভুলকরুমে অস্ট্োলয়ার 
চলে যায়। 


* ১৮ 


তুৃতীয়তঃ.""চন্দননগরের উপর দিয়ে রেললাইন যাওয়ায় ফরাসীছের স্রাতল্ল্যকে 
অগ্রাহ্য করা হয়েছে । ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার সূন্রপাত হয় । 

অবশেষে ঠিক হল যে, ১৮৪ সালের ১লা আগত্ট হাওড়া স্টেশনে রেল চালু হবে । 
এ সম্বন্ধে এক 'বজ্ঞাপ্ত পর্যন্ত প্রচারিত হল ১৮৫৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে । 
সংবাদ প্রভাকর' লিখছেন £ “আগামী আগম্ট মাসের ১লা তারখে আমাদিগের 
গবরণর জেনারেল ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত সাহেবরা উপস্থিত হইয়া রেইল রোড 
খুলবেন । এ দিবস হাবড়ায় ৫ তখন হাওড়াকে বাংলায় এইভাবে লেখা হস্ত) 
ও অন্যান্য স্থানে প্রজাদগের সামান্য সমারোহ হইবেক 1৮ ম্বাভাবক কারণেই 
লাইনে ট্রায়ালের কাজ শুরু হয়ে গেল । তাই হাওড়া থেকে পান্ডুয়া পর্যন্ত গাড়ী 
চাঁলয়ে দেখা হ'ল লাইন ঠিকঠাক আছে কিনা । ১৮৫৪ সালের ২৮শে জুন মিঃ 
জন হজ-সন নামে এক ইংরেজ ড্রাইভার হীর্জন চালয়ে লাইন পরীক্ষা করেন । 
পূর্ের বিজ্ঞাপন অনযায়ী ১লা আগম্ট রেল চালু হ'ল না। কারণ বড়গাট লর্ড 
ডালহোঁসী সোঁদন আসতে পারলেন না। ২৯শে জুলাই €১৮৫৪) “সংবাদ 
প্রভাকর* আবার 'লখলেন £ মাঁনং ক্লানকেল পন্ে প্রকাশ হইয়াছে আগামী মাসের 
১৬ই তাঁরখে (১৬ই আগন্ট ) শ্রীল শ্রীধুস্ত গবরণর জেনারেল বাহাদুর সাধারণের 
গমনাগমনের উদ্দেশ্যে বঙ্গরাজ্যের রেইল প্রতিজ্ঞা কারবেন। 

[কিন্তু এবারেও [তানি কথা রাখতে পারলেন না। তাই এ তারিখ না পাছয়ে 
বিজ্ঞাপিত দনের একাঁদন আগেই অথ ১৬-ই আগম্ঠ মঙ্গলবার ১৮৫৪ সালে হাওড়া 
থেকে হগলী পর্যন্ত €পাণ্ডুয়া নয়) ২৪ মাইল পথে প্রথম রেল চালু হস্ল। 
আশিস কমল সরকারের “পৃবরেলের পথে পথে: খইতে হাওড়া স্টেশনে প্রথম 
রেল চলার দিনাটর এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় । তাতে তিনি লিখছেন-_ 
ণটাকটের জন্য পড়ে গেল কাড়াকাড়। 'তিনখা!ন প্রথম শ্রেণীর কামরা, দুখানি 
শদ্বতীয় শ্রেণীর কামরা, দুখান তৃতীয় শ্রেণীর কামরা । আর একখান গাডের 
ব্রেকভান । গাঁড়র বহন ক্ষমতা ছিল শ'সাতেক ; আর টিকিটের জন্য আবেদন 
পড়োছল [তিন হাজার যাবার । সবশেষে আটশ যাত্রী সোঁদন চড়তে পেরোছিলেন । 
তান আরও গিলখেছেন--প্রথম শ্রেণীর যানীদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞান হারয়ে ফেলে- 
[ছিলেন । তার মধ্যে একজন 'ছিলেন স্বনামধন্য কলকাতার গন্ধবাঁণক শ্রীরুশপচাঁদ 
ঘোষ । তান দ্রেন থেকে নেমে জনে জনে জিজ্ঞেস করোছিলেন যে সত্যি হুগলা 
পেশিছছেন তো! আর একজন হলেন জ্যোতাবদ পণ্ডিত রাধালওকার 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনিও রাশ-নক্ষত্র াবচার করে তবেই হাওড়া থেকে সেই প্রথম 
ট্রেনের যাল্লী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । কিন্তু হুগলা 1গয়ে আর সেই 'আগ্ুনের 
গাঁড়তে চড়ে কলকাতায় ফিরে যেতে রাজ হলেন না। কারণ তাঁর মতে এই 
অস্বাভাবক দ্রুত গাঁততে আয়হুক্ষয় ছিল আনবাষ" ।* এরই গবপরশত চিত্র দেখা 
গেল একজন সাহেব যাত্রীর পক্ষে । রেলের গাতবেগ দেখে তিনি আবার গাঁতিবাতিক 
হয়ে উঠলেন । “তাঁর ঘোড়ার গাঁড়র ঘোড়াঁট রেলের গতিতে ছুটতে পারছে না 


৯১৪) 


দেখে তাকে চাবুক মারতে মারতে মেরেই ফেললেন ।”১ এর কয়েকর্দিন পরেই 
অথধি ১.৯. ১৮৫৪ তারিখে পাশ্ডয়া অবাধ রেল চালু হয় । ১৫. ৮. ১৮৫৪, 
তারিখে যে রেল চলেছিল তার চালক ছিলেন মিঃ জন হজ-স্‌ন । হীনি ছিলেন ইস্ট- 
ইঁশ্ডিয়া রেলের রেলইীঞ্জনের প্রথম হীঞ্জনিয়ার। আর যে হীর্জনাট দিয়ে গাড়ী 
চালানো হয়োছিল ওর নাম ছিল 4081:5 009660১। 

“কলকাতা দর্পণে' রাধারমণবাবু আরও 'লিখেছেন £ ফেব়্ার কুইনকে” অনেকদিন 
পর্যস্ত হাওড়া স্টেশনের ভেতর ঘিরে রাখা হয়োছল লোকদের দেখানোর জন্য ৷ 
এখন আর সৌঁট সেখানে নেই । কোথায় আছে গা আছে ক না জানি না।, 
হুগলী জেলার ইতিহাস" রচন্নিতা প্রবীণ লেখক সুধীর কুমার মিলন তাঁর গ্রচ্ছে 
লখেছেন-- 5৪15 03959 বর্তমানে লিলযুয়ার অ।ছে ।* খবর 'নয়ে জানা গেছে যে» 
এঁ এরীতহাসিক রেল হীরঞ্জনাটি বত'মানে জামালপুর রেলওয়ে ওয়াকশপে আছে । 
হাওড়া থেকে হুগলী পযন্ত প্রথম যোদন রেল চলল সোঁদন যে জনসাধারণের 
উৎসাহ ও ীবস্ময় গকরকম হ'তে পারে তা পাঠকের চিন্তার ওপরই রইল । 
সোদনের হাওড়া_হগলীর মধ্যবত৭+ স্টেশনগুলি ছিল কেবলমান্্র বালা, 
শ্রীরামপুর, চন্দননগর । চন্দননগরের পর চ*চুড়া স্টেশন । এই স্টেশনকেই রেলের 
টাইম টোবলে হুগলী স্টেশন বলে দেখান হয়েছে । পাঠকদের ওৎসূক্য নিবারণের 
জন্য রেলের প্রথম টাইম টোবলাটি এখানে ছেপে দেওয়া হ*্ল । তবে মনে রাখতে 
হবে, পাশ্ডুয়া পর্যন্ত লাইন হুগলী স্টেশনের পরে অথথ ১. ৯. ১৮৫৪ তাঁরখে 
চালু হয় । সে“দন থেকেই রেলের প্রথম টাইম টেবিল চাল; হ'ল । 

পাশ্ডুয়া পর্যন্ত রেল চলাচলের 'দনাটতে প্রথম রেলের টাইম টোবধল চাল হয়ে 
স্মরণীয় হ'য়ে আছে । এ দিনাটিতেই আবার বধ'মানের মহারাজার জন্মাদন ছিল । 
স্মরণ রাঙা যেতে পারে মে, এ দিনে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যন্তি হাওড়া থেকে 
পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে পরে পাজ্কী বা এজাতীয় যানে করে সোজা গ্র্যান্ড- 
ট্র্যাক রোড ধ'রে বধ মান গিয়ে অনজ্ঞানে যোগ দিয়েছিলেন । 

এই পাণ্ডুয়া হগলী জেলার একটি বখ্যাত হ্থান। পূর্বে এটি “পেখড়ো বসন্তপুর 
নামে পারত হিল । এটি একাঁট 'হন্দ রাজার নাজধানী ছিল । হুগলী জেলার 
ইতিহাস রচারতা সুধীরকুমার ীমত্রের আঁভমত প্রাণধানযোগ্য । ভিনি এ গ্রচ্ছে 
ণিলখছেন--'শুনা যায়, বুদ্ধদেবের প্তৃব্য অমতিদোনের পুত্র পাণ্ডশাক্য নামে 
এক রাজা পাশ্ডু-রাজবংশের প্রাতজ্ঠাতা । পাণ্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা 
পাণ্ডুপ্াস আমতার অধীনে পেখড়ো বসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন কাঁরয়া তথায় 
রাজত্ব করিতেন । রাজা পান্ডুদদাস নিজবংশের নামানুসারে উত্ত স্থানের নাম 
বদলাইয়া পাশ্ডুয়া নামকরণ করিয়াছিদেন ।' 'তনি নিজ বন্তব্যকে সংপ্রাতিষ্ঠিত 
করার জন্য লেঃ কর্ণেল ব্লফোড" সাহেবের মতামতও উল্লেখ করেছেন । ব্রফোর্ড 
সাহেবও লিখছেন £ 780008. 5৪5 01000 019০ ০97109] ০1 & [71700 [২908 8130. 
15 1820005 825 ৪, 8165 ০01 81581 ৬1০০1505015 2৮058110057 010067 981 
98:97 0561 (16 1711)005 ৪9০90 13409 /৯, 7). 
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পাণ্ডর়া পযন্ত রেলের প্রথম টাইম টোবল 
“লম্বা ভাস্কর থেকে উদ্ধৃত হ,ল 1২ 
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৭-৪০ হাঁবড়া পৌছিল ূ 


তি. 1৪.0000810 91901610501 
1৮12118,5106 701160001 
১৮৫৪ সন ২৬শে অক্টোবর 
এখানে মনে রাখতে হবে যে, আনজ্ঠাঁনকভাবে ইন্ট ইশ্ডিয়া রেলওয়ের উদ্বোধন 
তখনও হয়াঁন । বড়লাট লর্ড ডালহোসাী পর পর ঘু*বারই কথা 'দিয়েও অনুষ্ঠানে 
উপাচ্ছত হতে পারেনাঁন । কিন্তু পাণ্ডুয়া থেকে রানাীগঞ্জ পর্যন্ত যখন লাইন পাতা 
হ'ল তার উদ্বোধন অন:ম্ঠানে অবশ্য বড়লাট লর্ড ডালহোৌস উপাচ্ছিত ছিলেন । 
১৮৫৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী শানবার হাওড়া স্টেশনের গঙ্গার ধার গাড়ীতে 
গাড়ীতে ভাত হয়ে আছে । বহু গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও এদেশীয় ব্যান্তুর 
উপাস্ছিতিতে ইস্ট হীণ্ডয়্া রেলের আনম্ঠানক উদ্বোধনপবঁ অননষ্ঠত হল । কিন্তু 
এবারেও বড়লাট সাহেব পূর্ব নিধশারত সূচী অনহযায়ী বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে যেতে 
পারলেন না । হাওড়া স্টেশনের সভায় উপাচ্ছিত থেকেই সকলের কাছ থেকে বিদ্বায় 
নেন। 
স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, হাওড়া স্টেশন থেকে রেলে উঠতে হলেও কলকাতার 
যান্লীদের জন্য গঙ্গার পূর্ব পাড়ে আমেশনরান ঘাটের কাছে একাঁট 'টিিট ঘর ছিল । 
কিন্তু সোঁট তুলে দেওয়া হয় ট্রেনে মান্হলি "টিকিট ব্যবচ্থা চালু করতে গিয়ে । 
তদ্দানীস্তন 'সাধারণ+' পা্িকায় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । 
“সাধারণ” পাকা ১২৮১ সালের ২৯শে মাঘ সংখ্যায় 'লিখছে--ইন্ট ইশ্ডিয়া 


১ 


রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ আগামী ফেব্রুয়ারী (১২৮১ সন) মাস হইতে যাহারা প্রত্যহ 
গাড়ীতে যাতাক্নাত করিবেন তাহাদিগকে কম দামে টিকিট বেন । হাওড়া স্টেশন 
হইতে যাত্রা শুরু হইবে-কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেল । এ প্রসঙ্গে তখনকার 
দিনে রেলের ভাড়ার তালিকাটও পান্ঠকের কৌতুহল নিবারণের জন্য ফ্লেপ্ড অব 
ইশ্ডিয়া থেকে একটি দালল ছেপে দেওয়া হল। 

ভারতে রেঞ্গাড়ী যেমন প্রথম চালু হয় বোম্বাইয়ে এবং পরে হাওড়ার তেমনি 
ইলেকাট্রক রেলও চাল হওয়ার অনেক পর শুর; হয় হাওড়ায়। তবে সোঁটও কম 
উল্লেখযোগ্য নয় । হাওড়া স্টেশন থেকে বৈদহ্যাতিক ট্রেন চাল করতে এসোছিলেন 
স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমল্ল্রী পণ্ডিত জহরঞ্প।শ নেহরু । তাঁর হাতেই উদ্বোধন 
পর্ব অন্াষ্ঠত য় ১৪/১২/১১৫৭ । তা হাওড়া থেকে শেগওড়াফুঁলি পর্য্ত প্রথম 
চালু হয়। ওবে সে অন:জ্ঠানের 'বষাদস্মহীত এখনও আমাদের কারো কারো মনে 
আছে । সোঁদনের সেই অনুচ্ঠানে এ বৈদহ্যাতিক গাড়ীতে অসতক'তাবশতঃ ঝুলে 

.... 


যাওয়ার জন্য করেকাঁট যুবকের অমূল্য প্রাণ 'বিসর্জত হয়েছিল । সে কথা 
ভোলার নয়৷ 


হাওড়া স্টেশনের কথা বলা হল । এই প্রসঙ্গে হাওড়া ব্রীজের কথা একটু বললে 
হয়তো বে-মানান হবে না । প্রবীণদের স্মরণে আছে যে, বতমান ক্যাশ্টি-লিভার 
হাওড়া ব্রীজের বদলে তখন ভাসমান কাঠের পুল ছিল। এই পুল সম্বন্ধে 
“বাংলায় ভ্রমণঃ € ১ম খণ্ড ) পযুস্তকে লেখা হয়েছে । 

“১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি ভাসমান নৌকার (পনটুন ) উপর অন্ধ মাইল দণর্ঘ 
এই পুল'টি নির্মিত হয়। ইহার উপর 'দয়া বাস, লরাঁ, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, 
গরুর গাড়ী প্রভৃতি চাঁলবার প্রশস্ত রাস্তা ও দতুইাকে লোক চলাচলের জন্য 
“ফুট পথ* আছে । মধ্যের দুইখাণন নৌকা ইচ্ছামত সরাইয়া লইয়া গিয়া পুল 
খুলয়া বড় বড় স্টমার ও জাহাজ যাতায়াতের পথ করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রাতি 
এই পুলের উত্তর "কে একটি প্রকাণ্ড ঝূলান সেতু নিশি৩ হইয়াছে 1 

নতুন এই ব্রীজ করতে মোট আট বছর লেগোছিল। এই ব্রীজের নকসা তৈরি 
করেছিল মেসার্স রেণ্ডেল (২670৩1), পামার (79817): ) এবং 'ট্রিটন 
€7:710000 ) 1 ইংলণ্ডের মেসার্স ক্লিভল্যাণ্ড ব্রীজ এবং ইঞ্জনিয়ারং কোম্পানী 
1ল'মিটেড প্রপ্নান কনন্রাুর ছিলেন । এই কোম্পানী আবার ফ্যাঁব্রকেশনের স্টীল 
ওয়ার্ক করার জন্য মেসার্স ব্রেইথওয়েট, বার্ন এবং জেসপ্‌ (সংক্ষেপে বি. বি. জে ) 
কোম্পানকে সাব-কনট্রাক্ট দিয়েছিলেন । এই তিনটি কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
যান আসল কোম্পানীর সঙ্গে ফ্যাব্রকেশনের কাজে কন-সালটেস্ট হীরঞ্জনয়ার হয়ে 
প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি ছিলেন 'বাশম্ট হীঞ্জীনয়ার শালখার অধিবাসী 
লালতমোহন দাস। ললিতবাব্‌ শালাকয়া এ. এস. স্কুলের একজন কৃত? ছান্ন 
ছিলেন । 


১৬, 


ঝুলন্ত হাওড়া ব্রীজ তোর করতে জমি সমেত খরচ পড়োঁছিল 'তিনকোি তেরিশ লক্ষ 
টাকা । মোট ইস্পাত লেগোছিল ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ টন-_যার সম্পূর্ণ পরিমাণ 
সরবরাহ করেছিল টাটা আক্রণ আযাণ্ড স্টীল কোম্পানী । বাজারে ঝণপলন ছেড়ে 
এই ব্রীজের টাকা যোগান দেওয়া হয়। এ টাকা শোধ দেবার জন্যই শতাংশ 
কলকাতা কপেেশনের বাড়ির করের উপর ধরা হয় এবং ₹ শতাংশ কর ধার্য 
1ছল হাওড়া, দক্ষিণ শহরতলশী, টালিগঞ্জ ও গার্ডেনরণীচের বাখড়র করের উপর। 
এছাড়া ভ্রাম, বাস ও রেলের টাকটের উপরও কর ধা আছে । মজার কথা 
ভারতের এই বিস্ময়কর পুলাঁটর কোন উদ্বোধনপব হয়নি । কারণ তখন চলাছিল 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 1৪ এই পুলের উপর দিয়ে প্রথম ভ্রাম চলে ১লা ফেব্রুয়ারখ 
১৯১৪৩ । ১১৯৪২ খ্রীঃ ডিসেম্বরে জাপানশীরা দিনের বেলায়ই বোগা ফেলোছল 
কলকাতায়-_কিস্তু লক্ষ্য ছিল হাওড়া পুল ডীঁড়য়ে দেবার ।৫ 


হাঁওড়ায় উ্রাম_ রেলগাড়ী চালু হওয়ার পর চ্ছলপথে এ শহরে আর এক দ্ুুতগামী 
যান চাল: হ'ল সেটি হচ্ছে ট্রাম গাড়ী । উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একটি নদীরই 
অপর পারে হাওড়া শহর অবশ্থিত হ'লেও এখানে ত্রাম চালু হয়োছল কলকাতার 
অনেক পরে । কলকাতায় ট্রাম প্রথম চালু হয়েছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮০ । 
অবশ্য সেই ট্রাম ঘোড়ায় টানতো ॥ কিন্তু হাওড়া শহরে বৈদয়াতিক দ্রাম একেবারেই 
চাল হ'ল । গ্রাম লাইন প্রথম চালু হ'ল হাওড়া স্টেশন থেকে শিবপুর অগ্চলে 
এবং বদযুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রাট স্থাপিত হ'ল শালিখার__ঘাসবাগান ট্রাম 'ডিপোতে। 
হাওড়াশশবপুর শাখায় প্রথম ট্রাম চালু হয় ১০ই জুন ১৯০৮ । এই লাইনের দৈর্ঘয 
দিল তন কিলোমিটারের মত । বর্তমান শিবপুর ট্রাম ডিপো বলে যে স্থানাট 
পারচিত সেখান পর্যন্তই লাইনাট ছিল ॥ হাওড়া বাঁধাঘাট (ভায়া িজ. টি. রোড ) 
শাখায় লাইন পাতা হল ৩.৭.১৯০৮ তারখে । আর (ভায়া হাওড়া রোড হয়ে) 
হাওড়া-বাঁধাঘাট শাখায় লাইন চাল? হর ২.১০.১৯০৮ তারিখে । কলকাতা 
দর্পণের” লেখক রাধারমণ মির লিখছেন--হাওড়ার উত্তর [বভাগের (শালাকয়ায় ) 
দ্াট লাইনই খোলা হয় ১৯০৮ সালে-__ সঠিক তারিখ জানতে পারনি । সতরাং 
উপারউন্ত তারখগ্ীল জানা এক্ষেত্রে বিশেষই মূল্যবান ' মিত্র মশার আরও 
[িখেছেন--হাওড়ার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ট্রাম লাইন আর চাল; নেই। এই 
দুটি বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৭০ সালে । এক্ষেত্রেও তান সাঁঠক কোন তারিখ দিতে সমর্থ 
হনাঁন । এবং একাঁটর সাল ভুল 'দিয়েছেন । ভাবধ্যং ইীতিহাস রচনার কথা চিন্তা 
করেই সেই তাঁরখ দ্বাট দেওয়া হল । শাঁলথা অগ্চলে দ্রাম উঠে যায় ২৫শে 
সেপ্টেম্বরে ১৯৭০ আর শিবপুর অঞ্চলের ট্রাম উঠে যায় &ই ডিসেম্বর ১৯৭১ (১৯৭০ 
সাল নয়) *। 

* ট্রাম কোম্পানীর এই তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন স্রপারভাইজিং ট্যাফিক জ্যাসিষ্টেপ্ট 
শ্রীপতিতপাঁবন বর্ন ( ছে চে বর্মন )। 





৮১৩০ 


হাওড়ায় বাস-্ট্রাম গাঁড়র মতই কলকাতায় বাস চালু হবার বহ; পরে হাওড়ার 
বাস চলেছিল । ট্রামের মতই তখন বাস ঘোড়ার টানতো । প্রথম ঘোড়াটানা 
বাস কলকাতায় চাল? হয় ১৯২০ সালে । এই বাস চাল: হবার পেছনে যে ইতিহাস 
আছে তা পড়ে পাঠক খুঁশই হবেন । প্রাসদ্ধ নট অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশর (নিজেকে 
হারায়ে খখাজ বইতে ) বলছেন-_“ততাঁদনে শহরে বেশ বাস চাল হয়ে গেছে। 
জালর্লানওয়ালাবাগ, মহাত্মাজীর আন্দোলন ইত্যাদি একের পর এক যে সব ঘটনা 
ঘটছে তার সঙ্গে চারিদিকে মিটিং আর হরতাল খুবই হতো । দ্রীাম কোম্পানীর 
ধর্মঘট তো লেগেই ছিল । এক সময় সালটা ঠিক আজ মনে নেই, ট্রাম ধর্মঘট বেশ 
দ্বীর্ঘচ্থায়? হয়োছিল । ফলে আঁফসে যাতায়াত করা কম্ট হতে লাগল মানুষের । 
সে জন্য যে সব আঁফসে মাল বহার লরণ ছিল তাতে বে পেতে তাঁদের বাবুদের 
যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা । মালবাহী লরী--উ চু তার পাটাতন, ছেলে 
ছোকরারা লাফিয়ে উঠতো ॥ কিন্তু মধ্যবয়সী যাঁরা একটু বা মোটা হয়েছেন ভাঁড় 
হয়ে গেছে বেশী তাঁদেরই হতো অস্যাবধা ।*- 

মাল বইবার জন্য যাদের ছিপ লরশর কারবার তারা বেশ এই সুযোগে লরীগীলতে 
বোঁঞ ইত্যাদি দিয়ে যাত্রী বইবার লাইসেন্স বার করে নিল ।৬ এর পরই রাস্তায় 
বাস চলতে লাগলো । কলকাতায় বখ্যাত ৬/৪160:4 কোম্পানীর পরিচালনায় 
বড় বড় বাস নিয়ামত চালু হলেও তার আগেও কিন্তু ব্যান্তগত প্রচেম্টায় কলকাতার 
রাস্তায় বাস চলতো | কলকাতা দ্র্পণে* রাধারমণ মিত্র লিখেছেন £ “দেখতে 
দেখতে ( /৪1191 কোম্পানীর আগে ) কলকাতার রাস্তার 'বাচন্র সব নামকরা 
বাসের আমদানী হ'ল । মেনকা, কিন্বরী, উবশী, পথের বন্ধ, চলে এসো ও 
আম যাচ্ছি, এসব | নামগ্ীল থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যায় যে, এগ্ল 
হয়তো সবই এদেশীয়দের দ্বারা চাল: হয়োছল । 

তবে ডবল ডেকার বাসের প্রবর্তন করোছিল ৬/৪916091 18105001 কোম্পানী 
১৯১২৬ সালে । অবশ্য সেগ্যাল আজকের মত ছাউীন য্যন্ত ছিল না। “কলকাতা 
দর্পণ তারও এক মজাদার 'াববরণও দেওয়া আছে। তাতে লেখা হচ্ছেঃ 
“গ্রীহ্মের সময় প্রচুর লোক হাওয়া খেতে বাসে উঠতো । কালাঘাট থেকে এক 
বাপে শ্যামবাজার গিয়ে, আবার এ বাসেই কালঘাটে ফিরে আসা-এ তখন 
ছিল বহু লোকের শখ । 

এবারে হাওড়ার কথায় আসা বাক । হাওড়ায় ঠিক কত সালে বাস চলেছিল তার 
সঠিক তারিখ সাল জোগাড় করা সম্ভব হয়ান। সম্ভবতঃ ১৯১২৪ সালে হাওড়ার 
প্রথম বাস চলে । এ বাস চলা নিয়েও দ:টি মত আছে-_একদল বলেন, হাওড়া 
শহরে প্রথম বাস চলে রামরাজাতলা ও হাওড়া স্টেশনের মধো । এই বাস চালান 
রামরাজাতলারই বাঁসন্দ্রা--রায় এস্ড কোম্পানন নামে একাটি প্রতিষ্ঠান । 

অপরপক্ষে আরেকদল বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে হাওড়া থেকে 
শালকিয়াতে। শালকেতে প্রথম যে বাস চলোছিল তার নাম “মহাবীর*। 


খে 


বাবৃডাঙ্গার ঘোষাল বাগানের বাসিন্দা ভোজনাগরওয়ালা নামে জনৈক অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়ী হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট (ভায়া জি. টি. রোড) এঁবাসাঁট চালান । 
€ মতান্তরে মহাবীর বাসের মালিক ছিলেন তরণ দাস কালাীপ্দ দাসের জামাই । ) 
এ বাসাটর আসন সংখ্যা ছল মান পনেরাঁট । এই মাঁলকেরই অপধ দুটি বাস 
ছিল 0:8:08০ ড/111191 ও টব ৪9০199 নামে । কমু এই ভদ্রলোকের ব্যবসা 
বোঁশাঁদন চললো না। কারণ প্রাতিদ্বন্ী ৪] কোম্পানীর অথাধ 98118 
[211501 /১8১০%-র আ'বভবি । এই কোম্পানীর মালিক নন্দকুমার সিংহ 
শালিখার একজন প্রাচীন বাসিন্দা । এই কোম্পানী যেমন বহাদন চলোছিল 
তেমনি এই ব্যবসায়ে তাঁদের সুনামও ছিল। এর কারণও অবশ্য আছে। এই 
বংশের রাম সং চৌধুর* নিজ বালভূমি পাঞ্জাব থেকে এখানে এসে প্রথমে গরহগাড়, 
ঘোড়াগাঁড় ও উটেরগাঁড় মাধ্যমে মাল চলাচল করতেন । এমনাক ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর ডাক 'বালি পর্যন্ত তখনকার দনে এরা করতেন। সুতরাং নন্দকুমার 
[সংহ মশায়ের বংশানুক্রামক আভজ্ঞতা এই ব্যবসায়ে তাঁকে যথেখ্ট সাহায্য করেছে । 
এই কোম্পানীর ব্যবসা এত উন্নাত করোছল যে, এক সময়ে এদের অধীনে একাম্নাট 
বাস 'বাভন্ন লাইনে চলতো । বেশ কয়েক বছর হ'ল এই কোম্পানখাঁটি উঠে গেছে । 
বাসের ব্যবসা ছাড়া এ"দের যান্লীবাহী জাহাজ্ও ছিল। মান্র সাড়ে আট টাকায় 
ডেকেতে (খা:য়া সমেত) কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে যাওয়া যেত। এদের 
দেখাদোখ বাবুডাঙ্গার 1শবচন্দ্রু ঢ্যাং “কাতিক' ও গণেশ" নামে দখানি বাস 
হাওড়া স্টেশন থেকে বালিখাল পযন্ত চালিয়োছিলেন । 
আজ হাওড়া শহরে বাসের রুট ও সংখ্যা বাঁদ্ধ পেয়েছে অনেক । কিন্তু উপারিউন্ত 
আলোচনা বিশ্লেষণ করলে হাওড়া শহর শালিখাতেই যে প্রথম বাস চলেছিল এই 
অনুমানকে একেবারে নস্যাৎ করাতো যাচ্ছেই না বরং এই দ্াবই বোঁশ গ্রহণযোগ্য 
ব'লে মনে হয় । হাওড়ার বাসরুটের নম্বরগুলির দিকে যাঁদ দঘ্টিপাত কার তা 
হ'লে দেখা যাবে যে, &৯ থেকে বাসের রুট নম্বর করা হয়েছে । &৬১নং বাস 
হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট হয়ে বালখাল-বর্তমানে ডানলপ পধযস্ত হয়েছে। 
এরপরই কিন্তু ৫২নং বাস শালাকক্নার় পযয়িক্রমে না হ'য়ে রামরাজাতলা রঃটে 
দেওয়া হয়েছে । এমনিভাবে ৫৩ €এখন নেই ) ও ৫৪শুনং বাস যথাকরুমে পণ্চাননতলা 
ও বাি পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে । এভাবে 6৫৫, ৫৬, &৭, ৫৮, ৬৩ গুভাীত 
রুটের বাসগ্াল চলতে থাকে । এই বিচারে শালাকয়ায় যে প্রথম শহরে বাস 
চলেছিল তা স্বীকার করতে হয় । 
পূর্ব রেলের পথে পথে--শাশিন কমল সরকার 
হুগলী জেলাব ইতিহাস--উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় মাসিক বহ্ছমতী--১৩৪১ সন। 
হুগলী জেলার ইন্তিহাস-: উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বন্থমতী- ১৩৪১ সন। 
70৮/21) 0110 (97010801010 5, 30701061065, 

এঁ এ , 
রাধারমণ বাখুর মতে ১৯২২ সনে প্রথম কলকাতায় যাত্রীবাহী বাস চালু হয়। 


৪ ঠেলে ৪৫৩ 


১৬, 


জেলাম্্র ইহল্লাজী স্পিচ্ষাল্র এ্রন্নর্ভন্ন 


ইংরেজ শিক্ষার প্রচলনের পুবে এখানকার মন্দির ও মসাঁজদগনীজ্িই 1ছল অক্ষর 
পরিচয়ের কেন্দ্রু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে সংস্কৃত বা ধুপদী 
ভাষার তেমন কোন চচ ছিল না সেখানেই অথাৎ শাঁলখা ও ঘুষুড়িতেই ইংরেজি 
শিক্ষার পত্তন হল সারা জেলার মধ্যে প্রথম । এর কারণই বা কি হতে পারে? 
মনে হয়, শালিখা ও ঘহষাড়ির এই অঞ্চলটি গঙ্গার তীরে অবাচ্ছিত হওয়ায় এবং 
এখানে সমদদ্রগামী জাহাজের মেরামত+ কেন্দ্র ছিল বলে বাণাঁজ্যক জাহাজে াবদেশনী 
লোকলস্কররা শহরের এই অংশে থাকার উপযোগিতা বেশি করে উপলাব্ধ করোছল । 
তাই নিজেদের স্বাথে" ও প্রয়োজনে এবং কয়েকজন মিশনারী পাদ্রী শিক্ষা বিস্তারের 
কল্যাণ চিন্তার দক থেকেও হয়তো তাঁরা এই অঞ্চলে ইংরোজি ও মাতৃভাষার মাধ্যমে 
প্রথম স্কুল প্রাতজ্ঞায় উদ্যোগী হয়েছিলেন । এর সঙ্গে ধমন্তিরত করার উদ্দেশ্য 
অবশাই ছিল । 

১৭৮৫ সালে জেলার প্রথম প্রাথমিক ইংরোঁজ স্কুল শুরু হয় বতমান কালেক্টরেট 
আঁফস প্রাঙ্গণে । এই প্রাথামক 'বদ্যালয়টির নাম ছিল 17175 73570891 13110915 
(0191791) /8551810. বেঙ্গল আর নিহত সোৌনিক সন্তানদের প্রার্থীমক শিক্ষার 
জন্যই মূলতঃ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়োছিল। এই চ্ছানাটি লেভেট (1,951) 
সাহেবের বাগান বাঁড় ছিল ।১ এখানে প্রায় পাঁচশ অসহায় ছাছাল্লী শিক্ষালাভ 
করত ।২ যাঁদও এই 'বদ্যালয়াট ১৭৮২ সালে দক্ষিণেশবরে প্রথম স্থাপিত হয়োছিল । 
এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজ সরকার অর্থ সাহায্যও করতেন । এখানে 
মেয়েদের সূচীশিল্প 'শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। 

এদেশে শিক্ষাবিস্তারে শ্রীরামপ্রের মিশনারী সাহেবদের অবদানের কথা 
আমাদের জানা আছে । এই প্রাতিষ্ঠানের ৩৩।বধ।০ে 7010৩ 38005 1%119580119]5 
9০০৩০ নামে একটি পাদ্রী সংস্হা ১৭৯৩ সালে জেলায় প্রথম এদেশীয় বালক- 
বালিকাদের জন্য দ:টি প্রাথমিক বিদ্যালয় হ্ছাপন করে ।৩ এই স্কুলগুলিকে “বাজার 
স্কুল” বলা হত। পরে ১৮৩০ সালে এ সংস্থারই উদ্যোগে আরও দুটি বাংলা 
মাধ্যম স্কুল মনিটারিয়েল প্রথার চ্ছাঁপত হয় । এদের মধ্যে একাঁট ছিল এদেশীয় 
থ্ষ্টান সম্প্রদায়ের ও অপরাটি ছিল অধাষ্টয় ভারতীয়দের জন্য 1৪ 

হাওড়ায় প্রথম বসবাসকারী 96808৪0 নামে জনৈক মিশনারণশ পাদ্রী ১৮২১ সালে 
এই শহরে একটি আবাসিক 'বদ্যাল£ও হ্ছাপন করেছিলেন । যাঁদও সেটি কয়েক 
বছনন যেতে না যেতেই উঠে যায়। এইভাবে ১৮২৪ থেকে ১৮২৭ সালের মধ্য 
ধমশনারীরা শালখা, ঘুষ্াঁড় ছাড়া গিশবপুর ও ব্যাঁটরাতেও বাংলা স্কুল গড়ে 
তোলেন । এ]. 25188 নামে অপর এক পাদ্রী ঘুষুড়িতে একটি অবৈতানক স্কুল 


২৬ 


প্রাতষ্ঠা করেছিলেন ৷ সৌঁটও ষোল বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায় ।৫ এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে এ সব স্কুলই ছল প্রার্থমক বিদ্যালয় । এই দুই পাদ্রীর' 
স্কুলেই ইউরোপীয় ও 'ফাঁরাঙ্গ বালকেরাই কেবলমান্ন (বাঁলিকারা নয় ) পড়ত ।৬ 
ওপরের আলোচিত স্কুলগ্ীল কিন্তু প্রায় সবকাঁটই শালিখার সীমানায়ই অবাচ্ছিত 
ছিল। সংস্কৃত বা ধ্রুপদী ভাষার চচকেন্দ্র হিসেবে শালখার খ্যাতি নারাট, 
ভূরশুট, রসপহর, খুরহট, বালি, বেলহড়ের মত উল্লেখেযোগ্য না হলেও আধুনিক 
ইংরেজী শিক্ষার প্রথমকেন্দ্রে কিন্তু স্থাপিত হয়েছিল এই শালখায়ই । হাওড়া 
ময়দান ও কোর্ট এলাকা প্রথম শালখার সীমানাই ছিল। এতক্ষণ সংক্ষেপে 
প্রার্থীমক 'বদ্াালয়গ্ালর কথাই আলোচনা করা হল । জেলায় কবে কোথায় 
প্রথম ইংরেজী মাধ্যামক স্কুল তৈরি হয়োছিল তা নিয়ে বিভিল্নরকম মতাশত ও তথ্য 
পাওয়া যায়। জেলার প্রাচীনতম মাধ্যামক ইংরেজী স্কুল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
হাওড়া গেজোঁটয়ারের লেখক আঁময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জেলা স্কুলকেই 
প্রথম মাধা'মিক স্কুল বলে আখ্যা 'দয়েছেন । 

এই সরকারী 'বিদ্যালয়াটও "কল্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম শালখায়ই । হাওড়া 
[ডান্ট্রই গেজোঁটয়ারের লেখক শ্ত্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 'লিখছেন-_-+010. ০০196 16, 
1845, 05101500100 9.5150905 ০01 770/181) 150951৬90 190 06101010105 
শি] [1100 10821765 [01 009101175 ৪, 30610017761) 9০019০90111) হন 0120 
(0৬/11) ড/1201) 5/25 9081050 011; 17999121091 1, 1845 ৮100 1015 2001৬9 
5001 বিদ্যালয়াটর সূচনা কোথায় হয়েছিল তা অবশ্য তিনি উল্লেখ করেনান । 
1কল্তু গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহত্য সমাজের স্মারক গ্রন্হ (১৯৪৮ ) লিখছে--১৮৪৫ 
প্রষ্টাব্দে পুরাতন নুন গোলার পূর্বে একটি সরকার সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল স্থাপনের 
জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করা হয়। গঙ্গার ধারে গোলাবাড়ী থানার 
পেছনে এই ন্‌নগোলার অবাচ্ছীতি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে ।* এই ব্যন্তব্যাটই 
যে যথার্থ তা অবশ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজ লেখনণতেও ফুটে উঠেছে । তিনি 
তারপরই লিখছেন--+15 5০০০] 19056 85 0911 1) 1847 02. £ 29 0151)8 
101 01 19100 17621 116 1709ড/181) 1৬810291, 11 1858 016 1150 08101) 01 
805061015 ৮85 56106 90 001 [109 15217091709 12::911011)801010 0 0175 [00161 
510 010 09810000,......-11010105 1709010001010, 021020 18061 85 005 170৮/21) 
21119 ৪০1০০]. সতরাং প্রথমেই ষে এই স্কুলাটর নাম হাওড়া জেলা স্কুল 'ছিল 
না এবং বত'মান হ্ছানেও যে প্রথম উহা স্থাপিত হয়নি তা বেশ পারজ্কার ভাবেই 
বোঝা যাচ্ছে । এই স্কুলের প্রথম বাঙ্গালী প্রধান শিক্ষক ছিলেন 'বখ্যাত ভূদ্দেব 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৮৪৯--১৮৬৬ পর্যস্ত তিন এ পদ্দে নিযুস্ত ছিলেন। 
শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন কাব করহণানিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ এনামূল হক ও 
অধ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দ্ীন প্রমুখ কৃতী শিক্ষকগণ । অপরপক্ষে কৃতী ছাত্রদের 
মধো উল্লেখ্য-_নরাসংহ দত্ত €যাঁর নামে হাওড়ার প্রথম কলেজ ) চারএরচন্দ্র সিংহ 


৮৬ 


€হাঃ পৌরসভার চেয়ারম্যান ), প্রাসদ্ধ ভাষাতাত্বক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 
'এয়ার মাশলি সুব্রত মুখাজাঁ প্রমুখ 19 এই স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রবেশিকা পরাক্ষায় যে ছান্রাট সবপ্রথম প্রথম স্থান আঁধকার করোছলেন তর নাম 
ছিল মাখন লাল দে। সাল ১৮৯৯1 পরে এই মাখনবাবুূই নাগপর সরকারী 
কলেজে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োজিত হন। এক সময়ে এই দ্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন শালখার আঁধবাসী বেণীমাধব দে । সুবর্ণবাণিক সমাজের 
মধ্যে তিনিই ছিলেন নাক প্রথম এম. এ। পরে তিনি স্কুল ইনসংপেকটারও 
হয়েছিলেন । শেষ জীবনে তিনি হুগলী ডকের সামনে একটি বাড়ীতে শেষ 
জীবন কাটান ।৮ 
এরপর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম বলা হবে তা হচ্চে বতমান শালাকয়া এ. এস. 
হাই স্কুল। সর্বপ্রথম এই স্কুলটির নাম ছিল শালাকয়া আ্ংলো ভানকিলার স্কুল। 
১৮৬৬ সালে পুণ্য আমবারুণণ তিথিতে বিদ্যালয়াঁট মান পাঁচটি ছান্র নিয়ে 
বিদ্যোৎসাহণ ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয় (যাঁর নামে ক্ষেত্র মি লেন ) প্রাতজ্ঠা করেন। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তারও দহ*্বছর পরে অথাৎ ১৮৫৭ 
সালে দ্থাপিত হয়। বাবু ক্ষেত্রমোহন মিন হাওড়া কোর্টের একজন মোস্তার 
ছিলেন । পরে কবে বা কখন এই স্কুলের নাম শালাকয়া আংলো সংস্কৃত স্কুল 
হ*ল তার কোন প্রামাণক তথ্য আজও পাওয়া যায়ান। তবে ক্ষেত্রমোহনের সহদয় 
লালন পালনে এই বিদ্যালয়টি আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে লাগল-_তাই হ্ছান?য় 
লোকেরা এই বিদ্যালয়কে বহন “ক্ষেত্রমিঘ্রের স্কুল বলত। 
এই স্কুলের ছারা প্রথম এন্ট্রান্স পরণক্ষা দেয় ১৮৫৯ সালে । লক্ষণীয় যে, হাওড়া 
জেলা স্কুল ১৮৪৫ সালে স্থাপিত হলেও তার প্রথম ছান্রদল এপ্ট্রান্স পরীক্ষায় বসে 
শাণ্ডকে স্কুলের মা এক বছর আগে অথণথ্ি ১৮৫৮ সালে ।৯ কিন্তু জেলার মধ্যে 
১৮৫% সালে জগৎবল্পভণুর স্কুলের ছাত্ররা প্রথম প্রবোশকা পরাক্ষা দিয়ে জেলার 
শিক্ষার ইতিহাসে উল্স্বল হয়ে আছে । শালকে স্কুলের 'যান প্রথম প্রধান শিক্ষক 
হলেন তান কেন ভারতীয় নন। তানি ছিলেন একজন ইউরোপায়__-তাঁর নাম 
হল 02৩0121) 11)0%/৩1,১০ এই বিদেশী প্রধান শিক্ষকের ব্যান্তগত জীবন সম্বন্ধে 
তেমন কিছুই জানা যায় না। অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে জেলার এই প্রাচীন 
অন7তম িদালয়টির গৌরষের কথা কেবল গঙ্গার পশ্চিমপারেই সীমাবদ্ধ রইল না। 
১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালের সামান্য ব্যবধানে কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 
পরণক্ষায় প্রথম ও তৃত), চ্ছান লাভ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র যথাক্রমে রামকৃ ঘোষ 
ও পাব্তণকুমার সরকার । এই ঘটনা দন্টির মত আর কোন আনন্দ সংবাদের 
পুনরাবৃত্তি অবশ্য আজ পধভ্ত শাঁলখাবাসীর ভাগ্যে জোটেনি । 
শাণাকয়া এ. এস. স্কুল সম্বন্ধে আময়বাব আরও বলেছেন-_বে-সরকারা প্রচেন্টায় 
এবং ভারতীয় পারচাণনাধানে জেলার প্রাচীনতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় এটি । ককিস্তৃ 
দ্বীর্ঘ কয়েক বছর ধরে জেলার মাধ্যামক শিক্ষার হীতিহাস সংগ্রহ করতে গিয়ে 


বি 


দেখা গেল যে এ মতের এীতহা?সক 'ভীাত্ত নেই ৷ এমন কি শালাকয়া এ. এস: স্কুলের 
শতবার্ষকী স্মরণীতেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এমন কোন বিশেষণও ব্যবহার করেনান। 


পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে, হাওড়া শহরের পশ্চিম প্রান্তে আন্দুহল। নামক গ্রামে একটি 
ইংরেজী স্কুল স্থাপনাথে আন্দহলরাজ রাজনারারণ বাহাদহরের 1বরাট বাগানবাড়িতে 
একটি বিদগ্ধ ও বিত্তশালীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়োছিল । ভাতে সভাপতি মহারাজ 
বাহাদুরের প্রগ্তাবানহসারে এবং তারকচন্দ্রু ঘোষের পোষকতায় ইস্কুলের নাম 
আন্দুল একাডোম রাখা হইল 1১১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ জুলাই ১৮৩৮ 
(১৪ শ্রাবণ ১২৪৫) এ প.স্তকে আরও িখেছেন--র্ভমান বর্ষের ১১ জুলাই 
বুধবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ 
বাহাদুরের সুখোদ্যান নামক চ্ছানের গহে এ আন্দুল এবং ত্বিকটবতণ" 
অনেকানেক গ্রামবাসী প্রধান ধনী-মানগুণী সকলে আগমন করত আঁভনব বিদ্যালয় 
স্থাপনার্থে এক মহাসভা কারয়াছিলেন । এঁ সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ 
বাহাদুর প্রভীতির 'লপ্যনুসারে শতাধক সম্ভ্রান্ত সভ্যের সমাগম হইয়াছিল 1১২ 

এই “আন্দুল আকাডোম পরবতাঁকালে 4১৫] 7.0 (980৩1 01895) 
17781151) 3০1,০০1! নামে পারবাঁতিত হয়োছিল কিনা তা 'নিয়ে সঠিক কোন তথ্য 
পাওয়া যায়না । কিন্তু 400] [ন, 0. (0151)61 01555 18081151) 9০17০০01-ি 
যে বর্তমান মায়াড়ী কুপ্ডু চৌধুরা ইনস্টিটিউশন তাতে কোন সন্দেহ নেই । স্কুলের 
পুরাতন প্রসতক্টটাসে যে সিলমোহর সহ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে 
পারত্কার লেখা আছে--১৮৪১ ধ্রীঃ আন্দুলরাজ রাজনারায়ণ রায় এবং মহিয়াড়ীর 
জমিদার জগন্বাথ প্রসাদ মল্লিকের প্রচেষ্টায় মাহয়াড়ীতে 0৫51 হর, 0১ (7181551 
01993) 171751151। 9০109091 নামে একটি উচ্চ 'বদ্যালর স্থাপিত হয় । দুভগ্যিবশতঃ 
এই স্কুলাঁটর শতবর্ষ পালিত হতে পারোন দুটি কারণে, যেমন- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও 
গ্রামীণ গোম্ঠীদ্বন্ব । আরও উল্লেখ্য, একদা এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন 
ধাঙ্গালার বাঘ স্যার আশ্মতোষ মহখোপাধ্যায়ের জ্যেঠামশায় দুগপ্রিসাদ 
মুখোপাধ্যায় । মাসিক বেতন ছিল ২টাকা।১৩ আলোচনাস্তে হাওড়া জেলার 
উচ্চ বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠার প্রাচীনত্বের ইতিহাস এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পঙ্ট হয়ে গেল । 
এরপর দেখা যাচ্ছে যে, জেলার গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য অংশেও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালগ 
গড়ে তোলার উৎসাহজনক সাড়া পড়ে গেল । বাগনানের খাঁদনান গ্রামে ১৮৫৪ খ্রীঃ 
হেমচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় তৈরি হল “বাগনান হাইস্কুল'। ১৮৫৫ ঘণঃ শহরে আরও 
দুটি ইংরেজী স্কুল একই বছরে চ্ছাপিত হল । এর মধ্যে শালাকয়া এ. এস. স্কুল ও 
বেলুড় হাইস্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ বেল হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 
প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একা'ন্তক চেষ্টায়। সঙ্গে ছিলেন কতিপয় 
গ্রণঙ্টান গিশনারী ও কতিপয় বিদ্যোৎসাহণ গ্রামবাসাঁ |১৪ 

তাই হয়তো নাঁলনচন্দ্রু সরকার শবদ্যালয়ের ক্রমাবকাশ বিবরণীতে লিখেছেন--: 


২৯. 


প্রাতঃস্মরণায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ষুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও বৈষব 
চ্‌ড়ামীণ লালাবাবুর পৃত পদ্বরজম্পর্শে বেলুুড় উচ্চ 'বদ্যায়তন তীর্থে পারণত 
হয়েছে 1১ 1 

ইতিমধ্যে জগত্বল্লভপূর হাইস্কুল গড়ে উঠল ১৮৪৬ ঘরণঃ এবং ১৮৫৭ শ্রীঃ প্রথম 
এন্ট্রান্স পরণীক্ষা দেয় ছান্ররা । ১৮৫৬ ঘ্রীঃ বল গ্রামে বলহট হাইস্কুল প্রাতিষ্ঠা 
করলেন উত্তরপাড়ার দানবীর জাঁমদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ এইভাবে গড়ে উঠল 
গ্রামে ও শহরে অনেক স্কুল যার মধ্যে রয়েছে আমতা পাতাম্বর হাই (১৮৬৭ ), 
রামকৃষ্ণপূর হাইস্কুল ৫১৮৬২), মেকলে (অধুনা বালাঁ) বাঁলকা বিদ্যালয় 
(১৮৬৪ ), মুগকল্যাণ হাই (১৮৬৬ ), গড় ভবানীপুর আর. পি. ইনস্টিটিউশন 
(১৮৬৭ ), শিবপুর শহন্দু বালিকা (১৮৬৭ ), মাহয়াড়ী বাংলা € অধুনা হাই ) 
কূল (১৮৬৮), খোরোপ হাই ৫১৮৭০ ), শিবপহর দীনবন্ধু ইনাঁস্টাটউশন 
€ ১৮৭৪ ), রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৭৬ ), বি. কে. পাল ইনাস্টাটউশন € ১৮৭৭ ) 
রসপুর উচ্চ বাঁলকা (১৮৭৮ ), জয়পুর ফাঁকরদাস ইনাস্টাটউশন (১৮৮০ ), মাজ? 
আর, এন, বস: হাই (১৮৮৩ ), উলুবোডরা হাই (১৮৮৪), পানপুর শাশভূষণ হাই 
€ ১৮৮৫ ), রিভার্স টমসন স্কুল ( অধুনা শ্যান্তরাম বিদ্যালয় ) (১৮৮৫ ), নারীট 
ন্যায়রত্র ইনসস্টাটউশন (১৮৮৫ )৮ ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী হাই €(১৮৮৬ )) 
হাওড়া রিপন কলোজয়েট (অধুনা অক্ষয় 'শিক্ষায়তন ) ৫১৮৮৬), টাউন স্কুল 
(১৮৯০ )। 

উপারউস্ত তালিকার উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে শহরাণ্ছলে মেকলে বাঁলকা এবং 
গ্রামাঞ্চলে রসপুর বালিকা বিদ্যালয় জেলায় মেয়েদের জন্য প্রথম উচ্চ ইংরোজ 
1বদ্যালয় স্থাপনের হীতহাস সষ্টি করে আজও নাঁজর হয়ে আছে । যাঁদও ভারতীয় 
পাঁরচালনার় প্রথম ইংরোঁজ বালিকা বিদ্যালয় হ্ছাপিত হয় সাঁত্াগ্রাছিতে ১৮৬৩ থাঃ 
আজ সেটি নেই। আর একাঁট স্মরণ করার 'বষয় এই যে মাহয়াড়ী বাংলা (হাই) 
সকুণাঁট বদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতেই প্রাতন্ঠিত। বাংলাদেশে 'িদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত 
'বঙ্গীবদ্যালয় গুলির মধ্যে এট অন্যতম । এরকম শাখা প্রাতম্ঠিত হয়োছল বাল 
(১৮৬৭ ), কুমারটুলী প্রভীত স্থানে । গড় ভবানীপুর আর. পি. ইনস্টিটিউশন 
বদ্যাসাগরের উৎসাহ ও পরামর্শে স্থানীয় জমিদার প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। হাওড়া 
জেলায় ইংরোজ শিক্ষা প্রচলনে 'বদ্যাসাগরের উৎসাহ এর থেকেই স্পচ্ট হয়ে ওঠে । 
রিপন কলোজয়েট স্কুল সম্বন্ধেও দুচারাটি কথা আলোচনা করা দরকার । এই 
সকুলাঁটর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন রাষ্ট্রগর; সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । উনবিংশ 
শতাব্দীতে সংরেন্দ্রনাথের প্রভাব সমাজের সবক্ষেত্রেই যে কিরুপ ছিল তা উল্লেখের 
কোন অপেক্ষা রাখে না । হাওড়াতে তিনি যখন এই স্কুলটি নিজের হাতে তোর 
করে নিজেই পড়াতে আাগলেন তখন পাশের অন্যান্য স্কুলগ্ীলতে গেল গেল রব 
উষ্ঠে যায় । বিভিন্ন স্কুল থেকে ছেলেদের অভিভাবকরা ছাঁড়য়ে নিয়ে সংরেন্দ্রনাথের 
স্কুলে ভার্ভ করাতে লাগলেন । সবার মুখেই এক কথা স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ যেখানে 
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পড়াচ্ছেন সেখানে ছেলে পড়ানোই শ্রেরঃ । শালাকয়া এ. এস. স্কুলের অত নাম 
থাকা সত্বেও ছেলেরা ছেড়ে গিয়ে রিপন স্কুলে ভর্তি হতে লাগল । তদ্বানণন্তন প্রধান 
শুশক্ষক সংরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকেই তা স্পম্ট হয়ে উঠবে । তান 
1লখছেন--1106 1007. 001158190 9০01.০০]1 ৮/85 59120115160. 2 [ব0৬/181), 
075 172706০0109 ০901106]7 (9810 ১01010019. 20 38061159) ড/010050 1105 
& 018517. 900091005 1:00 &11 000910515 170915 ০0 17015 5$০911001.-.- 006 
11190100101 0080 5005150 1707057 ৯/25 0106 9811019 4৯. ৩০ ৩০1,০০1, 00৩ 
01610161 9019০91 ০06 0105 0150100. 9055 16£% 002 9০1,০91 ১% 590189*, 
[০৮৮ 005 ০9০90010101) ০ 006 9০1001 0217) 06061 06 1109.511190 (1787) ৫6০৪ 
01:10০0. 310 1015 2 10199857816 00 10066 0181 5016 010016 ৮/০1৩ 9/10 ৬৮৩৩ 
181000] 87017 0185 10101555970 010775 0950 10 [13611 /৯1108, 1718101, 
শুধু শালকিয়া এ. এস স্কুলই নয় । খোদ সরকারী হাওড়া 'জলা স্কুল পযন্ত 
নড়ে উঠল । যাতে সরকারী স্কুল থেকে ছেলে নাযায় তার জন্য জিলা স্কুল 
ছেলেদের মাইনে কমিয়ে দিল ৷ স্কুলটি হাওড়া মিীনাসপ্যালিটির হাতে তুলে দিল 
আর্থিক দায়িত্ব বহনের জন্য । “নগর হাওড়া? গ্রন্হের লেখক অলোক কুমার 
মুখোপাধায় লিখছেন--১৮৯০ সালেই সরকার তার ১২ই মার্চ তারিখের ১৮৮নং 
আদেশ বলে জেলা স্কুলের দায্রিত্ব হাওড়া মিউনাসপ্যালটির হাতে দেয়। [তিনটি 
শ্রেণীতে মাহনার হারও কামিয়ে দেওয়া হয় ।* সুরেন্দ্রনাথ সরকারের এই প্রাতহিংসা- 
পরায়ণ কাজের প্রাতবাদদ করে সরকারা দপ্ররে প্রাতিবাদ জানয়োছলেন । যাঁদও 
শেষ পযন্ত সরেন্দ্রনাথকে কাবু করতে পারা যায়ান । এই স্কুলেরই ১৯১০ সালের 
দুই কৃতী ছান্র হচ্ছেন [.০81০ বইয়ের লেখক বিখ্যাত ভোলানাথ রায় এবং অধ্যক্ষ 
1বজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য । 

এবারে আসা যাক বিদেশী চার্চ করৃকি পারচালিত ৪. 11502085) 00081010 
491,001 ভ্ম্বৃন্ধে । এই স্কুলটি ১৮৬০ শ£ প্রাণ স্ঠিত হলেও আজও পর্ম্ত তার 
বনজ আস্তত্ব মযার্দার সঙ্গে বজায় রেখে চগেছে । এর প্রাতন্ঠাতা 1ছলেন রেভারেশ্ড 
ডঃ উহীলয়াম স্পেন্সার । ভারতে ১৮৫৮ থীঃ মহারানী ভিক্টোরয়া ঘোষণাপন্ত 
জারী হবার পরের বছরই অথ ১৮৬১ ঘীঃ হাওড়া চ্যাপেলের প্রধান হয়ে এদেশে 
আসেন । এখানে আসার বছর দেড়েকের মধ্যেই তিনি ১৮৬০ খণঃ এই ইংরোজ 
্কুশাঁট স্থাপনা করেন ।১৬ স্কুলটি এদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয় ও গ্যাংলো- 
ইশ্ডিয়ান সন্তানদের শক্ষা দেবার জন্য স্থাপিত হলেও আজ এখানে সব ধমে'র 
সবজাতির জন্যই তার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে ।* জেলার 'হন্দীভাষী স্কুলের 
মধ্যে শালাকিয়া স্ত্যনারায়ণ মাধব মিশ্র বিদ্যালয় ( ১৯৯০ ) তার প্লাটিনাম জয়ন্ত 
পূরণ করল । সান্রাগাছির কেদারনাথ ইনাস্টটিউশন (১৯২৫) শতবর্ষে পা না 
দলেও একাঁট উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয় । স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
€১৯২০-তে ) এঁ স্কুলের শিলান্যাস করেছিলেন 1১৭ কোনা স্কুলটি ১৮৭৮ সালে 
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প্রাতিষ্ঠা হলেও মান ১৯৭৮ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হয় । কিন্তু অত্যন্ত পারতাপের 
বষয় বালি বারাকপুর জুনিয়ার হাইস্কুলাট ১৮৬৪ ঘ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও, 
সোঁট শতবর্ষ পার হয়েও সাবালকত্ব লাভ করোন। তাই জ্যানয়ার স্কুলই থেকে 
গেল। 

জেলার শতবর্ষের ইংরেজি হাইস্কুলগযালর নাম উল্লেখ করলেও এদের মান সম্বন্ধে 
1কণিৎ আলোচনা ভালই লাগবে বলে মনে হয় । ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে 
হাওড়া জেলা স্কুলের ছান্ন মাখনলাল দে ১৮৯৯ সালে এ্ট্রাম্স পরীক্ষায় প্রথম হন, 
শালাকয়া এ. এস. স্কুলের ছা রামকৃষ্ষ ঘোষ ও পাবণ্তী কুমার সরকার যথাকুমে 
১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পরণক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন । ১৯৩৬ 
সালে ব্যাটরা মধুপসদন পাল চৌধুরী স্কুল থেকে ম্যাত্রক পরনক্ষায় তৃতায় স্থান 
আধকার করেন মতুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রান্তন শিক্ষামন্ত্রী )। 

অপরপক্ষে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টটিউশন (১৯২২) 
স্থাপিত হয়েও ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পরাঁক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন দেবীচরণ 
খাঁ। আর ১৯৮০ সালে মাধ্যামক পরীক্ষান্ন দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এ স্কুলেরই 
ছান্্ন বরুণ চক্রুবতী। ১৯৯১ সালে মাধ্যামক পরণক্ষার চতুর্থ স্থান লাভ করে 
ণবদ্যালয়ের হান্র কিংশুক পালধ । এছাড়া পুরাতন হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা- 
গুলিতে এই স্কুলাঁট থেকেই টেকনিক্যাল গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর” হয়ে যাঁরা 
জেলায় এক নৃতন ন'জর স্যান্ট করোছিলেন তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে দেবব্রত হোড় 
(১৯৬৫ ), অরুণ কুমার চক্রবত” ৫১৯৬৭ ) এবং মলয় মুখোপাধ্যায় (১৯৬৮)।১৮ 
এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক সুধাংশদ শেখর ভট্টাচার্য ভারত সরকার কতৃণক “জাতক 
শক্ষক+রূপে 0ে80008] 15801)51) ১৯৬৩ সালে জেলার মধ্যে গ্রাথম পহরস্কৃত 
হন। আজ পর্চম্ত জেলার আর কোন শিক্ষক এই সম্মান লাভ করেননি । শালিয়া 
ধৃহন্ৰু হাইস্কুলের ছান্র সুচিন্ন খাঁ ১৯৬০ সালে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় তৃত"য় 
স্থান (কলা 'বভাগে ) আধকার করে বিদ্যালয়ের ও জেলার সারস্বত সাধনার 
সুনাম বাদ্ধ করেছেন । 

এক্ষেত্রে একট গমের স্কুলের কৃতিত্বও বিশেষভাবে উল্লেখ্য । শিবপুর বোটানিকেল 
গাডেনের কাছে থানা মাকুয়া মডেল হাইস্কুলের ছান্র প্রণব 'বশ্বাস ১৯৬১৯ সালে 
স্কুল ফাইনাল পরাকায় দ্বিতীয় স্থান আঁধকার করে জেলার নাম উজ্জ্বল করে 
রাখতে সাহায্য করেছেন । 


কলেজীয় শিক্ষা ক্ষেত্রেও হাওড়া জেলার ইতিহাস কম গোঁরবময় নয় । যদিও সেই 
গৌরবের প্রো কৃতত্বই ইংরেজ 'মিশনারশদের । উচ্চশিক্ষা গ্রসারে বিশপস 
1মিডলটনের কাজে উৎসাহ যোগাবার জন্য ১৮২০ সালে তদানণন্তন সরকার তকে 
বাষাঁট্র বিঘা জমি দান করেন।১৯ ১৮২০ সালে কলেজের নিমণিকাধ্য শুরু হলেও 
শিক্ষাদান শুরু হয় ১৮২৪ সালে ।২* এই কলেজই একদা মধূকবি মাইকেল 
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মধ্সূদন দত্ত (১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ খ্রীঃ ) ছান্র হসেবে পড়াশ্যনা করেন । আর 
রেভারেশ্ড কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজেই অধ্যাপনা করেন ১৮৬৭ থেকে 
১৮৬৮ ঘীঃ পর্যন্ত । এখানে একাট বিশেষ ঘটনা বলা প্রয়োজন । 

বিশপস-কদেজের নিয়ম ছিল, যে কোন এদেশীয় ছান্র শীষ্টান হলেও এ কলেজে 
পড়ার আধিকার পাবে না। অথচ মাইকেল মধুসূদন গাম্টান হবার পরে হিন্দ 
কলেজ ছেড়ে বিশপস-কজেজে ভার্তি হাভে চান । কন্তু লেজের নিয়ম ছিণ অগ্তরায়। 
এই ব্যাপারে জনৈক মহেশচন্দ্র ঘোষের দষ্টান্ত মধূসদনকে এ কলেজে পড়তে বিশেষ 
সাহাযা করোছিল। “উনাবংশ শতাব্দীর নবচেতনায় হাওড়ার ভুমিকা” নামক 
প্যাস্তকারর অচশ ভগ্াচা লিখছেন--+১৮৩২ খ্রীঃ ২৭শে আগন্ট বিশপস কলেজের 
কাীন্পশের একট বিশেষ অধিবেশন হয় 1-**মহেশ চন্দ্র ঘোষ নামে হিন্দু কলেজের 
জনৈক ছান্ খ্রীষ্টধর্ গ্রহণ করে গিশপস কলেজে ভাত হতে চান। এর আগে 
কোন দেশীয় ছাত্রকে বিশপস কলেজে ভণত” করা হয়ান- কেউ ভাত হতে চায়নি । 
অনেক য্ন্ত' কের 'সিশড় ভেঙে কলেজ কাউীন্সল অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন এবার 
থেকে কলেজে দেশীয় ছাব্রদেরও ভাঁভ* করা হবে ॥” মধুসদন 'হিন্দুধম ত্যাগ করে 
থীত্টধর্ম গ্রণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন এই সংবাদে কলকাতা শহরে যথেম্ট চাণ্ল্য 
দেখা দেয় । িতা রাজনারায়ণ পৃঘের এই কাজে বাধা স্ঠন্টর উদ্দেশ্যে একদল 
লাঠিয়াল পর্যন্ত সংগ্রহ করেছিলেন ।”" মধুসূদনের জীবনে এই কলেজের প্রভাব 
সম্বন্ধে রবটন্দ্রভারতী িশ্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন অধ্যাপক ডঃ আজত ঘোষ লখছেন-_ 
বশপস কলেজে তিন গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভাতি ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ 
পেয়ৌোছলেন এবং এখানকার অধাপকগণও মধুসৃদনের প্রাতিভায় মুষ্ধ 
হইয়া লেন । . 

পরে এই কদ্গজেটি কলকাতায় হ্ানাস্ত্রত হয়। এ বাড়িতে আজকের শব. ই. 
কলেজ চলছে । যাঁদও এই 'ব. ই. কলেজ সব্থমে চালু হয়োছিল ১৮৬৬ পাীঃ 
বত'মান রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। পরে ১৮৮০ ঘীঃ কলকাতা থেকে ব- ই. কলেজ 
শবপ-রে স্থানাস্তীরত হয় । এর পরই ভারতায় তত্বাবধানে ও পাঁরচালনায় জেলার 
সব্প্রথম কল্জে হচ্ছে নরাসংহ দত্ত কলেজ । দানবীর বোলালয়াস সাহেবের বাগান 
বাড়ির ঘরেতে এই কল্জজোঁট ১৯২৩ খ্রীঃ স্থাপিত হয় । 

এরপর বেলড় রামকুঞ্ণচ মশনের অধানে বেল,ড় 'বিদ্যামান্দির (১৯৪০-৪১ ১, আমতা 
রামসদয় কলেজ (১১৪৬) ও হাওড়া গালস কলেজ (১৯৪৬) প্রাতিম্ঠিত হয় ॥ 
হাওড়ার একমান্ত মহিলাদের এই কলেজাঁটর প্রাতিজ্ঞঠাতা ছিলেন বিশিষ্ট রাজনোতিক 
নেতা ও শিক্ষাগবদ অধ্যক্ষ বিজয় কৃষ্ণ ভট্রাচার্য । তাঁরই হাতে গড়া আর একাঁটি 
কলেজ হচ্ছে শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ । হাওড়া গাললস কলেজের বত'মান নাম 
গিবিজয়কৃষণ কলেজ । এরপর দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে জেলার গ্রামে ও শহরে 
আরও কিছ সংখ্যক কলেজ স্থাপিত হয়--যেমন শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ (১৯৪৮), 
উলুবোঁড়য়া কলেজ ( ১৯৪৮-৪৯ ), বাগনান কলেজ ( ১৯৫৮ ), শ্যামপুর াসঙ্ধেশ্বরী 
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মহাবিদ্যালয় (১৯৬৪ ), প্রভু জগবন্ধ কলেজ € ১৯৬৪ ), জালবাব। কলেজ (১৯৬৪) 
ও পূরশ কানপুর কলেজ । সাম্প্রতিককালে জগত্বল্লভপহরের শোভারাণণ ও 
জয়পুর কলেজের প্রাঙজ্ঠা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আরও সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে । 
কৌতুহণ জাগতে পারে যে উচ্চশিক্ষা প্রসারে হাওড়া জেন্ার উদ্যম এত দেরীতে 
শুরু হল কেন 2 মনে হয়, কলকাতার সান্লিধ্যই হাওড়াকে এই প্রয়োজন মেটাতে 
ততটা উদ্যোগ হঠে বিরত রেখেছে । প্রসঙ্গত. এই একই কারণে স্বাধানতার আগে 
তদ্বানীস্তন ২৪-পরগনা জেলায় কোন কলেজ স্থাপিত হতে পারে নি । 


জেলার স্কুল-কলেজের ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ পাঠাগারের হীতহাস একটু 
আলোচিত না হয় তা হলে সারস্বত সাধনা কেন্দ্রগ্মীপের অঙ্গহানি হবে বলে মনে 
হয়। কারণ, পাঠাগার হচ্ছে স্কুল কলেজের পরিপূরক সংস্থা । ইউনেসকোর 
ম্যানিফেস্টোতে (১৯৪৯ সালে) পাষ্ঠাগারকে বলা হয়েছে 11108 £01০9 0? 
7১099181 170009800”. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে হচ্ছে জনগণের বিশ্বাবদ্যালয়ঃ । 
এই সত্য [বদ্যোত্সাহী] হাওড়াবাস বুঝোছলেন বলেই হয়তো স্কুল-কলেজের 
পাশাপা?শ পাঠাগারও স্থাপন করেছিলেন জ্ঞানাজনের পরিপুরক কেন্দ্ররুূপে | 
জেলার প্রাগীনতম গ্রন্হাগারটির নাম হচ্ছে শিবপুর পাবালিক লাইব্রেরী । এট 
স্থাপিত হয় ১৮৭৪ খ্রীঃ স্থানীয় কাঁতিপয় ব্যান্তর প্রচেষ্টায় । অপরপক্ষে জেলার 
প্রথম গ্রামণণ পাঠাগার স্থাপিত হয় ১৮৮৩ ঘীঁঃ রসপহর পিপলস লাইব্রেরী । পরের 
বছর ১৮৮৪ প+ঃ তৈরি হল ব্যাঁটরা পাবালিক লাইব্রের। । ১৮৮৫ ঘীঃ বাল 
সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হল** । ১৮৮৬ ঘঃ স্থাপিত হল আন্দুলের মহিক্লাড়ী 
সাধারণ পাঠাগার । এর অনেক বছর পর ১৯০২ থ্ীঃ স্থাপিত হল মাজু পাবালক 
লাইব্রেরী । এর দশ বছর পর ১৯১২ থ্ীঃ স্থাপিত হণ শালকিরার গোবদ্ধন সঙ্গীত 
ও স্যাহতা সমাজ লাইবেরঠ এবং তারও পরে ১৯১৭ ঘ্রাঃ শালাকয়ার মাধব 
মেমোরিয়াল লাইব্রেরী । এছাড়া বড় পাঠাগারের মধ্যে আছে ডিউক লাইব্রেরী 
(১৯১) এবং শিবপুর ফ্লেস্ডস ইউানয়ন ৮1 ইত্রেরী | 

এইসব পাঠাগারগঠীলর বেশীর ভাগই িদঘ্যোধমাহী ও সমাজসেবা ব্যক্তিদের গোষ্ঠী 
অথবা যৌথ প্রচেম্টায় গড়ে উঠেছে । তবে এটাও সত্য যে কাতিপয় পাঠাগার 
ধবদ্যোত্নাহ। জাঁমদার ও ধনাট্য ব্যান্তদের উদ্যমে গড়ে উঠোঁছিল যেমন মহিয়াড়ী 
সাধারণ, মাধব স্মাত ও ডিউক পাঠাগার ইত্যাদি | 

শালাকগার একাঁট মাঝারি ধরনের পাঠাগারের উল্লেখ একাঁটি কারণে উল্লেখযোগ্য | 
সোঁট হচ্ছে 'বষুপদ পাঠাগ্রার । ১৯৩৪ সালে এটি প্রথমে শিশু পাঠাগারর্‌পে 
স্থাপিত হলেও পরে সাধারণ পাঠাগারেই পরিণত হয় । ১৯৬০ সালে পাঠাগারের 
কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে পাঠক বইয়ের কাছে যাবে না--বইই যাবে পাঠকের কাছে। 
6 3085588555758 


*. অমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায় এই পাঠাগারটি সম্বন্ধে 1 9০০০০0৫ ০10৩3 1151815 10 6৫৩ 
1505 লিখে ঠিক করেননি । 
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সেইমত এ বছরের ১লা সেপ্টেম্বর পাঠাগারের একাঁট ভ্রাম্যমাণ শাখার উদ্বোধন 
করলেন তদানীন্তন হাওড়া পৌরসভার চেরারম্যান নির্মলকুমার মুখাজাঁ। 
উদ্যোগাঁট যে খুবই অভিনব ছিল তা বুঝতে পারা যাবে পরের দন সংবাদপল্লের 
একটি সংবাদ থেকে । 1105 30510551080 পন্রিকা লিখছে--1615% ০0£ 15 10170 
11) ৬590 73617881. [1019 11680 601 0101% 180159 8৪100. 1108110 19০০01১16, 
এই পাঠাগারটির পেছনে পান্নালাল আটা, শচীন্দ্রনাথ বস্বমল্লিক ও হেমস্তকুমার 
ভট্টাচার্যের শ্রম ও নিষ্ঠা স্মরণ করার মত । বত'মানে পাঠাগারট সামায়কভাবে 
বন্ধ রয়েছে । 

এই পাঁরচ্ছেদ্টি একটি অজানত অথচ চমকপ্রদ ঘটনা 'দয়ে উপসংহার টানতে চাই । 
কালে এট একাঁট এীতিহাঁসক নাঁজর 1হসেবে ডীল্লাখত হবে বলে আশা রাখ । 
ঘটনাটি ঘটোছিল শালাঁকয়া এ. এস. স্কূলের দশম শ্রেণীর কক্ষে । ১৯৩৬ সাল। 
সুনীল চন্দ্র সরকার নামে জনৈক শিক্ষক ব্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক হয়ে 
স্কুলে যোগ দিয়েছেন । তখনকার দিনে দশম শ্রেণীতে বাংলা 'সিলেকসনে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ণনঝণারণী' নামে একটি কাঁবতা পাঠ্য ছিল । শ্রীসরকার এঁ 
কাবতাটি পড়াতে 'গয়ে যে ব্যাখ্যা করলেন তার প্রাতবাদ হল এ শ্রেণীর মৃন্টিমেয় 
মেধাবণ ছান্রদের পক্ষ থেকে । এদের প্রাতবাদদের কারণ ছিল এই যে উত্ত কাঁবতাটর 
ব্যাখ্যা স্কুলের তদ্দানণস্তন জনৈক প্রবীণ ও খ্যাতনামা বাংলা শক্ষক নীলরতন 
আল্যের ব্যাখ্যার গাবপরশীত ছিল বলে। বলা বাহুল্য, সেই যুগে উত্ত প্রবীণ 
শিক্ষকের বাংলা-সাহিত্য জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে ছাত্ররা সন্দেহাতত ছিল। 
ফলে যুবক ও নবীন শিক্ষক সুনীলবাবৃর ব্যাখ্যা'ট তাদের মনঃপূত হল না। 
সুনীলবাবও মহাবপদ্দে পড়লেন । প্রবীণদের সঙ্গে বাদানবাদে না গিয়ে সোজা 
1বশ্বকাঁবকেই এক পন্লাঘাত করলেন । পাঠকের অবগাঁতর জন্য সনিলবাব ও 
রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠিই ছেপে দেওয়া হল। 


শ্রদ্ধাস্পদেষ্‌, 

আমার বিনীত প্রণাধ গ্রহণ করবেন । আপনার একটি কাঁবতা সম্বন্ধে ছাত্র ও 
[শিক্ষক মহলে ছি; উদ্বেগ, কলহ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সংম্টি হয়েছে । ব্যাপারটা 
সামান্য হলেও হয়ত আপনার সামান্য একটু মনোষে।গের অযোগ্য নর । এই ভেবে 
এ বিষয়ে আপনার দষ্ট আকষ ণ করতে সাহসী হলহম । 

কবিতা হ'ল ণনঝীরণন”-_-081০8662, [00156181 %18001018110], পরীক্ষার্থী 
দের পাঠ্য তালিকার অন্তভূন্ত। কবিতাটি স্কুলের ছেলেদের জন্যে নিবচিনে কর্তৃপক্ষ 
1ববেচনা শান্তর পরিচয় দিয়েছেন কিনা, সে আলোচনা করবো না। তবে আম 
[নিজে জান, এ কাঁবতাটির ব্যাখ্যা 'নয়ে বহু স্কুলেই শিক্ষকদের মধ্যে মতদ্বৈধ 
ঘটেছে । বাজারের ০৩৪ [$8161৪-রা তে। কবিতাঠি, “শেষের কাবিতা” থেকে 
উদ্ধত এই অজহহ।তে কবিতা টিকে প্রেমের কবিতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক 
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শিক্ষক শুনতে পাই এই কবতাটির সঙ্গে ণনঝরের স্বগ্রভঙ্গ* জড়িত ক'রে এমনও 
বলেছেন যে ও কবিতাটি হচ্ছে নির্ঝরের সমুদ্র যান্নার তুলনা । এ অর্থ করবার 
কোনও সঙ্গত কারণ আম তো দেখি না। অবশ্য এ বিষয়ে কোন উৎকণ্ঠা 
অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে না। 
শুধ; আমার নয়, অসংখ্য শিক্ষক ও ছান্রের সুবিধার জন্য এই আমার নিবেদন যে, 
এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে একটু নিদেশি পেলে কৃতার্থ হবো । 
প্রার্থনা কার আপনার স্বাস্হ্য যেন অক্ষঃপ্ন থাকে । ইত-_প্রণত-_ 
সুনীল চন্দ্র সরকার 
৩৩, জেলিয়াপাড়া লেন, সালাকয়া; হাওড়া 
তাং ১৭ই এ্রাপ্রীল, ১৯৩৬ 
এই চিঠি পেয়ে বিশবক'বি যে উত্তর দিয়োঁছিলেন তাও হুবহ পাকের অবগ্গাতর জন্য 
ছেপে দেওয়া হল। 
সুনীলচন্দ্র সরকার 
৩৩, জেোলয়া পাড়া লেন, শালাকয়া, হাওড়া 
শাঁস্তনকেতন 
ত 
কল্যাণীয়েষ,, 
“শেষের কবিতাঃ গ্রন্হে শনঝরণণ* কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বশেষ অর্থ 'ছল ॥ 
তার থেকে 'বিশ্লিম্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অথ“ খখজে বের করা দরকার 
হয়। আমার মনে হয় সেটা এই ষে, আমাদের বাইরে 1বশ্ব প্রকীতর একাঁট চিরক্তন 
ধারা আছে, সে আপন সূষ* চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সব্জনের সবকালের । 
জ্যো1তন্ক লোকের ছায়া দোলে তার ঝরণার ছন্দে । জীবনে কোনো বপৃল 
প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মৃহৃত আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের 
[নাঁবড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে- তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের 
সঙ্গে মানব-চত্তের উৎসব 'মণিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তাঁরই বাণ? হয়ে 
উঠে। ই?তি-_ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
&ই বৈশাখ ১৩৬৩ 
প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য, এই চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে এনঝণরণটী* সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
“আনন্দবাজার পান্লিকায় ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৩ সাল নিজ ব্যাখ্যা নিয়োন্তভাবে প্রকাশ 
করেন £ 
“শেষের কাবতা"্প নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি ঝণরি 
মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে 
প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা 
তোমার হাদয়ে দোলায়িত হতে থাক, তোমার মনে প্রাতিবিদ্বিত আমার ছ!বাঁটিকে 
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বাণ? দাও, তোমার প্রেমের যে বাণী 'িত্যকালের । অথার্থ তোমার ভালোবাসার 
চিরস্তনতায় তাকে সার্থক করো 3 সত্য করো । 

তোমার অন্তরে পড়ছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, 
তারই উপলাব্ধতৈ আমার অস্তরতম কাঁব উল্লাসত। পদে পদে তোমার আনন্দের 
ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সার । আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার 
প্রবাহ-বেগে, তার প্রেরণায় আমার যথাথ* স্বরূপকে জান । তোমাতেই পাই 
আমার প্রকাশ রূপিণী বাণশীকে 1? 

এক কথায়, এই কবিতার মমর্থি এই যে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন 
প্রতিফলিত দোঁখ তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মোপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । 

এই কাঁবতার অর্থ সম্বন্ধে কাঁবর নিজস্ব ব্যাখা প্রকাশিত হওয়ায় ব্যাপারটি 
এখানেই শেষ হয় । কন্তু এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ রকম একাঁট জটল 
কাঁবতাকে স্কুলের অপাঁরণত ছাল্লছাত্ীদের জন্য পাঠ্যতালকাভুত্ত ক'রে যে 
সুববেচনার পাঁরচয় দেনাঁন (যা সৃনীলবাব সন্দেহ প্রকাশ করেও মন্তব্য করেনান ) 
তা তাঁরা 'নজেরাই বুঝতে পারেন । আনন্দের কথা অবশেষে এ কাঁবতাধটকে 
পাঠা তাঁলকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। 

শুধু হাওড়া জেলায়ই নয় সম্ভবত বঙ্গদেশেই এটা এক অনন্য সাধারণ দল্টাস্ত হয়ে 
আছে । এই সুযোগে সুনীলবাবঃর সঙ্গে বিশ্বকাবর পাঁরচয় গাঢ় হয় এবং কাবির 
আহ্বানে [তিন স্কুল ছেড়ে বি*শবভারতীতে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন । আম্ত্ত্য 
সেখানে য্স্ত থেকে শেষ জীবনে “বনয় ভবনের €বি. টি. কলেজ ) অধ্যক্ষ 
হয়েছিলেন ! আর যে মেধাবঈ ছাঘরা সুনীল বাবুর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অতৃপ্ত ছিলেন 
তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ঘোষ পরের বছর (১৯৩৭) কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
ম্যাত্রক পরীক্ষায় প্রথম স্হান অধিকার করে নিজে তৃপ্ত হন এবং শািখাবাসীকেও 
তীঁপ্তরান করেন । অপর দুজন ছিলেন শীহলচন্দ্রু পোড়েল ও সশীলকমার 
গাঙ্গুলী €সালাসটর )। 
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৭* হাঁওডা শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রস্গ--ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধায়। 
কারক গ্রঞ্থ গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ ১৯৪৮। 

৯. হাওড়। জেল! গেজেটিয়ার--অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় । 

১০, ক্কুলের শতবাধিস ্মরণী ১৯৫৫। 
১১. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড )- ত্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
১২, এঁ এঁ এ 


৮ ঞ গে 94 ৬ 


মি 


১৩, 
১৪০ 
১৫০ 
১৬০ 


আশুতোষ স্মৃতিকথা ডঃ দীনেশ চত্রা সেন। 

বেলুড় উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকাঁ_নব পযায়--১৯৮৩। 

বেলুড় উচ্চ বিগ্ভালয়ে শতবর্ষ গ্জয়স্তী উদ্বোধন উৎসব--১৯৫৬ | 
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শ্রুলিলা জম আবাভিনা5 খিস্টেউ্রান্ডে- হাশুড়া 


বত“মান ধান্লা-থয়েটার যেমন উন্নত ও জনাপ্রয় হয়ে লোকের চত্তাবনোদনের ও 
চত্তশোধনের প্রধান আঙ্গিক 1হসেবে পাঁরগাণিত হচ্ছে, মধ্যযৃগে বাংলা দেশেও 
সেরকম লোক-শিক্ষা ও লোক-চিত্তীবনোদনের অঙ্গ হিসেবে ছিল কাঁবগান ও কথকতা 
ইত্যাঁদ। অবশ্য তার জাঁকজমক ও জৌল:স আজকের নাটক ও যাণ্লার আসরের 
মত না হওয়াই স্বাভাঁবক । তবে একথা সত্য যে, বাংলা সাহত্যে প্রাচীন 
কাঁবরালদের কাঁবগানের মূল্য অসাম । 

হাওড়ায় নাটক ও যাব্রার একটা অন:ক্‌ণ আবহাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে 
এ বিষয়ে এই মাটর প্রাচীন এীতহ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাস্তে 
দেখা যায় যে, বাংলা সাহত্যের সার্থক কবিয়াল রাম বসু এই হাওড়া-রই শাখার 
আঁধবাসী ছিলেন । রাম বসুকে আধ্ানক কাব গানের জনক বলে আখ্যা দেওয়া 
হয়।» রাম বসুর যুগেও 'বাশম্ট কাবক্ালদের মধ্যে ছিলেন ভবানী বেনে, 
ঠাকুরর্ধাস সিংহ ও মোহন সরকার প্রমুখ কবিয়ালগণ । তথাপি তাঁরা রাম বসকে 
'দিয়ে উচ্চ মানের কাঁবগান রচনা করিয়ে নেবার জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতেন । 

অজ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে একদল কাবয়ালদের বলা হ'ত দাঁড়াকাঁব । 
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাবগান গাইতো বলে তাঁদেরকে দাঁড়াকাঁব বলা হত বলে একটা 
সাধারণ ধারণা আছে । কিন্তু সেই ধারণাটি নিতাস্তই ভুল । এই ধারণা যে সবৈব 
ভ্রান্ত তার উল্লেখ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর “মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙ্গালখ' 
গ্রন্থে । তাতে তিনি বলেছেন- “পাঁচালী যেমন পা-চালি থেকে হয়নি, দাঁড়াকাঁবও 
তেমাঁন প্দাঁড়ানো* থেকে আসোঁন । পাঁচালী শব্দাট এসেছে পিঞাালকা” শব্দ 
থেকে । পণ্চালিকা মানে পুতুল 1” আসলে রাম বসুর পূব দুস্দল কাঁবয়ালই 
প্রশ্ন ও উত্তর আগে থেকেই গড়াপেটা করে আসরে অবত?ণ” হতেন । ফলে আসর 
প্রথম প্রথম উপভোগ্য হলেও পরে অনেকটা পানসে হয়ে যেত । এমনও দেখা 
গেছে যে, নতুন করে প্রশ্ন উত্তর তোরর জন্য আসরের সামায়ক বিরাতি দিয়েও আবার 
আসর বসানো হত । প্রতিভাধর কাঁবয়াল রাম বসুই প্রথম যান আসরে দাঁড়িয়েই 
প্রীতপক্ষকে তাতক্ষাঁণক প্রশ্নের জবাব দেবার পদ্ধাত চাল করেন । তা থেকেই 
দ্াড়াকাঁব কথা চাল? হয় ॥” গোপালচন্দ্রে বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন-_ আসরে 
বসে প্রাতপক্ষের জবাব দেবার প্রথা প্রচলন করেন 1তানই (রামবস্হ ) প্রথম ।২ এটা 
তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল কারণ, তিনি একজন উ“্চু স্তরের কাবয়াল ছিলেন বলে । 
সংবাদ প্রভাকর 1লখছে--ইনি “জন্ম কাঁব* ছিলেন । পাঁচ বংসর বয়সের সময়ে 
কবিতা রচনা কাঁরয়াছেন । 

এই রাম বসৃই শাঁলখায় ১৭৮৬ শ্রীন্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত কারস্থ বংশে জন্মগ্রহণ 


৩৬৯ 





করেন । পুরো নাম রামমোহন বসু (কেউ কেউ রামচন্দ্র বসও বলেন )1£ 
সাধারণভাবে তন রাম বসু নামেই সমধিক প্রাসদ্ধ।৫ রাম বসুর পিতার নাম 
1নয়েও পাণ্ডতর্দের মধো মতভেদ আছে । কেউ বশেন, রামবাবুর 'পিতা হচ্ছেন 
রামলোচণ বসু ॥ গোপালবাবৃর মতে তাঁর নাম ছিল জয়নারায়ণ বস । কিন্তু 
ব্রজসন্দর সান্যাল কোথাও তাঁকে রাঁবলোচন আবার কোথাও তাঁকে রামলোচন 
বসু বলেও উল্লেখ করেছেন ।৬ যাহোক, রাম বসু মে শাঁলখায়ই জন্মোছিলেন 
তাতে কারও ১ন্দেহ নেই । রাম বস্হর মায়ের নাম ছিল নিস্তারণী । 

রামবাবহত্র ছেট বয়স থেকেই কাঁবত্ব শান্ত প্রকাশ পায়। তাঁর পিতা তাঁকে ইংরেজী 
গশক্ষা দিয়ে আরও উন্নত করবার জন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ভগ্রনপাতির 
বাড়তে পাঠান । কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের মতে-৬্বারাণসী ঘোষের বাখড়তে 
তাহার গিসার নিকট থাকিয়া তিনি লেখাপড়া কাঁরতেন 1৭ প্লামবাবু ধিহু ইংরেজী 
শিখে €থম জাবনে চাকার করতে ঢোকেন এক সওদাগরখ আফসে। ৩খনকার 
দিনে 1ত?নই ছিপেন একমাত্র কাঁবয়াল যান ছু ইংরেজী জানতেন ৮ রামবাবু 
পরে অবশা চাকার ছেড়ে নিজেই একাঁটি কাবর দণ গঠন করোছিলেন-_ নাম নল 
বাম বোনের দল ॥+ 

রাম বসহর নত সম্বন্ধে বেশ কনাঘুষা শোনা যায় । তাঁর নাকি একজন রক্ষিতা 
[ছিলেন । ভাঁর নাম ছিপ যজ্ঞেশবরী । এই যজ্দেশবরশ নিজেও একজন খ্যাঙনাম্নী 
মহিলা কবিরাশ ছিলেন । কারো কারো মতে রামবাবুর কাবত্ব শান্তুর উৎসই নাকি 
ছিলেন এই বঙ্জেশবরা । ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় “নব্য ভারতে লেখা হচ্ছে 
“রাম বপুর চরিত্রটি নিতান্ত ধোয়া তুলসাঁপাতা ছিল না। আবার অনাথ কৃষ্ণ দেব 
তাঁর “বঙ্গের কবিত।* পুস্তকে লিখছেন-_“যজ্ঞেকবিরীকে রাম বসু অনুগহীভারুপে 
দেখতেন ।? অবশা তখনকার নে এ ধরনের অবৈধ প্রেমকে মোটেই দোষের বলে দেখা 
হত না । ১৩১৩ লালের “নব্য ভারত” পাঁন্রকা ঠশিখছে-প্প্রাচীন মহাশয়েরা মন্ত কণ্ঠে 
স্বীকার কাঁদয়া থাকেন যুবকগণ বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা শাখতে পারে না 1, 
এখানে বজ্দে*বরী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । তখনকার দিনে তিন ছিলেন 
একজন অগপ্রতিদ্বন্ব? মহিলা কাঁবয়াল । তিনি নিজেও একটি কাঁবর দল গড়েছিলেন । 
[তাঁন স্বয়ং আসরে বসে কাঁবতা রচনাতেও পটীয়সী ছিলেন। পুরুষদের সঙ্গে 
সমান তালে তিন আসরে দ্বন্দে অবতীর্ণ হয়ে শ্রোতাদের চমক লাগয়ে দিতেন । 
ণতনি ত্রেজাত কাবিয়াল ছিলেন তার প্রমাণ পাই প্রাঁসদ্ধ কাবয়াল ভোলা ময়রার 
সঙ্গেও তাঁর প্রাতদ্বান্বতার সংবাদ থেকে । 

একবার কলকাতার এক আসরেক্* উপাঁস্ছত হয়ে যচ্ছেশ্বরশ দেখলেন যে, প্রাসদ্ধ 
কাবয্নাল ভোলা ময়রা সেখানে উপস্থিত । ভোলা ময়রার খ্যাঁওর কথা যজ্ঞেশবরী 
আগেই জানতেন । তাই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যজ্জঞেশ্বরী তাঁকে 
ঘভোলানাথ আমার পুত্র এবং আমি ভোলানাথের মাতা বলে গান বাঁধলেন । 


সী সপ পাপ শা সী 





:* কাশিমবাজারের রাজবাড়ি। 
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'উদ্দেশ্য যে, ভোলানাথ হয়তো মাতাকে আর তেমন হেনস্তা করবেন না। কল্তু 
ভোলানাথ মাতার পন্ন আখ্যা স্বীকার করেও এমনভাবে গালাগাল 'দিয়ে ভার 
উত্তর 'দয়োছিলেন যা পড়লে ভোলানাথের কাঁব-্রাতিভার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
'ভোলানাথের উত্তরাঁট চমৎকার-_ 
তুমি মাতা যজ্জে*বরী সর্ব কার্যে শুভগুকরী 
ভোমার এ পুরানো এঞড়ে রাম বোস বাপ। 
যেমন পিতা তেমান মাতা ভোলানাথের অভয়দাতা 
মা্বাপ ঠিক বাঁগয়ে দলে খাপ | 
এখন মা! শুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে 
ঘন ঘন দচ্ছ জোরে ডাক । 
বুঝি তোমার হয়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল 
তাই বাবুদের সভান্প এত হাঁক ॥ 
তোমার পদুত্র ভোলানাথ গুণধর সকণপ কাজেই অগ্রসর 
তোমার মত মাতার দুঃখ দোখতে না চাই । 
পণ্পাপতা, সপ্তুমাতা শাস্তে শুনতে পাই 
তুম আমার গাভীমাতা, চল তোমায় চরাভে যাই ॥৯ 
উল্লেখ্য, রাম বস;র সঙ্গে ২জ্ঞেবেরটর অবৈধ যোগাযোগের ঘটনা ভোলা ময়রা বলতে 
কসুর করোনি । বলা বাহলা, যজ্ঞেশবরীকে পেদিন বিনা শতে' রণে ভঙ্গ দিতে 
হয়েছিল । 


বাংলার প্রাচীন যালা জগতে এক বখ্যাত নাম হচ্ছে পালাগানকারী গোবিন্দ 
আঁধকারী । 'তনি একাদকে যেমন উ্চুদরের যান্রাভিনেতা ছিল্নে অন্যাঁদকে 
ণতাঁন ছিলেন একাধিক পাপা রচনায় 'সিহ্ধহণ্ড। আধকারী মশায়ের কৃষ্ষঘান্রার 
সুখ্যাতি সে যুগে আসরে আসরে কীর্তি হত। এই আঁধকারী মশায়ের জন্ম 
হুগলশ জেলার খানাকুলে হলেও তারি জীবনের বেশী সময়ই কেটেছে এই হাওড়া 
জেলারই শাঁলখায় । এখানেই তান সগোরবে মৃত্যবরণ করেছিলেন । 

গোবিন্দ আধকারা যে কত উঠ্চুমানের যান্না পালাকার ছিলেন তার কিছ প্রমাণ 
পাওয়া যায় বাঁপন ীবহারী গুপ্তের “পুরাতন প্রসঙ্গ" গ্রন্হে । প্রবীণ নাট্রাচান্ঠ 
শ্রীযুস্ত রাধামাধব কর-াবাপন বাবুকে বলেন--তখন কলিকাতায় যা্নাগানের 
খুব ধূম। সর্ব্ই যাল্লার আসর ছিল। গোঁবিদ্দ আধকারীর দল, রাধাকৃফণ 
বৈরাগীর দল, বদন আঁধকারীর দল, মহেশ চক্রবতাঁর দল, বৌ-মান্টারের দল, 
ঝোড়োর দল, ব্রজ আধকারীর দল, উমেশ মন্রের দল (গোপাল উড়ের দল নামে 
প্রীসদ্ধ ), মদন মাম্টারের দল, লোকা ধোপার দল প্রভাতি যান্লার দল তখনকার 


* ভারত সঙ্গীত সমাজ হইতে একমাত্র শ্রীযুক্ত কর মহাশয়ই নাটাচার্য উপাধিতে ভূবিত হইয়াছেন । 
জরঃ পুরাতন প্রসঙ্গ । 


৪১, 


বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । গোঁবন্দ আঁধকারণ রারিশেষে আসদ্ষে 
নামতেন । তখন যাল্লা শনিবার জন্য কর্তারা আঁসিয্া বাসতেন । তৎপর 
রাত নয়টা হইতে তিনটা পর্যস্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙের ব্যবচ্ছা 
ছিল । গোবিন্দ আধকারীর পোষাক জাঁর বসান শালুর কাপড়ে প্রস্তুত ছল । 
যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা*লইত, তাহারা কলাপাতার গহনা পারত ।...প্রতোক 
দলই নাচ গানের জন্য প্রপিদ্ধ ছিল । গোবিন্দ আধকারণ বন্ধ বয়সেও স্পীলোকের 
পোষাক পরিক্লা বন্দে দৃতাী সাজয়া আসরে নামিতেন, অথচ কিছ মান্র বে-মানান 
বাঁলয়া মনে হইত না । আত মধুর কীতণনাঙ্গে তান সকলকে মো'হত কাঁরয়া দিতেন | 
বৈষব গোবিন্দবাবুর জন্ম-মত্ত্যু নিয়েও পশ্ডিতর্ধের মধো, মতান্তর আছে। 
বিঙ্গভাষার লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন-_ তাঁহার ভূঁমিষ্ঞ হইবার প্রকৃত 
সন তারিখ জানা নাই। তবে তিনি যে খ্ান্টীয় উনাবংশ শতাব্দীর প্রারভে 
জন্মগ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই । বাঙ্গালীর গানে বলা 
হয়েছে--১৭৯৮-৯৯ থীঙ্টাব্দে গোবিন্দ আধকারীর জন্ম এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে 
হাওড়ার সালখা গ্রামে মত্ত্যু হয় ।১* গান রচনা ও সুলালতকণ্ঠের আঁধকারণ, 
বহ? পালাগানের রচারতা ও দ্ৃতশীর ভুমিকায় অপ্রাতিদ্বন্দী আভনেতা ও যাণঘা- 
পারচালক গোবিন্দ অধিকারণকে সাহত্যসম্ত্রাট বাঁগ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পযস্ত তাঁর 
বিঙ্গদশনে” গোবিন্দকে পরমানন্দের দলের “ছোকরা আঁভনেতা” বলে উল্লেখ 
করেছেন ।১১ এই খ্যাত যাত্রা আধনাযর়ক গোবিন্দ অধিকারী থাকতেন শালিখার 
বত'মান কলডাঙ্গা লেনে । 

ইাতপবে প্ৰাঁড়া কবি" সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । দাঁড়া কাঁবদের মধ্যে 
একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে রঘুনাথ দ্বাস। কেউ কেউ বলেন, তিনিই নাকি 
“দাঁড়াকাবি'র প্রবত“ক ছিলেন 1১২ ডঃ ভবতোধষ দত্তও গোপালবাবহর মতকে সমর্থন 
করেন । ঈশ্বর গ্প্তের মতে রঘুনাথ ফরাসডাঙ্গায় বাস করতেন ॥। রঘুনাথ এক 
সময়ে হাওড়ার শালিখায়ও বাস করতেন এটাও অনেকের মত । ডঃ অসিত 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইীতিব,ভ্তে (9) বলেছেন-শীকম্তু অনেকে 
বলেন রঘুনাথ নানা চ্ছানে বাস করতেন- সালিখা, গ্প্তপাড়া ও কলকাতায় তা 
যাতায়াত ছিল”। ভবতোধষ দত্তের মতে-_অম্টাদশ শতাব্দীর পবাধে এর জন্ম । 
রথুর জন্মন্ান 1নয়ে 1বাভন্ন কিম্বদন্তঁ আছে । কেউ বলেন কলিকাতায় কেউ বলেন 
শালখায়, কেউ বলেন গ্াপ্তপাড়ায় । হর ঠাকুর এর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 
এই সব কাহনশর অবতারণা করে এ কথা বল। যায় যে, 'বিংশ শতাব্দীতে হাওড়া 
যান্রা, থিয়েটার ও গিসনেমায় যে গৌরবের ইতিহাস সাম্ট করেছে সেটা হঠাৎ গড়ে 
ওঠা কিছ: প্রাতিভাশাল? আভনেতা, নাট্যকার ও গারকের ধূমকেতুর মত আগমন 
নয়, এটা তাঁরা পেয়োছলেন এই মাটিতে স্বাভাবকভাবে স্ট প্রাচীন কয়েকজন 
সজনশীল পরবপুরষ কবিয়াল, আঁভনেতা ও নাট্যকারের সহজাত গুণের 
উত্তরাধিকার হিসেবে । এ সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় প্রাতভাধরদের জন্য হাওড়াবাসী 


গং 


স্বতঃই গাব্তি। কাঁবয়াল রাম বসু সম্বন্ধে কাব ঈশ্বরগপ্ত যে ধরনের প্রশান্ত 
কীর্তন করেছেন তা যে কোন প্রাতিভাবান ব্যান্তর পক্ষেই প্রার্থত বস্তুস্বলৃপ ৷ 
গঃপ্ত কবি বলেছেন--যেমন সংস্কৃত কাঁবতায় “কালিদাস”, বাঙ্গালা কাঁবিতায় 
রামপ্রসাদ' ও ভারতচন্দ্র' সেইর্‌প কাঁবয়ালাদগের কাঁবতায় “রাম বস?* যেমন 
ভঙ্গের মধ্যে পদ্মমধ্, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপনন্রের পক্ষে পনত্-সন্তান, সাধুর 
পক্ষে ঈশবর-প্রসঙ্গ, দারদ্রের পক্ষে ধনলাভ নেইরুপ ভাবকের পক্ষে 'রাম বসঃর 
গীত? ১৩ 
গোবিন্দ আধকারীর জন্মের কাছাকাছ হাওড়া ব্যাঁটরা গামে আর এক পাঁচাঁলকার 
জন্মগ-ুহণ করেন। তাঁর নাম ঠাকৃরদ্বাস দত্ত । “আনহমাণনক ১২৮ সালে ১৮০১ 
প্রীষ্টাব্দে ) ইনি হাওড়ার অন্তর্গত ব্যটিরা গামে জন্মগুহণ করেন । ঠাকুরদাসের 
পিতা রামমোহন দত্ত 1ছলেন প্রাসদ্ধ কাবওয়ালা রাম বসুর বন্ধু স্থানীয় । রাম 
বসুর কাঁবর দলে তিনিও যোগ 'দিয়াছিলেন । কিন্তু জীবিকা হিসেবে রামমোহন 
ফোট উহইীলিয়ামে কাজ করাই বাঞ্চনীয় ভাঁবয়াছিলেন 1১৪ “াকুরদাসের পূল্র 
লক্ষমীনারায়ণের জন্ম ১৮৪২ সালে । তিন ছিলেন পিতার মতই সঙ্গীতকত । 
ঠাকুরদাসের অপর প্র শ্যামাচরণ ছিলেন সুকাব 1১৫ “যুবক বয্সে ঠাকুরদাসের 
পিতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি শখের যাল্লাদল করেন । প্রথমে বিদ্যাসন্দরের অনহকরণে 
একটি পালাগান রচনা করেন । এই সময়ে তরি বয়স ছিল ২৯/৩০ বৎসর ১৬ তাঁর 
বিখ্যাত পালা ছিল “'নল-দময়স্তন', “কলঞ্ক ভঞ্জন" ও শ্শ্রীমস্তের মশান? ৷ সেই সময়ের 
[বিখ্যাত যাল্লাগায়ক দুগচিরণ ঘাঁড়য়াল এই তিনটি পালাই বহৃদ্দিন গেয়েছিলেন । 
তখনকার দিনে ঠাকুরদাসের পালাগান জেলার 'বাভন্ন অংশে আভজাত বাড়তে 
গাওয়া হত । এছাড়া তাঁর রচিত 'বভিম্ন পালা কলকাতার টাকা জামদার বাড়ি, 
শ্রীরামপুর-রিষড়ার কৈলাসচন্দ্রু পারুই-এর বাঁড় ও বাগবাজার নিবাস গোপাঁনাথ 
দাসের বাড়তে শখের যান্রাদলেরা অভিনয় কর৩। অবশেষে ঠাকুরদাস নিজেও 
একট শখের পাঁচালীক়্ দল করেন । পরে সোঁটি পেশাদার দল হয় । তাই নিরঞ্জন 
চক্রবতর্ণ তাঁর বইতে [লখেছেন--এই দলের জন্যই “পঁচালীওয়ালা ঠাকুরদাস” নামে 
তাঁহার কবিখ্যাতি দিগন্ত প্রসারিত হয় ।' এট 'কি হাওড়াবাসাীঁর কাছে কম আনন্দের 
বার্তা! তবে একথাও স্বাকার করতে হবে যে রাম বসুই ছিলেন ঠাকুদাসেরও 
পাঁচালীগানেরঃপ্রেরণাদাতা । ঠাকুরদাস-পুত্র লক্ষমীনারায়ণ নিজ পিতা সম্বন্ধে 
যে প্রশান্ত রচনা করেছিলেন তা থেকেই সেটা পরিদ্কার হয়ে যাবে। “উনাবংশ 
শতাব্দীর নবচেতনায় হাওড়ার ভূমিকা* পহাষ্তকার অচল ভট্টাচার্য 'লিখেছেন- “পনর 
লক্ষনীনারায়ণ 'পতা ঠাকুরদ্দাস সম্পকে 1 খেছেন-_ 

বহু শিক্ষা লাভ কিংবা চাকুরণ গ্রহণ । 

এ সকলে ঠাকুরের না উঠিল মন ॥ 

পিতৃসখা রামবস: কবিদ্বের বশে । 

পাব কারিল মন বাপাসুধা রসে ॥ 


কাবতা, পাঁচালী, যাল্লা, বাউল সঙ্গীত । 

এ সকল আলাপনে হয় হরষিত ॥ 

অসংখা পাঁচালী রচি কাবতা ও গান । 

দেশে প্রচারিয়া পান অজন্্র সম্মান ॥ 

স:কবি সে দাশ রায়, সুধ! কীতিমান । 

যাহার পাঁচালী কাবা নব অবদান ॥ 

ঠাকুরদাসের কাব্য করি আস্বাদন । 

“দাদা বাল, “কাঁব* বাল, করেন বন্দন ॥ 
উল্লেখ্য, লক্ষমীনারায়ণও একজন গাীতকার ছিলেন । তার নমুনা উপরের শিতৃ- 
প্রশন্তি থেকেই বোঝা যায় । ঠাকুরদাস ১২৮৩ সালের ২১শে বৈশাখ (১৮৭৬ ইং) 
তারিখে লোকান্তরত হন 1১৭ ডঃ সুকুমার সেনের মতও তাই । বাঙ্গলা সাহত্যের 
ইতিহাস ২য় সংস্করণে শ্রী সেন লিখছেন--“অবশ্য কোন সাহত্য-হীতহাসকার 
কিভাবে ১২৮৮ সাল [নর্দেশ কারয়াছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই । পচালশ- 
গানে ঠাকুরদাসের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল পাঁচালীগানের সঙ্গে উন্নততর মার্গ- 
সঙ্গীতের সংমিশ্রণ । 
এবার যাল্লা ও থয়েটারের কথায় আসা যাক | যাত্রা ও থিয়েটারে হাওড়াবাসীদের 
একাঁট ীবশেষ ট্র্যাঁডশন আছে । আর সেই ব্র্যারিশনের মূলে ছিলেন কাঁবয়ালশ্রেজ্ঠ 
রাম খল, গোবিন্দ আধকারঈ এবং ঠাকুরদাস দন্ত । ভারা যে কেবল জেলার গণ্ডীর 
মধ্যেই নিজেদের প্রাতিভা প্রকাশে সীমায়িত ছিলেন তা নয় । নগরন শ্রেষ্ঠ কলকাতার 
বিভিন্ন স্থানেও তাঁরা নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন । 
পাঁচালী থেকেই যে যাল্লার উদ্ভব হয়েছে এ মত অধিকাংশ পাণ্ডিতই পোষণ করেন। 
[বশিষ্ট ভাষাবদ ডঃ সুকুমার সেনের মতে-__পপাঁচালশী হইতেই যান্লার উদ্ভব |, 
অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল ৩1র “বাংলা নাটকের ধারায়* লিখেছেন--কীর্তন ভাঙ্গয়া 
ঢপকীত'ন” ও ঢপকঈত'ন ভাঙ্গয়া যাত্রার উৎপাত । বিশিষ্ট নাটক সমালোচক ও 
অধ্যাপক ডঃ অজি৬ কুমাব ঘোষও তাঁর “বাংলা নাটকের ইছিহাস” গ্রন্ছে লিখেছেন- 
“পাঁচালী হইতেই জনীপ্রয় যাল্লাগানের উদ্ভব হইল । উনাঁবংশ শতাব্দীতে নব্য 
পাঁচালীর জন্ম হইয়াছে । এই পচালীর ধারা উদ্ভূত হইয়াছে কীর্তন গান হইতে ॥, 
81501 06739158911 1.101816015 10 0105 1909 050081গ গ্রিন্হে এস. পি. দে-ও 
মন্তবা করেছেন-75808১ 2 50909195 ০? 000019 212009612861)0 ড/1)101) ৫৪ 
919921 81110 1০0 18৮1 2110 7১211011811, অতএব এরপর আর তকে অবকাশ 
কোথায় ! 
যান্রাভিনয়ে কিন্তু বালি গ্রামের প্রাচীনত্ব বহদল প্রচারিত । বালি সাধারণী সভা- 
শতবাধ ক স্মারক গ্রন্হে বলা হয়েছে--“যতদুর জানা যায় ১৮৮৫-৯০ শ্রীম্টাব্দে 
মধ্যে সথা নাট্যসমাজ 'শকুন্তলাঃ যাঘ্রার সূচনা করেন । গ্রামের অনাতম কৃতী সন্তান 
নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা হইতে আভনয় উপযোগণ করির্লা 
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যাতার সাট বা পালা রাখেন। সরল সংলাপ ও ধ্রুপদী সঙ্গত "শকুন্তলা? যান্লার 
বিশেষত্ব ছিল। স্মরসাধক রাম দত্ত সঙ্গীতে সুর সংযোজন করেন । নিশ্চন্দা 
ঘোষপাড়া এবং জোড়া অশ্বখতলার াবদ্যাসন্দর যান্রাভিনয় বালসহ 
কলকাতাতেও জনাঁপ্রযরতা লাভ করেছিল । সময়কাল হবে ১৯০৭--১৯১২ প্রাঃ 
প্যন্ত । পরবতাঁকালে টঠৈতন্যলীণ্ণা, বিজ্বমঙ্গণ, বৃত্রাসূর, ভীগঙ্ম, ভন্ত পুরাণ 
প্রভীত যান্রাভনর জনসমাজে আদত হয়োছিল ।* 

কিন্তু দেরীতে হলেও হাওড়া শহরে 'নদের নিমাই” যাত্রা সকলের মধ্যে অপ্রতিদন্ী 
হয়ে উঠে। বাঙ্গলাদেশে হাওড়া সমাজের “নদের নিমাই"-এর যাল্লাগান সদাই 
প্রচারত ও প্রসংশিত। এটির জন্মকাল ১৯৩১ সাল ৬ই নভেম্বর ৷ “স্ম্তির অঘ7, 
গ্রন্হে শিবপহ্রের বসন্ত কুমার িখছেন--শিবপুরে অনেকগ্াাপ ভাল শখের যাল্লাদল 
ছিল । এদের মধ্যে হাবড়া (হাওড়া ) ও শিবপুরের অনেকগ্দীল ভদ্রলোক মিলে 
“নদের নিমাই যান্রাভনয় করতে আরম্ভ করেন ।-".নদের নিমাই-এর পারকজ্পনা 
করেন 'হাবড়া সমাজে"র সম্পাদক শ্রীবনন্ত বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । বিশ্বরঞ্জনবাবৃর 
1পতা ভূঙনাথ চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন ৷ তারিই বাঁহবটিখতে 
(হারকার্ট লেন ) আশ্রয় নেওয়া হল । নদের নিমাইয়ের গানে অপ[ব সুর সংযোগ 
করেন 'বিশ্বরুপবাবহ। নিতাইয়ের ভুমিকায় হধাকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইয়ের 
ভাঁমকার শ্রীমান গোপালের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য । এই যাল্লাভনয়ের অথেই 
নদের নিমাই মান্দর প্রাতঘ্ঠা হয়েছে মধ্য হাওড়ার বৈকুণ্ঠ চ্যাটাজী লেনে । মন্দিরের 
মহাপ্রভুর মন্মর মহত গভীর ভাবের দ্যেতনা করবে ভন্তজনের মধ্যেই । আজও 
হাওড়া সমাজ 'নদের নিমাই” যাল্লাভনয় চাগলয়ে যাচ্ছে । 

কিন্তু এখানে যাঁদ বাংলার যাত্রাজগতের এক উজ্জঙল নক্ষত্রের নাম না কার তাহলে 
বাংলার যান্রাজগতের অঙ্গহাঁন ঘটবে । তিন হচ্ছেন ফণাীভূষণ বদ্যাবিনোদ | যান্রার 
আসরে তান আবালবহ্ধবাঁণতার কাছে “বড় ফণ?+ নামেই সমধিক পরিচিত । পেশায় 
ইঞ্জনিয়ার হয়েও নেশার টানে যাতাদল খো:ণন । আসণ নাম ফণাঁভুষণ 
মুখোপাধ্যায় । ১৮৯৩ সালে জন্মোছলেন হাওড়া জেলার সাঘ্রাগাছি গ্রামে 1১৮ 
শুধু; আভিনয়েই নয়--ইতিহাস, পহরাণ, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্ে তার অগাধ পাশ্ডিত্য 
[ছিল বলেই ভাল ভাল নাটকও লিখে গেছেন। ভারত সরকারের সঙ্গীত-নাটক 
একাডেমি তাঁকে ১৯৬৮ সালে সরকারী সম্মানে প্হরস্কৃত করে ছিলেন । এই বিভাগে 
1তানই প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন ।১৯ ১৯৬৮ সালে নারকেলডাঙ্গায় বাঁশের 
কেল্লা” আভিনয় করতে করতে তিনি শেষ নিঃ*বাস ত্যাগ করেন ।৭* “বড় ফণন? ষে 
হাওড়াবাসীকে যাত্রাজগতে কত বড় করে গেছেন তা আজ হাওড়াবাসী বুঝতে 
পারছে । স্বাধীনোত্তর যুগে স্তরের দশকে আর এক যান্রাভিনেতা খ্যাতিলাভ করে 
অবসর নিয়েছেন-তিান হচ্ছেন হাওড়া শালখার ভোলা পাল। শখের 
যাল্লা অভিনয়ে শিবপুর প্যারাভাইস ক্লাব ও সান্রাগাছি নাট্যসমাজের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সাঁত্াগ।ছির নাট্যসমাজের 'জয়দেব* পালাটি সেকালে বিশেষ খ্যাতি 
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লাভ করোছিল । পণ্মাশ বছর ধরে এঁ কর্লাবাটি জনসাধারণকে আমোদিত করে 
'চঙ্ছে। 
পাঁচালশ থেকে যাত্রার উদ্ভব হলেও পুরাতন যাত্রার সঙ্গে গিল্তু বাংলা নাটকের 
কোন নাড়ীর যোগ নেই । বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটোছিল । 
রসরাজ অমৃতলাল বসুর মতে-_ আমাদের দেশীয় যাত্রায় গানই প্রধান, এই জন্য 
যাত্রা “শহনতে” হয় ; থিয়েটার অঙ্গভঙ্গী অথাৎ 'আযকটিং, প্রধান, এইজন্য থয়েটার 
“দেখিতে? হয় ।২১ হাওড়ায় কবে কোথায় প্রথম থিয়েটার চালু হশ তা'নয়ে 
মতভেদ থাকাই স্বাভাবক। তথাপি যেসব 'লাখিত তথ্য পাওয়া যায় তাতে 
দেখা যায় যে শিবপরেই প্রথম থিয়েটার চাল হয় । “নগর হাওড়া; গুন্হের নেখক 
অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলখছেন- -প্রকৃতগক্ষে ১৮৫৮ সালে শিবপুরে 
বোবাজারের এক শখের নাট্যগোষ্ঠার নাটক আভনণড হবার পরই এ নগরের মানুষ 
নাটক আঁভনয়ে উৎসাহিত হয়। অপরপক্ষে প্ারাতন প্রসঙ্গ'-এ বিপিন বহার? 
গুপ্ত লিখছেন--"১৮৬৬-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় শখের থিয়েটারের খুব ধুম 
পাঁড়য়না গেল। শিবপ;রে বাঁধা স্টেজে 'রামা ভিষেক* নাটক আঁভন?ত হইন্গী ।' 
আবার “মতর অর্ঘয* গুন্হে বযস্ত কুমার পাল দিখেছেন--পিভার মুখে শহানয়াছি 
উনাবংশ শতাব্দীর ষম্ঠীভাগে কলকাতায় প্রথম “পদ্মাবত৭ নাটক আঁভনয্ের পর 
তাঁহারা ?শবপুরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের “কৃষ্ককুমার” নাটক অভিনয় করেন । 
মাইকেল শনজে আসয়া তাহাদের উৎসাহিত কাঁরতেন এবং তাহারা এ অভিনয়ে 
সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন | 
এখানে এমন একজন অভিনেতার নাম উল্লিখিত হচ্ছে যিনি আভনয়্ে প্রথমে নেমেই 
প্রথম শ্রেণীর আঁভনেতা হিসেবে সে-যৃগে বঙ্গরঙ্গ মণ্ডে আদৃত হয়েছিলেন । তিনি 
হচ্ছেন নাট্যাচাষণ্য রাধামাধব কর। তিনি হাওড়ায়ই জন্মোছিণেন । শ্রীকর ২রা 
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ লালে বিপিন বিহার গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন--১৮৫৩ সালের 
পৌষ মাসে সাঘাগাছিতে আমি জন্মগুহণ করি । আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযু্ত 
রাধাগো'বিন্দ কর*%* আমার চেয়ে এক বছর পাঁচ মাসের বড়। আমার বয়ন যখন 
পাঁচ বংসর তখন আমার পিতৃদ্দেব (স্বীয় ডান্তার দৃণদাস কর) বারশাল 
হইতে ঢাকায় বাল হইয়া গেলেন ।, এই রাধামাধব কর উচ্চশিক্ষার পথ ত)াগ করে 
আভনয়ে মেতে উঠলেন । ১৮৭২ সাল । কলকাতার রাজেন্দ্র পালের বাড়তে 
'লীলাবও)” নাটক হচ্ছে । খোলা আকাশের নিচে দর্শকরা বসেছেন । দর্শকদের 
মধ্যে আছেন দীনবন্ধু মিল্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, কানাইলাল দে, হোমিওপ্যাথিক 
ডান্তার রাজকৃষ্ণ সন্ত প্রমখ দশ কগণ । অভিনয়ের সময় বাদ্ট হল। 'সেই ভিজে 
চেয়ারের উপর বাঁসয়া ডান্তার মহেন্দ্রলাল এরকার প্রমুখ ভদ্রঙ্জোকগ্ণ আভিনয় দর্শন 
করিলেন ।?২২ এই নাটকে রাধামাধববাবব ক্ষ (রোদ বাসিনী, লিভ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ 


সপ শি শপ শি শান্পিস্পাশিশ শী আপ স্পা শশী আশ ৩ 


ইনি কার মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধাক্ষ ছিলেন । তার নামেই বর্তমান আর. বাজ. কর, 
মেডিক্যাল কলেজ । 


৪৬ 


“ও ঝি-এর ভূমিকায় অদ্ধে ন্দু শেখর ম্ুস্তাফী আভনয় করোছিলেন । রাধামাধববাবু 
বিপিনবাবুকে বলোছিলেন_-এইখানে আপনাকে বাঁলয়া রাখ “উষা», 'আনিরুস্ক? 
হইতে ন।রন্ত কারর। 'শালাবতাঁ পর স্ত যতগুীণ নাটক আমরা অভিনয় করিয়া 
ছিলান সমস্তগহান স্ত্।লোকের ভূমিকার শিক্ষকতা আমাকেই কারতে হইত ॥। আম 
কাঁলকাতা হইতে চাণয়া যাওয়ার পর “ণ॥লাবত1 আভনয় বন্ধ হইয়া গেল । স্বগাঁয়ি 
গারশ চন্দ্র ঘোষ মামার নামের উল্লেখ কারয়া একস্ছানে লিখিয়।হেন--শ্ীষুক্ত 
রাধামাধব কর থিয়েটারের শিক্ষকতার দা'ব রাখেন 1,ৎ৩ এঁক হাওড়াবাসীর যে সে 
গৌরব ! 

তারপরই শিবপুর, শালাঁকয়া ও ব্যাঁটরাতেও শখের থিয়েটার ক্লাব বেশ কয়েকটি 
গড়ে উষল। সমাজ সেবায়ও তাঁরা এাঁগয়ে এলেন । সাহধাযা-রজনশ করে 
হাসপাতালের জন্যও টাকা তুলতে শুর করলেন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 
শিবপহরে কাব মধুসূদন দত্তের “কৃষ্কুমারী আভনয় । নগর হাওড়ার লেখক 
অলোকবাবয লখছেন--ীশবপুরের আঁম্বকা পাপ তাঁর প্রতিবেশী শ্যামাচরণ 
মুখার্জী, মহেন্দ্র মন, চন্দ্রকাস্ত ঞরকার ও অন্যান্যদের নিয়ে মধুনূদন দত্তর 
“কৃষ্ণকুমার)১ মণ্স্থছু করলে নাট্যকার স্বরং সে অনষ্তানে উপাচ্থছত থাকেন। তান 
আরও লেখেন- শা।লাকয়া ক্লাবের প্রখ্যাত শিজ্পী চার গাঙ্গুলী, গিরিশ চ্যাটার্জ, 
হারু মান্টার প্রভাতি আভনয় করেন “শাহজাহান” ও “রাজা বাহাদুর? । চএ]] 
110017 1012199610 ক্লাব “জনা” ও “রজিয়া” নাটক প্রদর্শন করার পরই ইউনাইটেড 
ক্লাবের সদসা নরেন হালদার, মহেন্দ্র চ্যাটাজি__চাবিবি, ও রান) দুগ্লাবতী 
আভনয় করেন ।” 

সে যুগে আর একজন বঙ্গাবখ্যাত আভনেতার কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসাঙ্গক 
হবে না। তিন হচ্ছেন»্রসরাজজ অমৃতলাল বসু । এই রসরাজ উত্তর কলকাতার 
কম্বুলয়াটোলায় থ!কলেও ভার *বশুরবাড় ছিল হাওড়ার শাণ্িখার কামিনী 
স্কুল লেনে । অমৃভনানের শাববাহ হয়োছিল কৈশোরে । তিনি নিজেই স্ম:ত 
কথায় বলছেন-_এএণ্ট্রান্দ পরা ক্ষা 'দবার পৃবেই আমার ববাহ্‌ হইক্া গিয়াছিল ।৮২৪ 
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযস 'অমৃতময় অমৃতলাঞ।) প্রবন্ধে 1খেছেন_-“অমতলালে্র 
[বাহ্‌ হয় ১৮৬৮ সালে । সে সময়ে বাল্য!ববাহের জোর মহড়া ৮ালত, কাজেই 
অমৃতলালও তাহাতে বাদ পড়েন নাই। শালিখ/র বিখ্যাত ভূম্যধিক।রৰ স্বগাস্ 
জন্নরাম ঘোষের* পৌন্ীকে তান ববাহ করেন ।৯৫ অনৃঙবাবুর শালখাক 
*বশুরালয়ে থ।কারও একাঁট হীতহাস আছে । নাট্যজগঙ্রে লোকেদের জানা 
আছে যে 1টাকট 1বক্লী করে আঁভনর করার ব্যাপারে গির.শ ঘোষের সঙ্গে অধেন্বু- 
শেখর মনস্তাফির মতাবরোধ হয়োছল । ফল মনোমালিন্য ও দল ছাড়াছাড়। 
1কন্তু এই ধারণা ভু, পদরাওন প্রসঙ্গতে অমৃভলাল 'বাঁপনবাবৃকে বলেন-_ 
«এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূপক । িরীীশবাবহ বাঁলয়া ছিলেন, শাথয়েটরের জন্য একখানা 


* জয় নারায়ণ ঘোধ হবে--বার নামে রাস্তাও আছে? 
৪% 


ভাল বাঁড় না করিয়া 'াঁকট বোঁচবার ব্যবচ্ছা কারলে ছুই হইবে না। আগে 
ভাল স্টেজ কর; তারপরে 'টাঁকট বক্ুয় কর ; নইলে লোকে টিকিট 'িনিবে কেন ?, 
যা হোক উভয়ের মধ্যে যখন এই মনোমা পন্য চলাছল অমহতলাল তখন কলকাতা 
ছেড়ে শাশিখায় শবশহরবাড়ীভে এসে বাস করাঁছলেন । দহ'রথণর মধ্যে এই ছন্দ 
থেকে সরে গিয়ে মানাসক শাস্তলাভের জন্যই বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত 'তনি 
নিয়েছিপেন । অবশ্য এই দুয়ের দ্বন্দ থেকে যে হীতিহাসের সাম্ট হয়োঁছিল তা 
বাংলা তথা বাঙ্গাশার 'শক্ষা সংস্কাঁতিতে এক অমূগ্য সম্পদ হয়ে আছে। তার 
ফলশ্রযাত 1ংনেবেই এদেনে প্রথম পাবাঁশক ম্টেজের প্রাতষ্ঠা । নাট্যমণটর নাম 
“ন্যাশানাল থিয়েটার -প্রাতত্ঠাকাল ওই 'ডসেম্বর ১৯৭২ সাল।-বাংলা ১২৭৯ 
সালের ২৩শে অগ্রথারণ, শানবার । স্থান জাড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের 
ঘাঁড়ওয়ালা বাড়ি । দানবন্ধ্‌ মিঘ্রের 'নীলদপ্ণ* নাটক 'দয়ে মণ্চট উদ্বোধন করা 
হল। এর প্রধ।ন উদ্যোন্তা অধেন্দহশেখর মযস্তাফী এবং আভনয়ের মধামণি 
সোরম্প্ী' মেয়ের ভূমিকার রসরাজ অম.অলাল বস; । বঙ্গরঙ্গমণ্ডে নালদপণণে'র 
এটি হল প্রথম আভনর । 

এই প্রসঙ্গট শাধস্তারে আলোচনা করা হণ এজন্যই যে, অমহতলাল তখন শালিখার় 
থাকতেন । এখান থেকেই গঙ্গা পৌরয়ে আভনর করতে কলকাতায় যেতেন। 
“অমৃতময় অমৃতিলাল প্রবন্ধে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই পিখেছেন--ণবধাতা, 
কল 'টাঁপদ্ন। জানি না, কি সৌভাগ্যবলে অমৃতলাল বাঁহরের বাস তুলিয়া 
দিয়া শালখায় আ সয়া বাসা বাঁধলেন ।”* ৬ 

এবার বিংশ শতাব্দীর বঙ্গরঙ্গমণ্ের আর এক প্রাতভাবান আভনেতা ও থিয়েটার 
পরিচালকের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক--াতানি হচ্ছেন নাট্রাচার্য শাশিরকুমার 
ভাদুড়ী। তাঁর আভনয়ের মুন্সিয়ানা সম্বন্ধে এখানে আলোচনার ধৃষ্টতা আমার 
নেই । কিন্তু শির বাবু ছিলেন এই জেলারই সম্তান। তাঁর পৈতৃক বাস ও. 
জন্মচ্ান হচ্ছে হাওড়ার সীত্রাগাছিতে । কিন্তু সেই বসতবাটি ত্যাগ করে শিশির 
বাবুর পতা হাঁরদাস ভাদনাড় কলকাতায় চলে যান। শাশরকুমার ভাদহুঁড়র 
ভাইপো গিরাকশোর ভাদযাঁড় “দেশ? পাশ্িকার (৩০ দেপ্টেম্ধর, ১৯৮৯) সংখ্যায় 
লখেছেন- শাশির কুমারের পিতা হরিদাস ভাদহাঁড় হাওড়ার এক সম্ভ্রান্ত জমিদার 
বংশের সম্ভান ছিলেন । জ্ঞাতদের ব্যবহারে বিরন্তড হয়ে হরিদাস হাওড়ার 
বসতবাট পাঁরত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন । সানাগাছির 
গ্রামের জ্ঞাতিরা শাঁশরবাবর পারবারের উপর 'বরান্তকর আচরণ করে থাকলেও, 
জেলারই অপর একাঁট অংশ শালাকরার অধিবাসীরা কিন্তু শাশিরকৃমারের অর্থ 
সংকটের 'দনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন । সেই হীতিহাসের উল্লেখ শাঁশর 
ভাদনড়র জন্ম শতাব্দীতে প্র পাত্রকার লেখা 'বাঁবধ প্রবন্ধাদতে কোথাও আমার 
চোখে পড়োন । তাই 'শাশরবাবুর এরতহাসিক জীবনের পূর্ণ হীতিহাস তৈরির 
কাজে আরও নিক তথ্য সরবরাহের তাগিদেই কছ7 ঘটনার কথা লিখাছি। 


৪৮ 


১৯৩১ সালের ১২ইজানয়্ারী নিউ ইয়ক শহরের “ভ্যাপ্ডার 'বিজ্ট” থিয়েটারে “সবিতা, 
আঁভনয় প্রথম শুরু হয় 1২৭ সেখানে ছুমাস তিন নাটক আঁভনয় করোছিলেন । 

তবে তাঠে লক্ষমীর বেসাতি হয় নি। পরস্তু তাঁকে দল নিয়ে অথ সংকটেই 
পড়তে হয়েছিল । একথা আভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্রু চৌধূরী এমনকি 
আমেরিকা প্রবাসী িশির-বান্ধব সতু সেনও তদের লেখায় প্রকাশ করেছেন । 
এই অথ সঙ্কট কাটাবার জন্যই 'শশিরবাবূকে ভারতে এসে প্রথমেই দিল্লীতে 
বড়লাট লড* আরউইনের উপস্ছিতিতে “সীতা” অভিনয় করতে হল । বলা বাহলা, 
লাটসাহেব অভিনয়ে অত্যন্ত প্রীত হলেন । এখানে বলে রাখ আমেরিকায় “সতা, 
আভনয় দেখে ৩৬ %০-এর 0095 58 নামে বিখ্যাত পান্রকা সমালোচনা 
লেখে-াবদেশী সনস্ত সম্প্রবায়ের মধো মস্কো আট থিয়েটারের নিচেই ভারতশয় 
দলের স্হান 1২৮ 

1কন্তু বাংশাদেশে পা দিয়ে শিশিরকৃমার প্রথম 'সীতাঃ আভনয় করলেন হাওড়ায়-- 
শার্পকিয়ার “নাট্য শঠ সিনেমায় ( অধুনা পিকাঁডাল সিনেমা )--কিন্তু কলকাতার 
কোন রঙ্গমণ্ডে নয় । শ'শরক্ুমারের আর্ক স্কট মোচনের জন্য তাঁর অকীঁঘম 
বন্ধু বাবুতাঙ্গার মুখাজ+ পারবারের হরিগোপাল মুখাজ তার ব্যবস্হা 
করোছিলেন । আর এ ব্যাপারে প্রাথামক সমস্ত ব্যর-ভার বহন করোছলেন 
বিঞুচরণ আটা (আটা ফাউণ্ডারীজে*্র মাপিক )। শাশির কৃমার ও হরগোপাল 
ছিলেন হারহর আত্মা । শাশিরধাব হরিগোপালকে গোপাল? বলেই ডাকতেন । 
শোনা যাব, বন্ধুর দেনা শোধ করার জন্যই নাকি শালাকিয়ায় “সীতা অভিনয়ের 
স্হান ঠিক করেন 'শাশরবাব । অপর মত হচ্ছে বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে সাহায্য করার 
জন্যই হয়তো হরিগোপাশ বাবু স্বেচ্ছায় এই আভিনয়ের ব্যবস্হা করোছিলেন ।* 
নাট্যপ।ঠে শীশরবাবুর “সাঁতা* ছাড়া ষোড়শ)? “পল্লীসমাজ' একাঁদকুমে পশচশাদন 
ধরে আভনা'ত হয়েছণল । তারও পরে “আলমগীর এরাঁজয়া? ও “শেষরক্ষা* প্রভৃতি 
নাটকও আভনত হয় । শেষজীবনে শাশিরকুম।র অবশ্য নিজেই 'আলমগীর* নাটক 
আঁভনয় করোহুলেন শীঁত্র।গাঁছ বাণী নিকেতন গ্রন্হাগারের সাহাফ্যাথে। কৃতজ্ঞতা 
স্বরুপ পাঠাগ্রারের মণ্াটর নাম রাখা হয় শীশাঁশর মণ | 

হারগোপাশ বাবুর বন্ধ্ত্বের স্বাদে বাবুডাঙ্গা অণ্লে একদল শখের অভিনেতা 
শিশিরবাবর হাতে গড়ে উঠোঁছলেন--তাঁদের মধ্যে নপেশ রায় ও তুলসাঁচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 'বশেষ উল্লেখযোগ্য । এই নশেশ রায় কলকাতার শ্রীরঙ্গমে 
শিশিরবাবৃর দলে অভনয় করতেন। তনি একজন প্রথম শ্রেণীর আঁভনেতা 
ণহসেবে তখন পাঁরাচত ছিলেন । তাঁর মত্ত্যুতে শাশরবাবহ মমহিত হয়ে বলেন-_ 
আমার আত প্রিয় “বস্কুপ্রয়াঃ নাটকাঁটর আঁভনর ন.পেশের মৃত্যুতে একদম বন্ধ হয়ে 


% এই তথ্যটি আমা জানিয়েছিলেন নির্বাক যুগের বিখ্যাত অভিনেতা শালকিয়ার অধিবাসী ও 
হরিগোপাল বাবুর প্রতিবেশী একাস্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


৪ ৪৯ 


গেল । অতবড় আভনেতা বাংলাদেশে খুব কমই জন্মেছে 1২৯ শিবপুরে “অলকা 
সিনেমা" স্হাপন করেন হারগোপালবাব এবং তার উদ্বোধন করান তান বন্ধু 
শাশিরবাবৃকে 'দয়ে । যেচেয়ারে বসে াঁশরবাব সোঁদন উদ্বোধন করেছিলেন 
আজও সেটি সযত্বে রেখেছেন সিনেমা কতৃপক্ষ । “অলকা' নামটি শাশিরবা বরই 
দেওয়া । বালিরও দুই আভিনেতা সৃবোধ মুখাজী ও রণজিৎ “ন্দ্যোপাধ্যার 
এক সময়ে কলকাতার মণ্ডে শাশিরবাবুর সঙ্গে নিয়ামত আঁভনয় করতেন । 

কলকাতার সঙ্গে তাল রেখে প্রাতি শান ও রাঁববার গনয়ামত নাটক আঁভনয়ের ব্যবস্হা 
করা হয়োছল শালখার ভৈরব দত্ত লেন ও মুন্সী জেল্লার লেনের সংযোগম্হলে । 
সময়কাল ছিল বতর্মান শতকের 1তারশের দশক । নাটকগুীল ছিল-_-জনা” 
'আলবাবা» জয়দেব" খরজিয়।১ প্রফুল্ল” ইভ্যাঁদ । এই নাটকগন্ীল 'বিনা 
পয়সায়ই শুধু দশকরা দেখতেন না--আভিনর্লাস্তে 'নিখরচায় ভরপেট আহারেরও 
ব্যবস্হা ছিল । মণ্চ পাঁরচালক ও ধনাঢ্য ব্যক্তি যোগীন্দ্রনাথ মুখাজী এর সমস্ত 
ব্যয়ভার বহন করতেন ।৩* আভিনেতার্দের মধ্যে ছিলেন জ্ঞান মুখাজী”, অনুকূল 
মুখাজী? জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ বস, কঞ্জাঁবহারা চ্যাটাজা (মিনাভগ্মি 
আভিনয় করতেন ) ও কয়েল বাগানের গণেশ শমাঁ (আঁধকারাঞ্চ ) প্রমুখের নাম 
আজও প্রবীণদের সুখস্মএৃততে অছুট রয়েছে । 

শালাকয়া চৌরাস্তায় মদন সিনেমা ( আজ নেই ) নামে একাঁটি হল ছিল । সেখানে 
নিরামত ইংরেজী সনেমা দেখানো হত । মাঝে মাঝেই এই মণ্ডে প্রাসদ্ধ আভিনেতা 
দুগর্দাস ব্যানাজী* আভিনয় করতেন । দ-গদাসবাব এক সময়ে বেশ কয়েকবছর 
শাঁলখায় গিনি মসাঁজদের পেছনে তাঁর শ্বশুর আনন্দ মুখাজীর বাড়তে কাটিয়ে 
গেছেন । কলকাতার সঙ্গে হাওড়াবাসীকেও তান তাঁর সু-অভিনয়ে বহুদিন 
আনন্দদ্ান করে গেছেন । 

শালাকয়ার “বান্ধব সামীতি, শখের থিয়েটার অতীতের একটি বিশেষ নাম ছিল । 
প্রচিত 'নিয়ম অনহযার়ী উচ্চাশাক্ষত লোকেরা 'থয়েটারে ও যাত্রায় তখনঠাবশেষ 
যোগ দিতেন না । কিন্তু এই থিয়েটার দলাঁটিতে যোগ দিলেন হাওড়া পৌরসভার 
ভাইস চেয়ারম্যান খগেন্দ্রনাথ গাজুুলী, ভক্টর অবনী দণ্ড, বিশ্বাবদা।পয্জের কতী 
ছাত্র খগেন্দ্রনাথ দাস, শৈলক্মার মুখাজাঁ প্রোঃ মন্ত্রী ), হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট 
ব্যবহারজীবগণ যেমন-জ্যোতিষচন্দ্র মি, কৃষপ্রসাদ ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ বসু । 
এছাড়া রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যার, দেবেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বাশম্ট ব্যক্তিগণ । আর 
এদের নাট্যশিক্ষক ছিলেন স্বরং প্রকাশ মযস্তাফী। গোলাবাড়ী থানার কাছে 
ক্যালডো নয়ন ডকের মাঠে প্রকাশবাবর পরিচালনার প্ৰুগদাস' নাটকের সুখস্মণত 
আজও প্রবীণদের স্মভিতে ভেসে উঠে । এই ক্লাবাঁট ভেঙ্গেই ১৯২৮ সালে 
হাওড়া নর্থ ক্লাবের সৃষ্টি । উত্তর হাওড়ার এমন কোন অভিজাত ও 'শাক্ষত ঘরের 
লোক ছলেন না যান সে সময় এ ক্লাবের সঙ্গে জড়িত না ছিলেন । আজও 


সি শত শারদ 


শিশিরবাবুর দলে পরে অভিনয় করেন । 


ক্লাবাট নিজ আন্তত্ব বজায় রেখে চলেছে । হাওড়ার আর এক বিশিষ্চ 
নাট্যকার ছিলেন তারকনাথ মুখোপাধ্যায় । বহুদিন শালিখায় বাস করেছেন ।* 
তাঁর কয়েকটি নাটক স্বাধীনোত্তর বাংলায় খদবই জনাপ্রর ছল, যেমন 
“যুগাবতার» “মীরাবাঈ* “পারের আলো” প্রভীত । এই “যুগ্াবতার' নাটকটির 
আ'দিতৈ নাম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ” । ১৯৪৮ সাল। দক্ষিণ কলকাতার “কালকা' 
থিয়েটার এখন সনেমা ) নামে একাঁটি িয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল। তারক 
মুখোপাধ্যায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ নাটকাঁট দিয়েই মণ্াট উদ্বোধন করবেন বলে 
স্বত্বাধিকারী রাম চৌধুরী মনস্ছ করেন । কিন্তু একদল শশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত 
ঠাকুরকে নিয়ে এধরনের পেশাদার আঁভনেতাদের 'দয়ে বাভন্ন পৃত চীরন্রের 
অভিনয় করার বিরুদ্ধে আপাঁন্ত তুললেন । থিয়েটারের দরজায় প্ালশ পযন্ত 
মোতায়েন করা হল। কিন্তু রাম চৌধুরীও জেদ ধরলেন যে তান এ নাটকই 
মণ্স্ছ করবেন । “যে বই 950301 থেকে 0855 হয়েছে তা বন্ধ করবার চেম্টা করলে 
আইনের আশ্রয় নেব? ।০১ পরে সমঝোতা হল নাটকাঁট রৃপক হবে । আর নাম 
হবে শ্রীরামকৃ$২-এর বদলে “যুগাবতার*। শ্রীরামকৃষের ভীমিকায় নমণলেন্দ 
লাহড়ী ও নাঁতশ মুখোপাধ্যায় এসব দেখে আভনয় করতে অসম্মত হন। 
অবশেষে খখজে পেতে গুরুদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়রকে মনোনীত করা হল। আর 
রাসমাঁণর (নারায়ণ ) ভূমিকায় আভিনয়ে প্রথম মলিনাদেবী নারাজ হলেও 
অবশেষে রাজী হন ॥ উল্লেখ্য, সে যুগে এই নাটকটি পূণ প্রেক্ষাগৃহে পাঁচ শত 
রজনণ চলে কলকাতার এক নাঁজর সন্ট করেছিল । এই নাটকে আঁভনয় করে 
মালনা দেবীর মনের ক পাঁরবর্তন হয়েছিল তা তিনি নিজের মহখেই বলেছেন-__ 
“সত্যই যারা এই বইতে অভিনয় করে তারা প্রত্যেকেই শান্তভে আছে এবং খুবই 
আত্মতীপ্ত অনুভব করে অভিনয় করে, অন্ততঃ আমি শিজ্পী হিসেবে এইটুকু তাদের 
মনের কথা বলতে পার ** | এই গৌরব কেবল তারকবাবর একার নয়-_ 
এটা হাওড়াবাপীরও পরম আনন্দ । এ ছাড়া চাল্পশ থেকে ষাটের দশক পযন্ত 
উচ্চাঙ্গের নাটক মণ্ুস্থ করে 'ক্ষাণকা? “সান্ধ্যসাম্মলন?' 'শীলন?* প্রভাত নাট্যসংস্থা- 
গল উত্তর হাওড়ার লোকেদের মনোরঞ্জন করে গেছে ! হাওড়ার শালিখা অণ্চলের 
জণবন গোস্বামী নামে একজন আভনেতা দীর্ঘীদন ধরে শিশির বাবর দলে আভনয় 
করেছিলেন । তাঁর 'বখ্যাত আঁভনয় ছিল “কাভাগালোর* ভূমিকায় । প্রসিদ্ধ 
নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য পাঁরচালিত শদ্ধধা নাটকটি নিয়ামত এক বছরের মত 
আঅভিনশত হয়েছিল শালিখার “শশ মহলঃ নাট্যমণ্ডে যা বতর্মানে “রাখ? গিসনেমা 
হয়েছে । এতে কলকাতার নামী শিজ্পীরাই অভিনয় করতেন মেমন তৃপ্ত মিত্র ও 


তরুণ কুমার প্রভৃতি । 


& এক সময় তিনি পঞ্চানন্দতলার ঝাউতলায়ও থাকতেন। 
** এই ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ পাওয়। যাবে লেখকের 'শালিখার ইতিবৃ' থেকে ; 


৬১ 


হাওড়ার বালি গ্রামের যান্রার ইতিহাস প্রাচীন হলেও**শথিয়েটার মণ্চ চালু হস, 
১৯০৬--১৯০৭ সালের মধ্যে । আর মণ্চট চালু করে বালির “গেইটি ক্লাব? । 
এই ক্লাবের আঁভনধত নীল দর্পণ, প্রফুল্ল, সাহাজাহান ও হরিশ্ন্দ্র তারিশের দশকের 
অধেক পযন্ত জনাপ্রয় ছিল ।০২ বালির নাট্যকারদের মধ্যে ছিলেন নাঁলন 'মশ্র 
এবং অভিনেতা ও নাট্যকার মনমোহন গোস্বামী । গোস্বামী রচিত “সংসার ও 
“সাধনা, কলকাতার মণ্টেও সাফল্যের সঙ্গে আঁভনীত হয়। শচীন্দ্ু নাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের €শচে কানাই ) প্রচেষ্টার ১৯৩১-৩২ সালে উতচুমানের নাটক 
বাঠলভে নিয়ামত অভিনীত হতে শুরু হয়। তাঁরই উদ্যোগে সার্থক প্রযোজনা 
দেখায় “ণন্ধ্য সম্মিলন । বালি নর্থ ক্লাবেরও উল্লেখ এখানে করতে হয় । 
তবে বালিতে কল্কা'ভার নামী ও দাম আভনেতাদের দিয়ে নিয়ামত পেশাদারশ 
আভনয় শুর করে এই সান্ধ্য সাম্মলনী। আঁভনেতারের মধ্যে ছিলেন জহর 
গাঙ্গ7৮, ধারাজ ভট্টাচার্য, ছবি শ্বাস, তুলসী লাহড়ী, সরধব।গা প্রমুখ | 
ক্লাবের সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন তারব. গোঁসাই, নারায়ণ প্রসাদ মুখাজ1, বলাই 
ঘটক ও জ্যোতিমর কুমার ।৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চাঙ্গের নাটক শ্াস্তনিকেতন 
ও ঠাকুর বাড়ি ছাড়া সাধারণ শহরে ও মহকুমা শহরে তেমন একটা ৩তখন আভনয় 
করতে দেখা যেত না । কিন্তু বালির 'বুজ সংঘ+ কাঁবর ডাকঘর, ফাণ্গুণা, ঝণ 
শোধ, মনস্তধারা, গোরা, রন্ত করবী প্রথম আভনয্প কপ্নতে শুর করে ' অবশ্য এই 
সংঘের আর়ুজ্কাল ছিল ১৯১৮-৩০ পাল 1৩৪ এই সব নাটকগ্দলি গাঁরচ।পনা করতেন 
সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সতুদ্ধা), রতনমণি চট্রোপাধ্যায়, ধমণ্দাস মুখোপাধ্যায়, 
নাঁ্দন। গোস্বামী, প্রমোদ গোস্বাম।, জ্যোৎস্না ব্যানাজী? সুধাংশু ব্যানাজী ও 
রবান্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ | এদের শ্রীপণ্ুচনীর দিনে সারস্বত উৎসব ছিল খুবই 
উচ্চাঙ্গের ৷ এদের “রস্ত করবী* অভিনয় সম্বন্ধে তদানখস্তন কলকাতার দৈনিক 
ইংরেজী কাগজ 4701৬81৭১ পাঁত্রকা 'লিখেছিল--[05 ৬1)016 10195 ড/85 এ. 
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আহ্চনান্তে দেখ। বাচ্ছে ধে নাটকে শখের দল জেলার মধ্যে শিবপুরেই প্রথম 
চালু হর । আরও সুখের খবর যে বাংলাদেশে প্রথম মহিলা নাট্যকার 
জন্মোছিংলন এই হাওড়া জেলার শিবপ্ৰর গ্রামে । তার নাম কামনীসুন্দরী 
দেবা । ভাঁরই হাতে রচিত শা? ৫১৮৬৬) ও "িষা” (১৮৭১ সালে) 
প্রকাশিত হয় ।*৬ এই দুটি নাটকই "তিনি 'দ্বিজতনয়াঃ ছদ্মনামে লিখোছিলেন 1৩৭ 

পণ্মাশের দশকে হাওড়ার একাঁটি নামকরা নাট্যসংচ্ছা হচ্ছে 'নটনাট্যম” । প্রণৃতষ্ঠাতা 
বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় সিনেমা পরিচালক বারে*্বর মুখোপাধ্যায় 


৬ 


নাট্য নির্দেশনায় ক্লাবাঁটর ভিত সুদূঢ় করেন। বর্তমানে নাট্যকার জগমোহন 
মজুমদারের পাঁরচালনায় সংস্থাটির সুনাম জেলার বাইরেও ছাঁড়য়ে পড়েছে । 
সারাগাছির রমেন লাণহড়ী নাট্যকার ও পাঁরচালক িহসেবে আজ একজন প্রীতছ্ঠিত 
প্রতিভা । আর এক নাট্যকার ও পাঁরচালক হচ্ছেন শিবপুরের অরুণ মুখোপাধ্যায় ॥ 
তাঁর “চেতনা, নাট্য গোষ্ঠী আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গমণ্ে নূতন চেতনার স্যন্টি করে 
চলেছে । তাঁর রচিত ও পারচালিত 'জগন্বাথ” ও “মাঁরচ সংবাদ" অগণিত দর্শকের 
সানন্দ-সম্বর্ধনা লাভে সক্ষম হয়েছে । 


যাত্রা ও 1থয়েটারের শেষে কালীকীর্তন সম্বন্ধে ?িণিৎ আলোচনা না করলে এই 
অধ্যায়াটি ঘুটিপুণ* থেকে যাবে বলে মনে হয়। তাই এ সম্বন্ধেও সামান্য 
আলোকপাত করা ষাক। কালটকীর্তনে আবভন্ত বাংগাদেশেও হাওড়া জেলার 
অবদান স্বীকৃত ছিল । এই কালশীকীতর্নের হাতহাস আলোচনা করতে প্রথমেই 
মনে পড়ে আন্দলের প্রোমক মহারাজের কথা । তান শুধ; আন্দলের 
কালীকীর্তন দলেরই প্রীতষ্ঠাতা ছিলেন না সম্ভবত বঙ্গদেশে তিনিই ছিলেন 
কালণকখত“নের প্রষ্টা । তাঁরই দেব মাহাত্ম্যের বাঁধা গানগাঁল দিয়ে এ দলটি 
প্রীতষ্ঠিত হয়োছিল । তবে কালীকীর্তনে একাদকে যেমন দেবার প্রশান্ত রমপের 
গান আছে তেমান তাঁর উগ্রর্‌পেরও বর্ণনা আছে। পরবর্তাঁ কালে প্রেমিক 
মহারাজের বাঁধা গান দিয়েই শালিখার কালীকাঁত'ন দল প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের 
মাথ্টার ছিলেন হলাবাবু-_-আসল নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ ঘোষ । পরে এঁ দল ছেড়ে 
দিয়ে এসে গতনি বীণাপাধণ ক্লাব কালশীকত্ন দলে যোগ দেন ' আজও সেই 
কালীকীত'ন দল সমানে চলছে । আর একটি দল আছে বাবূভাঙ্গায় শালিখা 
কালাীকশত'ন সাঁমীত নামে । এই কীর্তনদলাট মৈমনাসংহের (অধানা বাংলাদেশ ) 
নাটোর মহারাজের বাটিতে গ্রাতিনাটোর মাধ্যমে পান্ডব গৌরব মঞ্চস্থ করে। 
পালা'টি এতই মনোজ্ঞ হয়োছিল যে নাটোরের মহারাজ দলাঁটকে একাঁট পাখোপ্লাজ 
দয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন । আন্দুলের কালীকীর্তন দলই বাংলাদেশে সমাঁধক 
গ্রচারত । 

গিবপ্‌রের শ্যামাচরণ পণ্ডিত ও জ্ঞানচন্দ্র বানাজী বাউল গান গেয়ে সে বগে 
খুব খ্যাতি লাভ করোঁছিলেন। “১৮৮৪ সালে ঝূলন উৎসবে িবপুরের এই দল 
দরক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্কে গান শোনাবার সৌভাগ্য লাভ করোছল ।”৩৮ 


ধুপদী (18881081 ) নূত্যে হাওড়া শ্ালখার দই নৃত্য শিল্পীর নাম উল্লেখ করার 
মত । প্রোসডেন্সপী কলেজের ছান্ন সুশীল করণ তাঁর কলেজের অধ্যাপক অশোক 
শাম্মী মহাশয়ের কাছেই ন:ত্যের শাস্তীয় মুদ্রা প্রভাত শিক্ষাণ্ণাভ করেন । ১৯৩৬- 
৩৭ সালে কলকাতার পাথথরয়া ঘাটার খ্যাত ঘোষ বাঁড়তে নাখল বঙ্গ সংগীত 
ও নত্য প্রাতযোগতায় তিনটি িবভাগেই নৃত্যে ফ্ববক সঃশীল করণ প্রথম স্থান 


৬৩ 


আঁধকার করে সংবাদপন্রের শিরোনামে চ্ছান পেয়েছিলেন । পরে তিনি উদর 
শঙ্করেরও স্নেহ ভাজন হয়োছলেন । অপর এক মাঁহলা নত্যাশল্পীর নাম হচ্ছে 
বেসা অর্ণব । নঃতো তাঁর প্রথম গর? হরেন নন্দী €খ্যাতনায্ী গাক্িকা গীতা 
দত্তের মেসোমশাই )।1 পরবতাঁ সময়ে পতা পাঁচু অর্ণব মেয়েকে কথক শেখাবার 
জন্য নাড়া বাঁধেন জরপুর নবাসী শোহনলাল 'মশ্রের কাছে । তারপর জয়লালাঁজর 
কাছে শিক্ষা । ১৯৬৬ সানে ভারত সরকারের বাঁন্ত পেয়ে দশ বছর ধরে কথক 
নৃত্য অনশীখন করেন পদ্মন্ত্রী শস্ভু মহারাজের কাছে । পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ 
1বভাগে তান প্রথঘ সরকারী বশত্ত লাভ করেন। ভারত সরকার তাঁকে “নত্য 
বারধি' উপাধি দিয়ে ভাষত করেন । অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গের কোন নতাশিল্পন 
এই উপাধি পানাঁন । 

পতুলনাচ ভারতের একটি প্রাচীন লোকশিক্ষা ও িন্ত বিনোদনের অঙ্গ বশে । 
সেই গ্রামীন পুতুলনাচ আজও মানুষের উৎসাহ স্যাঞ্ট করে। কিন্তু আধানক 
আঙ্গিকে পৃতুল নাচে? যে বৈজ্ঞানিক রূপ পারবর্ভন হয়েছে তাতে হাওড়া জেলার 
শালাকয়ার সুরেশ দত্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় । ১৯৮০ সালে পোল্যান্ডে যে 
আন্তজাতিক পুতুল নাচের আসর বসোছল তাতে ভারতের প্রাতনাধত্ব করেছিলেন 
সুরেশ দত্ত । একুশটি দেশের পৃতুল .নাচের দলের মধ্যে ক্যালকাটা পাপেট 
থিয়েটারের সংরেশ দত্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পণী 'ববেচিত হয়ে নিজেই কেবল স্বর্ণ পদক গলার 
পরেননি--বিজয়মাল্য পাঁরয়েছেন বঙ্গমাতা তথা ভারত মাতার গলেও । তাঁর 
“আলাদটন* ও পরামায়ণ' অসাধারণ সংষ্টি। 

সুরেশ দত্তেরই ভাই যোগেশ দত্ত মূকাভিনেতা হিসেবে আজ আর হাওড়া, 
পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতেই নয়--ভারতের বাইরেও তান মূকাভিনয় করে বিশেষ গৌরব 
অজন করেছেন । হীতিমধ্যই তিনি ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে মকাভিনয় করে 
প্রথম শ্রেণীর শিল্প হিসেবে পাঁরগাঁণত হয়েছেন । এদের দুজনেরই কৈশোরের 
কিশলয় ও যৌবনের উপবন ছিল হাওড়ার শালিখায়। বাধ'ক্যের বারাণসী রূপে 
এখন কলকাতাকেই বেছে নিয়েছেন । 


বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত ( হর্থ)-_ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 

প্রাচীন কবি সংগ্রহ ১ম খণ্ড-সম্পাদিত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ঈশরগুপ্ত রচিত কবি জীবণী- ডঃ ভবতোষ দত্ত । 

বঙ্গভাষার লেখক" হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (১)--গোপালচক্র 
বন্দোপাধায় সম্পাদিত । 

বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ( নর্থ )-ডঃ অসিতকুমার বন্দেপাধ্যায়। 

নব্য ভারত (পৌষ )--১৩১১। 

ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবি জীবনী-_ডঃ ভবতোষ দত্ত । 

বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত (হর্থ )_-ড$ অসিতকুমার বন্দযোপাধ্যাথ। 

হুগলী জেলার ইতিহাস--ক্ুধীরকুমার মিত্র । 
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ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ )--ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় । 
এ এ 


প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ__গোপালচক্্ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
কবি জীবপী- উঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত । 


উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচগলী কবি ও বাংল! সাহিত্য- নিরঞ্রন চক্রবত । 
নগর হাওড়া অলোককুমার মুখোপাধ্যায় । 
উনবিংশ শতাব্দীর পাচালী কৰি ও বাংলা সাহিত্য-_নিরগ্রন চক্রবতর্শ ৷ 
এঁ এঁ ও 
হাঁওড়ার গৌরব কাহিনী সলিল মিত্র । 
এঁ এ 
এঁ এ 
পুরাতন প্রসঙ্গ--বিপিনবিহারী গুপ্ত (২য় সংস্করণ ) 
এঁ 
এ 
এ 
মাসিক বুম তী--১৩৩৬ সাল । 
এঁ 
আমেরিকার ভায়েবী-_-মনোরগ্রন ভট্টাচাষ । 
মনোরঞীন ভ্ট চাষ-_খিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্পাদন! ““দিবানারায়ণ ভট্টাচার্য” । 
গোবদ্ধন সঙ্গীত সমাজ স্মরণী কথা ও কাহিনী ১৯৪৮। 
শালিখাস ইতিবৃত্ত-_হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ নলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায় । 
বালি সাধারণী সভা _শতবাধিকী ল্মারক গ্রন্থ ১৯৮১। 
এঁ এঁ 
এঁ এ 
[7015/210 1710085 2200 380.-1926 
(শীতাংগ বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্ে ) 
নগর হাওড়া অলোককুমার মুখোপাধ্যায়। 
হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ-_-ডঃ অনসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নগর হাওড়া অলোককুমার মুখোপাধ্যায় । 
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জপ্পালী সদজ্ হাত্ড়াল্ল জোন্নাভীী চছল্ি 


যাত্রা থিয়েটারের শিজ্পসভায় আর এক নান্দনিক আভনব সংযোজন হল 'সনেমা__ 
যাকে প্রথমে বলা হত বায়োস্কোপ । এদেশে বায়োস্কোপের আ'বিভবি হ'ল 
উনাণংশ শঠাব্দধর শেষ দশকের শেষার্ছে বা বংশ শতাব্দীর একদম শুর থেকেই । 
যাত্রা থিয়েটারের শিল্প নৈগ্‌ণ্য ও তার নাব্দানক শল্পবোধ পাঁরশীলত হয়ে 
ণসনেমায় তা তলোন্তমায় পাঁরণত হয়েছে! গসনেমা বিষয়ক গবেষক নিশীথ 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে আমাদের দেশে এহ শিল্পের প্রদর্শন শহর হয় 
১৮১৬ খ্রষ্টাব্দে_ প্রথমে বোম্বাই তারপর কলকাতায় । তিনি আরও লখেছেন-__ 
কলকাতায় প্রথম যে ভারতণয় চলচ্ন্র প্রদশ'ন চাণু করেন তান হচ্ছেন বাঙ্গালী-- 
নাস হীরালাল সেন ।১ 
আজকের মত সোঁদনের [সিনেমা িল্তু সবাক 'ছিণশ না । তথাপি বাংলা দেশের 
1সনেমা জগতের ইতিহাস পধালোচনা করলে দেখা মাবে যে কি নিবকি কি সরাক 
চলাচ্চত্রে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর পরিচালক, 
ক্যামেরাম্যান ও আভনেতা রয়েছেন এই হাওড়ারই আঁধবাসী। বিস্মৃতপ্রায় সেই 
সব কলাকুশলীদের অবদান খুজে পেতে দেখা যাবে তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল কত 
গৌরবের ও প্রশংসার | 
আজকের মত নয়--তখনকার দিনে বায়োস্কোপ ছিল নিবকি। কিন্তু নিবকি 
হলেও সেই বায়োস্কোপ মানুষের কাছে ছিল এক লোভনীয় অবসর বনোদনের 
বস্তু। ভারতে এই নিবকি চঞ্শচ্চিত্রের এক নম্বর নমতা 1ছলেন বখ্যাত জে. এফ. 
ম্যাডান এণ্ড কোম্পানন । এই ম্যাডানরা ছিলেন জাগততে পাশী । বোম্বের 
আধিবাসী হলেও ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন। সামান্য পুঁজ শিয়ে 
বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এখনকার মত কোন হ্থারী প্রেক্ষাগহও 
ছিল না। তাই ম্যাডান কোম্পানশ কলকাতার গড়ের ময়দানে প্রথম তাঁব 
গড়লেন । সাল ১৯০৪-& হবে । ভিড় করে মানুষ তাঁবুতে বায়োস্কোপ দেখতে 
আসত । দূুশতন বছর যেতে না যেতেই ১৯০৭ সালে ধমতিলায় হগ সাহেবের 
বাজারের কাছে 'এলাফনষ্টোন িকচার প্যালেস+ নাম দিয়ে স্থায়ী চিন্রগৃহ নিমণি 
করেন এই ম্যাডান সাহেব । ভাগ্যলক্ষী সংপ্রসম্লা হওয়ায় হাওড়াতেও তাঁরা 
গর প্রদর্শনের ব্যবন্থা করেন । অমৃত বাজার পনিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়__ 
[70৬1810, €(01179102. 
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এই হাওড়া গসনেমাই আজকের বঙ্গবাসী সিনেমা । প্রচুর অথ পাড হওয়ায় 


৬৬ 


কোম্পানী নিজেরাই দেশী ছবি তোলার উদ্যোগ নেন । আর সঙ্গে ছিলেন 
জোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । সে যুগে জ্যোতিষবাব ছিলেন এফজন বিশিষ্ট 
চন পরিচালক | ম্যাডান কোম্পানশ তাঁর পাঁরচালনায় নিবকি ও সবাক চিন্র তৈরি 
করে ধনকুবেরে পাঁরণত হয়োছলেন। জ্যোতিষবাবৃর প্রথম নিবকি "চন হচ্ছে 
“সতীলক্ষমণ*। সে যুগে তাঁর হট: দিকচার ছিল “জয়দেব” । বহাঁট থেকে ম্যাডান 
কোম্পানী তখনকার দিনে সাত লক্ষ টাকা মুনাফা করোছিল ।,২ এই বই'টর কথা 
সাবস্তালে বলা হচ্ছে এজন্য যে, পরবতর্ যুগে এই বইীঁট ইীহহাস তোর করতে সাহাষ্য 
করেছিল । সেই ইতিহাস জানলে হাওড়াবাসী মাই গৌরবান্বিত বোধ করলেন । 
“জয়দেব' নাটকাঁট তখনকার দিনে মণ্েও আভনশত হয । 'ক্তু চলচ্চিত্ে বইটি 
অনাধারণ জনাপ্রয়তা লাভ করোছিল । প্জয়দেবে'র ভমিকায় অপূর্ব আঁভিনর 
করেন শালিখার তৃলসাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । রাধকার ভূমিকায় যে বাঁলকা'টিকে 
জ্যোতিষবাব খুজে বার করেছিলেন তার জন্য তো সারা বঙ্গবাসী মান্ই আজ 
শ্রাধাবোধ করেন । জ্ঞোঁতিষবাবুর নিজের কথায়ই তা ব্যন্ত করা হল--“রাধিকার 
ভীঁমকায় যে ছোট মেয়োটকে আম িন্রে নামাই, আজ সে ভারতের একজন 
নামজাদা আভনেন্রী। যেছোট মেয়োটকে আম রাধকার ভূমিকায় আঁভনয় 
করিয়েছিলাম সে না হ'লে আমার জয়দেব” বোধ হয় প্রকৃত সুষম ও সৌন্দর্য হতে 
বাচ্ছি্ন হয়েই প্রকাশ পেত । ৮ বছরের মেয়োটকে দেখলেই মনে হয় কি সংন্দর 
এর রুপ--অথচ 'কি সরল গঠন, পিঠ ছাওয়া থোকা থোকা কাল চুলের রাশ- বড় 
বড় নীলাভ আখ তাতে বদযাতের ছটা ফুটে রয়েছে । অথচ বে দেখে তার আর 
দুষ্ট ফিরাতে চায় না। তখনই মেয়েটির মুখ দেখে আমি ব'লে দিয়েছিলাম__ 
মেয়েটির দ্রেতর ইস্পাত আছে-_সান দলে খুব ধারাল হবে । একে গড়ে তুললে 
আটের পুতুল গড়া হবে না- প্রাতিমাই গড়া হবে । লোকে আমার কথা শুনে 
সোঁদন হেসোঁছপস--তারা বলে শ্রীকৃফধের কাছে রাধ: ! (শ্রীকৃফ হয়েছিল রেণ-বালা 
যার আর এক নাম ছিল "সংখ" ) আম এই মেয়েটিকে হাওড়া শহারের কোন এক 
স্থান থেকে সংগ্রহ কার ।৩ 

জোতিষবাবুর জ্যোতিষের ন্যায় ভাবষ্যদ্বাণী সত্যে পাঁরণত হওয়ায় হাওড়াবাস 
মান্তই উৎফুল হবেন । কারণ এই জ্যোতিষবাবদ দক দন শালিখায় রামলাল 
মুখাজী লেনে বাস করেছেন । এ আট বছরের মেয়েটির নাম কিন্তু এখনও বলা 
হয়নি । হইীনই হচ্ছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের অতুলনীয়া আঁভিনেন্রী শ্রীমতী কানন 
দেবী । জ্যোতিষবাব নিজের জবানতেই বলেছেন--আ'ম জাননা ভারতে 
আর কেউ সংখ্যায় আমার মত এত আঁধক ছবি তোলবার সুবিধা পেয়েছেন কিনা ।, 
তিনিই প্রথম ভারতীয় যান ছাব তোলায় ০1995 80, ০101 ০1955 0১, 741 
৪1800 ও 1,008 91701-এর প্রবত্ন করেন । 301-01515800-এরও প্রচলন 
1তনিই করেন এদেশে প্রথম 1৪ হাওড়া গসনেমারও (অধংনা বঙ্গবাসণ ) তিমি 
ম্যানেজার ছিলেন । বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি প্দাদ* নামে সমাধক প্রাঁসন্ধ ছিলেন । 
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কাননদেবখ তাঁর “সবারে আম নাম গ্রন্হে জ্যোতিষবাব্‌ সম্পর্কে লিখছেন 
“জয়দেব চিত্রে রাধার ভূমিকায় আমার শিজ্পী জীবন শর হল ।.**আমার ওপর 
বিধাতার অসীম করুণা যে একেবারে প্রথমেই জ্যোতিষ বাবুর মত হৃদয়বান 
মানুষের কাছে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি । উনি যেমন স্নেহপ্রবণ ছিলেন, 
তেমান ছিলেন নিরমশখ্খলার প্রতি কঠোর । আদরের সঙ্গে শাসন করতে 
ভুলতেন না ।, 

একবার “নূরজাহান ছবি তুলতে গিয়ে জ্যোতিষবাবয শোন ব্রীজের ওপর থেকে 
পড়ে গিয়ে প্রায় দেড় বছর শধ্যাশারীণ ছিলেন । সে সময় নাকি কাননদেব? তাঁকে 
অথ' সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন । কাননদেবীর জন্ম হয় হাওড়া শহরে 
হাড়কাট্ট দেনের বান্ততে । এই জ্যোভিষবাবহ শেষ জীবনে মধ্য হাওড়ার 
মধ;সূদন বিশ্বাস লেনে থেকে ই মৃত্যুবরণ করেন । 

এই ম্যাডানরা যখন বাঃলাদেশ থেকে ব্যবসা তুলে নেন তখন হাওড়ার প্রাচীন 
অ-বাঙ্গাপী ধনাঢ্য ব্যন্তি রাধাঁকষণ চামোরয়া ও মাতিলাল চামেরিয়া দ্রাতৃদ্ধয় এ 
কোম্পানীটির এক মোট। অংশ কিনে নেন । রাধাবাবু রাধা ফিল্ম স্টরডও এবং 
মাতবাব? ইন্ট ইশ্ডিয়া 'ফল্ম কোম্পানী তৈর করেন। রাধা ফিল্মের উল্লেখ করা 
হল এই জন্যই যে এদেশে বাংলার সঙ্গে হিন্দী, তামিল ও তেলেগু ছব 'নমণে 
এরা অন্যতম অগুদূত ছিলেন । চামেরিয়ারা হাওড়া মাছের বাজারের কাছে 
চামোরয়া হাউসে (বর্তমান ভাীঁমসেন হোটেল ) দুপুরুষ ধরে বাস করে গেছেন । 
নিবকি যুগের আর এক নুদশন অভিনেতা ছিলেন হাওড়ার শালকয়ার প্রাচীন 
বাসিন্দা ৬ক্াস্তভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । একদিকে জাঁমদার নন্দন তার উপর আবার 
সিনেমায় নামা--এটা জামদার পিতা শিবগোপালের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না 
হলেও কান্তভুষণ গনবকি চলচ্চন্রে দীর্ঘ বার বছর (১৯২৭--৩৯) পর্যস্ত আভনর় 
করে গেছেন । কাম্তভূষণের প্রথম নিবকি ছবি “চগ্ডীদাসঃ (১৯২৭) । ১৯৩০ 
সালে শরংচন্দ্রের শ্রীকান্ত নিবকি ছাবতে নায়কের ভুমিকায় কাস্তভূষণ আর 
নায়কার ভূমিকায় শ্রীমতী শাস্তাকুমারী । অন্যান্য নিবকি বইয়ের মধ্যে "শান্ত ?কি 
শান্ত, 'জাঁবনপ্রভাত”, "নিয়াতি” প্রভাতি বইতে তান আঁভনয্প করে সে যুগে প্রশংসা 
পেয়েছিলেন । একদিকে যেমন বিখ্যাত নট দ্বানীবাবহ, অহান্দ্র চৌধুরী, যোগেশ 
চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী ও দুগদ্াস ব্যানাজী প্রভৃতির সঙ্গে আভিনয়ে সক্ষম 
হয়োছলেন তেমান নায়িকা ও সহযোগী 'শিজ্পী হিসেবে পেয়েছিলেন পেসেন্স- 
কুপার, 'রান 'স্মথ ও শাস্তাকুমারীর মত নিবকি যুগের কিংবদন্তী আভনে্রীদের | 
শচত্ত িল্পণ হিসেবেও কাম্তিবাবুর খ্যাত ছিল। এবষয়ে তাঁর হাতেখাঁড় হয় 
শান্তানকেতনে আসত হালদারের কাছে । সখের বিষয় সবাক যুগের শ্রীকান্ত 
ও রাজলক্ষন্রী” চিত্রে জনপ্রয় নায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর হ্ৃদ্যতা 'ছিল্‌ 
বন্ধুবৎ | কাঁস্তপুত্র গর্ণীতকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধ্ত্বের টানে উত্তম- 
কুমারের “শালাকয়া হাউসে" অবাধ গতায়াত ছিল। 
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নিবকি ও সবাক যুগের আর এক ক্যামেরাম্যানের কথা হাওড়াবাসী ভুলেই যেতে 
বসেছেন । তিনি হচ্ছেন শালখার [বিভূতি দাস। খ্যাত ক্যামেরাম্যান 
ননীগোপাল সান্যালের কাছে তাঁর ছাঁব তোলার হাতেখাড়। ১৯৩৭ সালে মধু 
বসুর পাঁরচালনায় ক্ষারোদপ্রসা 'বিদ্যাঁবনোদের “আলিবাবা নাটকের চলাচন্ে 
র্‌প দেওয়া হল। সে যুগে এট হিট: ছাঁব ছিল । এ ছবির আলোক চিন্ন অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় হয় । আর এ আলোক চিন্র গ্রহণ করেন শালখার বিভূতি দাস ও 
গাঁতা ঘোষ। নিশীথকুমার মুখাজাঁ তাঁর বাংলার চলচ্চ্কার গুন্ছে লিখছেন-_ 
“আলিবাবা চিত্রে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষ । 
উভয়ের আলোকচিঘ গুহণ খুবই প্রশংসনণয় হয়েছিল । ১৯৩৮ সালে আভিনয়, 
ঠিকাদার, জাঁবন-সা্গনী ও পরশম?ণ ছবিতেও তান কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। 
'তপোভঙ্গ" ছবিতে বিভীতিবাবু পাঁরচালক হসেবে নিজ দক্ষতার পরিচয় 'দয়েছেন। 
[সিনেমায় আভনয় করা ?বশেষ করে মেয়েদের পক্ষে যেন একটা সামাজিক অপরাধ । 
প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে শাক্ষিত ভদ্র-ঘরের বাঙ্গালী মেয়েরা সিনেমার অভিনয়ে 
আসতেন না । এমনাক কাগজে 'বজ্ঞাপন 'দয়েও কোন শাক্ষিতা বাঙ্গাল? মেয়েকে 
পাওয়া যায়নি । তবে এস্টেটসম্যান* কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কয়েকজন শ্বেতকার়া 
সুন্দরী মহিলা এই কাজে যোগ দেন । তাঁদের মধ্যে খ্যাতনাম্নী ছিলেন পেসেন্স- 
কপার, রনি স্মিথ, আইরিশ গ্যাসপার, মিস [হপোলাইট, ভায়োলেট কুপার প্রভৃতি । 
এদের মধ্যে রিনি স্মথকে ভারতীয় নাম দেওয়া হয় সীতাদেবী, আইরিশ গ্যাসপার 
হন নাবতাদেবী, মিস হিপোলাইট হন ইন্দিরাদেবী ইত্যাদি । 
এইসব ইউরোপায় ও এ্যাংলো হইশ্ভিরান মহিলাদের বাংলা চলচ্চন্লে নায়িকা করারও 
চমকপ্র ইতিহাস আছে । একদা ধীরেনবাঝূকে কলকাতার রাস্তায় সংন্দরী 
নায়কার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হত । িনেমাজগতে এই ধীরেনবাবৃই ডি, জি. নামে 
সমাধক খ্যাত । এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে । 
একাঁদন ধীরেনবাব মোটর 'নিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছেন ৷ রাস্তার পাশেই 
একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সবে ছুটি হয়েছে । ভিড়ের মধ্যেই একটি মেয়ের 
সৌন্দর্য ধীরেনবাবৃর চোখ কেড়ে নিল ৷ মেয়েটি বাঙ্গালী না হলেও মুখে কিন্তু 
সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়ের ছাপ রয়েছে । গ্াঁড়টি আসে আস্তে চালিয়ে ধঃরেনবাব্‌ 
তার পিছ নিলেন । তারপর এ রাস্তায়ই একি বাড়তে সে ঢুকে গেল । পরাদিন 
সকালে ধীরেনবাবয এ বাড়িতে গিয়ে মেয়োটর মায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর 
উদ্দেশ্যের কথা ব্যস্ত করলে ভদ্রুমাহলা ধররেনবাবর উপর ভীষণ রেগে গেলেন । 
সেদিন নিরাশ হয়ে ফিরে এলেও কছাাদন পর আবার তানি এ ভদ্রমাহলারই বাঁড় 
যান। এবার 'কল্তু ধীরেনবাবু তাঁর মেয়েকে চাইলেন না-াতিনি মেয়ের মাকেই 
তাঁর কোম্পানশতে স্টীল ফটোন্রাফার হিসেবে নিয়োগ করতে চান । ভদ্রুমাহলা 
সানন্দে সে কাজ গ্রহণ ফরেছিলেন । উল্লেখ্য, এ ভদ্রমহিলা আগে একাটি দোনক 
ইংরেজী কাগজের ফটোগ্রাফার ছিলেন । এর 'িছযাদন পরে ভদ্রুমাহলা ধীরেন- 
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বাবুকে ফিল্মে তাঁর মেয়েকেও নায়িকার ভূমিকায় নামতে নিজেই মত দেন। এই 
সন্দরী নায়িকার নাম ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে-__তিনি হচ্ছেন মস আইরিশ 
গ্যাসপার--আর মায়ের নাম হল- ম্যাডাম ইসমে । 

নিবকি যুগের ছাবতে এইসব বিদেশী নায়িকাদের নিয়ে ছবি তুলতে তেমন কোন 
অস্বাবধা হয়ান। কারণ ভাষা [ছিল সেখানে গৌণ । আকার হীঙ্গত ও শৌন্দর্ষের 
মহিমায় িবকি ছাবিকে তখন তাঁরা মাতিয়ে রেখোঁছলেন । কিন্তু সবাক ছাবি 
প্রবঙণনের সঙ্গে সঙ্গে (১১৩১ সাণ ) ভাষা একটি 'বিরাট অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় । 
সেরকম একটি ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে । প্ঠকাদার” নামে একটি 
ছাঁবর কাজ হাতে নিয়েছেন বিভুতি দাস মশায় । নারিকা হিসেবে মনোনীত 
করেছেন মিস গসপারকে ! এই গ্যাস্পারই হলেন সাবতাদ্দেবী । কিন্তু বাংলা 
কথা বলানো নিয়ে বিভাভিবাব মহা ফ্যাসাদে পড়লেন । তাই সাঁবতাদেবীকে 
বাংলা শেখানোর ভার দিলেন তাঁর অনুজ প্রাতম প্রফুল্ল মিন্রকে ৷ তাঁরই কাছে 
বাংলা শিখে মিস সাঁবতা ১৯৩২, ২৫-শে ফেব্রুয়ারী রেডিওতে প্রথম রবীন্দ্র সংগীত 
গাইণেন । গানটি ছিভ--"না, নাগো না কোর না মানা 1? এই প্রফুল্লবাব* 
শালিখায় তথা হাওড়াতে প্রবীণদের কাছে নানু মিন্ন নামেই সমধিক পারচিত। 
নানু তত ছিঞেন একাধারে ফটোগঠাফার, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়ে, ভাল পিয়ানো 
বাজিয়ে এবং একজন উণ্চুদরের গ্রযন্তীবদ । 1তানই মিস সবিতাকে বাংলা কথা ও 
রবণন্দ্র সংগীত শেখাতেন । মিম সবিতা পরবতর্ণকালে ইংলণ্ডে গিয়ে ঘর 
সংসার করেছিলেন । সেখান থেকে বিভাতিবাবনুকে ষে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে তারি 
ওপর মিস সাঁবতার আস্তরিক শ্রদ্ধার ভাবই ফুটে ওঠে । সেই চিঠিটি দেখার 
সৌভাগ্য আমার হয়েছে বিভূতিবাবনর স্তীর কাছে । 

এই নানন মিল্র প্রসঙ্গেও দুচার কথা বলা দরকার বলে মনে হচ্ছে । তখনকার 'দিনে 
হন্দ্‌স্থান রেকডে নান: িঘ্লের গান ঘরে ঘরে গীত হত। রেকর্ডের এক 'পঠে 
1ছল রবান্দ্রনাথের 'ন:পুর বেজে যায় 'রাণ রিণি* এবং অপর 'পঠে ছিল-_ প্রখর 
তপন তাপে । এ ছাড়া অন্য রেকডও 'ছিল। যওদূর জানা যার হাওড়া জেগা 
থেকে তিনিই কলকাতার রেডিওতে প্রথম রবীন্দ্র সংগীত €গান আমার যায় ভেসে 
যায়) প'রবেশন করেন--সালটি ছিল--১৯২৯, অক্টোবর মাস । স্মরণ করা 
যেতে পারে যে ১৯২৭-এর ই৬-শে আগম্ট রোডিও স্টেশনের জন্ম । প্রফুল্ল মিন 
সম্বন্ধে যে বন্তব্য প্রকাশ করা হল তারও যাথার্থ প্রমাণ করবে সাহত্য তপস্বী 
[িমলকৃমার শিত্রের লেখায় । তিনি শীলখছেন-_শীবশ্বাবদ্যালয় থেকে সোজা 
বাড়তে না গিয়ে চলে যাই অক্কুর দত্ত লেনে । সেখানে চন্ডীবাবুর রেকর্ভং 
কোম্পানীর গানের আন্ডা । সেখানে গিয়ে বাঁস__সেখানে তখন সারগল, রামীকষণ 
ধশ্র, নিতাই মাঁতিলাল, শচীনদেব বর্মন, রবীন্দ্র সংগীত বিশারদ স্ফীতদেহ হাঁরপদ 
চটোপাধ্যায়, বেহালা বাদক ভোম্বলদা, অনিল বাগচী, প্রফুল্ল টি, সজনী মতিন্থাল, 
অনিল বিশ্বাস, পান্না ঘোষ আর প্রশান্ত মহালনবাঁশের ভাই বুলা মহালনব শেল 
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সঙ্গে মিশে সংগীতের জগতের সংগে একাকার হয়ে যাই ।.-'অনহপম ঘটক আমার. 
বম্ধ। তার সংবাদেই আমি সেখানে একটা বাঁধা আসন পেয়োছি। অনুপম ঘটক 

আর প্রফুল্ল মিপ্রকে নিয়ে রাত দেড়টা পযন্ত কাজ ন পাকের ঘাসের ওপর বসে 

আজে-বাজে গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দিই। প্রফুল্ল মিন খুব রসিক মানূষ। 

'হিন্দুস্থানের সমস্ত স্টুডিওটা প্রফুল্ল বলতে অজ্ঞান । এঁদকে নিজে ভালো মুভি 

ক্যামেরাম্যান, আবার চগ্ডীবাবর রোফ্রজারেটার খারাপ হয়ে গেলে তাও সারিয়ে 

দেয় । আবার কখনও পিয়ানো নিয়ে বসে পড়ো নিপ্র বেজে যায় রিণি রিণি' 

গান রেকড করে । রেকর্ড করে- বন্ধুহে। চলো চলো 1৫ এ ছাড়া প্রমথেশ 

বড়ুয়ার 10811 £২০০2 ]7)-01)87£5 হসেবে প্রফুল মিন্রের নিয়োগ প্রমাণ করে 

তাঁর যোগ্যতার কথা । যতদুর জানা যায় ১৯৩৪-৩৫৬ সালে প্রফুল্ মিত্র ২০9৪1 

[১1008181175 9০০5 ০৫ [,০20০90-এর সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার দহল“ভ 

সম্মান হাওড়াবাসীর পক্ষে খুবই গৌরবের কথা । 

“আলিবাবা? ছাঁবতে-**ক্যামেরাম্যান গবভূতি দাসের কথা হীতিমধ্যেই বলা হয়েছে। 

1কল্তু মধু বসুর এই ছাঁবতে মধ্য-হাওড়ার আর এক আভনেতা ধছলেন যাঁর নাম 

হচ্ছে বাবভীতি গঙ্গোপাধ্যায় । শ্রীগঙ্গোপাধ্যাক্স স্বয়ং আলবাবার ভুমকায় এবং 

ফাঁতমার ভীমকায় সংপ্রভা মৃখাজীঁর সংগে আভনয় করে বংগবাসীর কাছে তখনকার 
॥দনে প্রশংসা পেয়েছিলেন । জজ সাহেবের নাত।ন" বইতেও প্রশংসনীয় আভনয় 
করেছিলেন । 

এরপরই যাঁর কথা মনে পড়ে তাঁর নাম হচ্ছে তুলসা চক্রবত? ! মণ্ডে বা ছবিতে এই 
মানুষাট এলেই ছোট-বড় সব দর্শকের মনেই আনন্দের লহরা বয়ে যেত। সবাই 
অপেক্ষা করে থাকতো এ বড় বড় চোখ করে কখন একটি মজাদার কথা বলে 
ফেলবেন । যাঁদ না কান খাড়া করে রাখা হয় তবে এ কথার রসাস্বাদন থেকেই 
ব৩ হতে হবে । এই তুশসীবাব অনেক ছবিতে ও মণ্টে আভনয় করে বঞ্গবাসীকে 

আনন্দ 'দিয়ে গেছেন । কিন্তু তাঁর সেরা আঁভনস্্ ?ছল-_-“সাড়ে চুষ্লান্তর' । সত্যজিৎ 
রায়ের পরশ পাথর” ছ?বতে তান অনবদ্য আভনয় করে আজও দর্শকদের মনে 
জা্গারত হয়ে আছেন । 

পরশুরামের একাঁট মহৎ সাহিত্য কাহিনকে মহন্তর করে তুলদেন সভ্যজিৎবাবু এই 
চলীচ্চিপ্রের মাধ্যমে । আর কমেডিয়ান তুলসী চক্রবতাঁর অসাধারণ আঁভনয় তাকেই 
করে তুলল মহত্তম । আর এই ছাঁবাঁট কেবল ভারতীয়দেরই আননন্দ্য প্রশংসা লাভ 
করে ক্ষান্ত হয় 'ন। আন্তজাতিক মর্যযাা লাভে যে কাঁট বাংলা ছাব সক্ষম হয়োছিল 
তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি এই--'পরশ পাথর | “তেমন হাসর ছাঁব কই, 
প্রবন্ধে রাঁব বস লিখছেন-__-পণ্াশের দশক বাংলা হাঁসর ছাঁবর স্বর্ণযুগ--কারণ 
এই দশকেই এমন কয়েকজন আঁভনেতার সম্ধান পেলাম যাঁদের কমোড আযকটিং 

তুলনাবহীন ! প্রাণো য্যগের তুলসী চক্রবততীঁ, নৃপাঁত চ্যাটা্জ, হরিধন 

মুখার্জ, নবদ্বীপ হালদার প্রভীতর পাশে পেলাম ভান ব্যানার্জি, জহর রায়,. 
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সত্য ব্যানাজঁ ও আজত চ্যাটাজ প্রমুখকে ।৬ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে এই-পিরশ পাথরে আভনয়ের জন্য মানত দেড় হাজার টাকা তুলসীবাবৃকে 
দেওয়া হয়োছল । অশোক মান্না তাঁর এক প্রবন্ধে লিখছেন--পপুরস্কার-টুরস্কার 
যা পেয়েছেন সবই থিয়েটার থেকে । সিনেমায় কিছ পাননি । তবে সত্যজিৎ 
রায়ের “পরশ পাথর*-এ আঁভনয়ের জনা দেড় হাজার টাকা পেয়েছিলেন । 
তুলসীবাব্‌ দর'হাজার চেয়োছলেন । ও"রা বলোছিলেন, আমরা নতুন, অত 'দতে 
পারব না।১॥ ১৯৬১ সালে তুলসীবাব্‌ মধ্য-হাওড়ার রাজবল্লভ সাহা লেনের 
পাশের গাঁলতে 'নজভবনে মৃত্যুবরণ করেন । 


পৃর্বসূরীদের অনুসরণ করে হাওড়ার কয়েকজন প্রযোজক বাংলা ছায়াছাঁবতে 
উন্নতমানের ছবি প্রযোজনা করে বঙ্গবাসীর গ্রশংসাধন্য হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে 
চির প্রযোজনায় প্রথমেই নাম করতে হয় জগত্বল্লভপুরের সত্যনারায়ণ খাঁ মহাশয়ের 
কথা । তাঁরই--চগ্ডীমাতা ঠিল্মস-*এর প্রযোজনায় বহ্‌ হিট করা ছবি বঙ্গবাসীকে 
আনন্দ দিয়েছে ও শিক্ষা দিয়েছে । ইন্দ্রুজৎ সং প্রযোজত “দেবী চোধুরাণ" 
[নিম'লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত শ্ৈলঙ্গদ্বামশ, তরণী সেন বধ ও বাীরেম্বর 
গববেকানন্দ্, গবশবনাথ ভট্টাচার্য গ্রযোজত “শ্যামলন”, পিশ্ডিতমশাই, বন্দর ছেলে,” 
'রামের সমাতি* “সাধক বামাক্ষ্যাপা”, তার মুখাজশর 'সংভাই”, ষাটের দশক 
পযন্ত মন মাতানো ছাঁব 'ছিল। এরা সক্ছেই হাওড়া শাঁলখার আঁধবাদী । 
সান্তাগাছর জয়ন্ত ভগ্টাচার্য ও সুপারচালক ইন্দ্র সেনের নামও স্মরণ রাখার মত । 
কোন ছাবর সাফল্যের জন্য নেপথ্য সঙ্গাতৈর প্রভাব বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এরকম নেপথ্য সঙ্গীতে যাঁরা তাঁদের অনুপম কণ্ঠ দিয়ে বাংলা ছবিকে পহুষ্ট করেছেন 
তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় ভট্টাচাষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অসংখ্য রেকঙ্সহ 
বহু ছবিতে ধনঞ্জয়বাবু প্লেব্যাক করেছেন । কিন্তু শৈলজানন্দের 'শহর থেকে 
দরে* হিট বইতে ধনঞ্জয়ের গানের তুলনা হয় না । সে যুগে পথে-ঘাটে-বাটে সব্পই 
মুখে মুখে গঞজারত হত । রাধে ভূল করে তুই চিনাল না তোর প্রোমিক শ্যাম রায়, 
মতন মন মাতানো গানে সমদ্ধ "শহর থেকে দুরে ছিপ সংপারহট ছবি । 
“ণ্াশের দশকে সাধক রামপ্রসাদদ ছবিতে ধনঞ্জয়বাব প"৮শখানা গান গেয়ে 
িলেন_-যা ভারতাঁয় চলাঁচ্চতে একটা রেক।৮ ঢুলি ছবির অনবদ্য গানগ:লর 
নুর আজও যেন কানে বাজে । ধনঞ্জয়বাবুূর প্রথম রেডিও গানের ৫১৯৩৮ ) 
সুবণ' জয়ন্তী উৎসব ১৯৮৭ সালে উদযাপিত হয় তাঁর শিষ্য ও গুণগ্রাহীদের দ্বারা । 
এই পণ্থাশ বছরে সিনেমাতে প্রায় হাজার খানেক বাংলা গ্রান, হাজারখানেক 
বোঁসক বাংলা গ্রান আর আরও অন্য ধরনের বেশ কিছু গানের এক সম্পন্ন ভান্ডার 
শ্রোতার হাতে তুলে 'দিয়েছেন শিল্প গত পঞ্চাশ বছরে ।৯ 

ধনঞ্জয়বাবুরই সহোদর ভাই পান্নালাল ভট্টাচার্য আর এক গানের রাজা । শি 
শ্যামাসংগীতের গানগ্যাল বাঙ্গালীমাঘ্রেরই প্রাণে দোলা জাগায় | পাল্বালালের গান 
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সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে ধনঞ্জয়বাবু বলেন--ওর সঙ্গে আমার কোন তুলনা হতে 
পারে না 1” এহেন গায়ক দু*ভাই-ই বাল গ্ামের বাসিন্দা ছিলেন । যার্দও এদের 
জন্মচ্হান ছিল হাওড়া সাঘাগাছ গ্রাম । পরে মাতুলালয় বাল গ্রামে এসে বড় 
হন। তাঁদের সঙ্গীত শিক্ষার মূলে ছিলেন বড়দাদা প্রফুল্ল ভট্টাচাষ। 


িসনেমার প্লেব্যাক 'সিঙ্গারদের যাঁরা রসদ যোগান সেইসব গীতিকারদের কথাই এবার 
আলোচনা করা যাক। হাওড়া তথা বাঙ্গালা দেশে প্রথম সারির গাতিকারদের 
মধ্যে রয়েছেন হাওড়ার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় । শালকিয়ায় চার পুরুষের বাস। 
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নিবকি যুগের নায়ক ৬কাস্তিভষণের একমান্র তনয় । গান 
লেখার ঝোঁক স্কুল জীবন থেকেই । গান লেখার জন্য শরীর খারাপের অজুহাতে 
বাবাকে বলে দিদির বাড ঘাটাশলায় স্বাক্ছ্যোদ্ধারের নামে একমাস কাটান । 
পশচশাঁট গান লিখে শালাঁকয়ায় আবার ফিরে এলেন । তারপরই হাফপ্যাণ্ট পরে 
লহকয়ে সোজা গান্টিন প্রেসে ট্রামে করে গিয়ে রেডিওর 'ডিরেক্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ । 
“গানগ্ীলতো ভালই হয়েছে--কিন্তু এলি কি তোমার লেখা ?, 1জজ্ঞেন করলেন 
[তান । আর জিজ্ঞেস করারই তো কথা-_কারণ ছেলেটি তখন পড়ে মান্র ক্লাস 
নাইনে । গোঁফের রেখা পবস্তি তখন দেখা দেয়নি । “সত্যি কথা বলছি-_সবকাঁটিই 
আ মই িখোছি। বিশ্বাস না হয় বলুন-আপনার সামনেও একটি অন্য গান 
ণলখে দিচ্ছি ।*_-ছান্র পুলক হলপ করে বলল । পরে অবশ্য পুলকবাবূর একটি 
গান রোডিও কর্তৃপক্ষ গুহ করলেন । পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান লেখার গর 
শবাশিষ্ট রবীন্দ সংগীত গায়ক হিমাংশু ঘোষের সুরারোপিত এ গানটি রেডিওতে 
সোঁদন গাইলেন খ্যাতনামা ছড়ার গায়ক সনৎ সিংহ মহাশয় । গানটির কাঁলগ্দালি 
আজও পুলকবাব মুখস্থ করে রেখেছেন, যেমন-একবার শুধু বলগো মনে 
রেখোঁছ । অপর পিঠে ছিল--তোমারই অশেষ লঈলা, আমারো হৃদয় ভরে । তবে 
এক্ষেত্রে মনে রাখার মত যে” যেহেতু প্দলকবাবদ ছিলেন তখন নাবালক তাই 
রেডিওর নিয়মানুযায়ী সেই গানাঁট প্লকবাবহর নামে প্রচার করা যায়ান। এই 
ঘটনাটি বলতে বলতে হিমাংশুবাবৃর মুখে কি না-ই প্রশান্তর ছাপ আমি সোদিন 
দেখেছিলাম । সঙ্গীত জগতে তাঁর যেন শ্রেষ্ঠ সুষ্ট গীতিকার পুলক ।% পুলক- 
বাবু হাজার চারেক গান লিখলেও তাঁর হিট গান ছিল মামলা দে-র কণ্ঠে সে আমার 
ছোট বোন, বড় আদরের ছোট বোন*। এরজন্য ?তাঁন রয়েলটি পেয়েছেন মোট 
ছেচল্লশ হাজার টাকা । “বাংলা গানের ক্ষেত্রে এটি একটি রেকড”"-__বললেন 
পুলকবাব্‌ । এই গানটি রচনার পেছনেও যে হীতিহাসটি আছে তা উল্লেখ না করে 
পারাছ না। খ্যাতনামা বোম্বাইয়ের গায়ক মান্না দে-র সঙ্গে পৃলকবাবহ হ্ৃদ্যতা ও 
অন্তরঙ্গতা প্রশ্নাতীত। একাদন মান্না বললেন--“পদুলক পশ্চিমী ঢঙে “ব্যালাড সং, 
লেখ । তবে দেখো যেন প্ররোপতারি বাঙ্গালীর সুখদহঃখের কথা তাতে থাকে ।: 


নি ২গু ঘোষের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ৫. ২, ৮৯ সালে তার শালিখা ধর্মতলার বাড়িতে । 


৬৬ 


মানাদার কথামত ীলখেও ফেললাম । মান্বাদার খুব পছদ্দও হল। প্রাণ দিয়ে 
[তান সুর দিলেন এবং গ্াইদেন ৷ এই গানটি যখন গহ্রামেগঞ্জে শহরে লক্ষকণ্ঠে 
গৃঞজারত হচ্ছে তারই মাঝে প্রায়ই ফোনে প্লকবাবনকে সহদয় শ্রোতারা জানতে 
চাইতেন যে তাঁর ছোট বোনটি কি সত্যই ক্যান্সারে মারা গেছে? পধ্লকবাবণর 
[নিজের কথা-_মান্নাদাকেও শ্রোতারা জানতে চাইতেন আমার ছোট বোনাঁট কি 
শেষ পরাস্ত ক্যান্সারে মারা গেছে না বেচে আছে ।' পাঠকরা জেনে রাখুন 
পুলকবাবুর কোন ছোট বোন ছল না। তথাপি গাঁতিকারের চরম সার্থকতা 
এখানেই যে তান অপরের ছোটবোনের দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন । 
এরপরই আর এক খ্যাতনামা সুরকার ও গীতকারের নাম এখানে উল্লেখ করার 
মত। তান হচ্ছেন হাওড়া-শালিখাব অনল চট্টোপাধ্যায় । দদ্ই পুরুষ ধরে 
শালিখায় বাস করলেও আদবাস ছিল বারশালের (বাংলাদেশ ) 'সিদ্ধকাটি গামে | 
ণপতার নাম 'জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । কশোর বয়স থেকে সাহিত্য রচনা 
করলেও কাঁবতার প্রাত আসীন্ত ছিল প্রবল । সাহত্য চচরি সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চচও 
চলতে থাকে । তিনি সঙ্গীতের প্রথম পাঠ লাভ করেন শাপিখারই পঞ্চানন রান 
নামে একজন সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে । এরপর যুবক বয়সে তিনি ভারতীয় গণনাট্য 
সঙ্ঘের সংস্পর্শে প্রথমে সালল চৌধুরী, পরে সখেল্দ2 গোস্বামী, বিশিষ্ট সুরকার- 
গীতিকার জ্যোতারন্দ্র মৈত্র ও তারাপদ চক্রবত প্রমুখ সঙ্গীত শিক্ষকদের সান্নিধ্যে 
এসে উন্নততর সঙ্গীত শক্ষা ও রচনায় পারদা্শতা লাভ করেন। পরে অবশ্য 
অনলবাবুর কাবিতার রুপান্তর ঘটল গাঁতি-কাবতায় আর গীতিকার থেকে হয়ে 
উঠলেন প্রথম শ্রেণীর সুরকার | 
অনলবাবু প্রথম গানের রেকর্ড করেন ১৯৫৪ সালে এইচ. এম. ভি-তে । তাঁরই 
কথায় ও সুরে গানাঁটি সোঁদন গেয়েছিলেন স্দচিত্রা মন্র। গানের বাণী ছিল--আজ 
বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার, অপর পিঠে ছিল কোথায় সোনার ধান। ১৯৪ 
সালে প্রাতমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গশায় কলাম্বয়া রেকডে অনলবাবুর সুরে গাওয়া 
গ্রানাট সেই সময়ে সরকার ও গাঁয়কার দুজনকেই শ্রোভাদের কাছে সম্মানের 
আসনে বাঁসয়েছিল । গানের প্রথম স্তবকাঁট এখনও অনেকের মহখেই শুনা যায়-__ 

ছল্কে পড়ে কলকে ফুলে 

মধু যে আর রয় না। 
চাঁপার বনে গান ধরেছে 
ভিন দেশী কোন ময়না ॥ 

এই গানাটর সুরে এমনই ঠুংরী ও পল্লীগীতর অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল যে সবরের 
যাদুকর রাঁবশংকর ও আশা আকবর পর্ন্তি অনলবাব্‌কে সাধুবাদ জানিয়ে 
বলোছিলেন- “একে শহধ ঠুংরী না বলে ফুং্রাঁও বলব ।” সুরকার হিসেবে শিজ্পীর 
বেষ্ট সেলার রেকড ছিল তরহণ বন্দ্যেপাধ্যায়ের গাওয়া 'মধৃমতাঁ যায় বয়ে বায়? 
গানাঁট । গানটি ১৯৬৪ সালে এই* এম. ভি. রেকড' +রে ! শিজ্পীর মুখের কথাই, 


ড৪ 


বাঁল-_শ্রীকান্ত-এর লেখা এই গানাটতে সুর দিয়ে ভাবলাম এট যাঁদ হেমন্ত, 
শ্যামল, সতাঁনাথ বা মানবেন্দ্রু গায় তবে খুবই তৃপ্তি পাব। কিন্তু রেকর্ড 
কোম্পান"র কর্তৃপক্ষ গাওয়া তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে । তখন ভরুণবাব 
আমাদের হাওড়ার কাল ব্যানাজ লেনেই থাকতেন ৷ বহু বহর 1৬ হাওড়ায় 
ছিদেন এবং বিয়েও করেন হাওড়ার মেয়েকেই । আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও 
রেকর্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলার সাহদ্দ ছিন না। পরে 
অবশ্য দেখলাম কর্তৃপক্ষের 'বিবেচনাই যথার্থ । প্রচুর সুনাম ও আর্থিক সম্মান 
দুই-ই তাতে পেয়েছি । আর কাট গানের সুরও সত্তরের দশকের শেষ দিকে 
বাংলা গানের আসরকে মাঁতয়ে দিত । সোৌঁট হল শ্যামল গুপ্তের লেখা ও অনল 
চট্রোপাধ্যায়ের সুরে সন্ধ্যা মখাজার গাওয়া- জলতরঙ্গ বাজে, গ্ানাট। 
এছাড়া বেশ কয়েকাঁট ছায়াছবির যেমন “পাশের বাড়ি» “মহিলা মহল”, “বাঁশের 
কেল্লা” এরক্সাওয়ালা» “বাঁড় থেকে পালিয়ে” গঙ্গা” প্রভাতি বইতে তিনি সালল 
চৌধুরীর সঙ্গে সহকারীরূপে কাজ করেছেন । মৃণাল সেনের রাত ভোর" ছাঁবতে 
1নাঁন ও আঁভাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ষুগ্মভাবে সর সংযোজনা করে শ্রোতাদের মনে 
আজও জাগুত হয়ে আছেন । 

আর একজন খ্যাতনামা সঙ্গীঙকার ও প্লেব্যাক সঙ্গারের সম্বন্ধে দুচার কথা বলেই 
এই প্রনঙ্গাটর ছেদ টানা হবে । হান হচ্ছেন বাল গ্রামের তথা হাওড়া জেলার 
আধুনিক গানের শিল্প সনৎ সিংহ । দেশ স্বাধীন হওয়ার বছর থেকেই জনসমক্ষে 
গাইতে শুর: করেন । জীবনের প্রথম রেকর্ড (১৯৪৬ )- মাঁটর বুকেতে নাই প্রেম । 
গানের হাতেখাড় দাদা কিশোর মোহন সিংহ-র কাছে । তারপর শিক্ষা ধনঞয় 
ভট্টাচার্য ও পরে চিন্ময় লাহিড়ী । সনৎ সিংহ-র 'বাপুরাম সাপুড়ে, কোথা যাও 
বাপুরে' ঘুমপাড়ান গানের মত বাংলার ঘরে ঘরে মা 'দদিরা হগয়ে বাচ্চাদের মনে 
ছন্দের দোলা জাগয়ে ঘুম পাড়াভেন। অনল চ্যাটাজীর সুরে 'সরস্বত? 
বদ্যাপাত তোমায় দিলাম খোলা 5ঠি” তাঁর গলায় এক অনুপম ভাবরসে ব্জ- 
বাসীকে আপ্লুত করার শান্ত আজও রাখে । হংস মিথুন+ ছায়াচ্গবিতণে হেমন্ত 
মুখোপাধায়ের পুরে গ্রাওয়া “মান করে নয় রাগ করে আজ চলে গেছেন রাই, 
সঙ্গীত পিপাসহ বাঙ্গালী আজও ভোলোন। সনতধাবু বাংলার তথা ভারতের 
সীমানা ছাঁড়য়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও গ্ণমনগ্ধ শ্রোতানের আহবান এড্রাতে 
পারেননি । তাই ১৯১৮১ সালে লশ্ডনে কমনওয়েলথ দেশের শিল্প সম্মেলনে 
ভারতের প্রাতনিধি হিসেবে তিনি যান। ১৯৮৩ সালে উত্তর আমোরকায় তথাকার 
বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের আহবানে গান গেয়ে আসেন । তবে সনত্বাব্‌কে গানের 
রেকড' করাতে প্রথম সাহায্য করেন প্রফুল্ল ভট্টাচার্য ( ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের দাদা ) 
যাঁর কথা তান আজও স্ব।কার করেন। সমন্তরের দ্বশকে হাওড়া-শানিখার 
আর এক উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের আভনেতা ছিলেন শ্যামল ঘোষাল । একাধিক 
ছাঁবতৈে আভনয় করলেও “হেডমাত্টার* ছবিতে প্রধান শিক্ষক ছবি বিশ্বাসের 


& ৬ 


নঙ্গে নায়ক (প্রান্তন ছান্র) শ্যামলবাবুর কথোপকথন এখনও হয়তো অনেকের 
নে থাকবে । 


শপ ০ ৮পতপশপপাপ পাপ এ শি শী পশম 





১. বাংজ্ায় চলচিত্র কাব-নিশীথ কুষার ম্বখোপাধণয় | 
২, দীপালি--রজত জয়ন্ত। সংখা ১৯৫৩। 


১০, এ 
৪, এ 
৫. দেশ সাহিত। সংখা1--১৩৮২। 


তেমন হাসিব ছবি কই-_রবি বস্থ--সাপ্রাহিক বর্তমান ১২. ১০, ৯১। 
প্রথযাত নটের শ্রী বড় কষ্টে বেচে আছেন-_ অশোক মানা (সানন্দ। -২৫শে জুলাই ১৯৯১)। 
আনন্দবাজার পত্তিগী _কলকাতাব করচা স্বর্ণ জয়ন্তী ২৭. ৭. ৮৭। 
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স্দন্িশ-ম্ণাহনসমন- হাতা 


হাওড়া শহরের নাগাঁরকদের নগর-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য াবধানের জন্য হাওড়া 
মউনিসিপ্যালাট তৈরি হয়োহল আজ থেকে একশ পণচশ বছরেরও আগে । আজ 
অবশ্য অনেক মহকুমা শহরেও মিউনিাসপ্যালিটি তৈরি হচ্ছে। তকে হাওড়া 
মিউনিসিপ্যালাটকে একদা এশিয়ার বিতয় মিউানাসপ্যালিটি বলে আখ্যা দেওয়া 
হত। বগ্মানে হাওড়া নউীনাসপ্যাগলাট হাওড়া িউানাসপ্যাল কর্পোরেশন 
নামে (১৯৮৪ সালে ) আভাহিত হচ্ছে। হাওড়া জেলায় বর্তমানে আরও দুটি 
মিউানসিপ্যালাটি রয়েছে, যথা--বাতি মিউনিাসপ্যালিটি ও উলুবোড়িয়া 
1মউানাসপ্যালিটি । 

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের পুর-প্রশাসনের কিং আলোচনা অবান্তর হবে না বলে 
মনে য় । বঙ্গদেশে কবে কোন: জেলায় প্রথম 'মউনাসপ্যাঁলিটি তোর 
হয়োছল সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য গবেষকরা দিয়ে থাকেন । সরকারাঁ তথ্য 
অন:সন্ধানে দেখা ঘযাবে যে, কলকাতা প্রোসিড়েন্সি ছাড়া বঙ্গদেশে 
নউীনানপ্যালাটি গগনে প্রথম আইন চোর হল ১৮৪২ ঘীষ্টাব্দে। কন্তু আইনাঁচ 
দশ বছর পর্যন্ত ম.৩বৎ হয়ে রইল । 

পরে ১৮৫৩ ধীঃ ২৬নং ধরা বলে এক বিশেষ আদেশ নতুন করে জার হল। 
এই আইনের বলেই প্রথম যে িউীমাঁপপ্যাঁজিটি প্রাতান্ঠন হল তা হ'ল হুগলা 
জেলার উত্তরপাড়া মিট্ানানপা।লাটি। 8০7881 1101710108] /১০ গ্রন্দের রচয়িতা 
[৬]. 7১911661 লখেছেন _0115 0716 1৮100101099110 10 32108681৮12. [01817 
0219. 09095 105 10710 0ি000 1850.১ কিন্তু চা০৬81) 01510 00021991010-এর 
লেখক ও. 73010061095 [লিখছেন --056 1658] ০05 815 05 [011817918 
%071010291105 585 0150 :50105100060 01) 14. 4. 1853 01061 400 ১১] 
9£ 1850. অপরপক্ষে স্যার বিজয়গ্রসাদ সিংহ রায় (8. ৮৮.910878 0২০৬ ) 
তারি রাত 10090900107) 10 9617581 17101101192] 4৯০ পুস্তকে শিখেছেন 
10015 ৮০ 1৮001010109116195 10০4 2৫801860801 006 4৯০৮ 50৯7 01 1850, 
4.6. 38178217011 2100 1৬101751951 110 10 1311)2, 01052 1) 3211991.১ অপর 
এক গ্রন্হের রচর়িভা এ. জে. দাস, আই, নু, এস. তাঁর 10811661105 1015010 
€082900627, ১৯০৭ [লিখেছেন 20159 102016511185 ১1001010211 595 015 
90190160660 0 151 01 4015 1850-, 

এনব সত্বেও বয়সের প্রব ণত্বে হাওড়া মিউানাসিপ্যা্িটি প্রাচীনতম না হলেও 
আয়তনের বিস্তীততে, জনসংখ্যার আধিক্যে, শিল্প প্রাতিষ্ঠানের পন্ডনের গন্ধে, 
নগরা-শ্রেম্ঠ কলকাতার সাম্নধ্যে থাকার সুবাদে হাওড়া মিউনাসপ্যালিটি এশিয়ার 


উদ, 


ধদ্ধতীয় বৃহত্তম মিউনাসপ্যাঁপাঁট বলে আখ্যা লাভ করেছিল । আজ অবশ্য তা 
কপে রেশনে উন্নীত হয়েছে । ১৮৬২ থঃ ওরা ডিসেম্বর ভাঁরখে সরকারের এক 
আদেশ বলে (যার নম্বর ছিল ৪১৯৭১) তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকার চৌদ্দজন নদস্য 
1বাশম্ট হাওড়া মিউীনাঁসপ্যাল কাঁমাটি নামে প্রথম একাঁট কাঁমাটি তৈরি করেন। 
এই কাঁমাটির প্রথম ভা হয় ১৯.১.১৮৬৩ আঃ বর্ধমান ডিভিশনের কাঁমিশনার 11 
0. 010/06-এর সভাপাতত্বে ! কিন্তু প্রথম হাওড়া মিউানাসপ্যাল বোড গঠিত 
হয় ১৮১৪ ৫৭8 ৩নং ধারা অনুসারে ! কলকাতা গ্েজেটের ৪ঠা মে ১৮৬৪ খ্রীঃ 
প্রকাশিত নংখ্যায় এখারোজন সদ্ধগ্য-ীবাশষ্ট হাওড়া মিউনাসপ্যাল বোডের 
সদস্যদের শাম গ্রকাশিভ হয় । ভারা হলেন-__ 

2]. 2. 00501085051) 101501100 1৮8515019,055 010811107791). 

2. ৮1. .২. 1৬18.51010901, ৬ 1০৩-010 8.1117091). 
» টা, 3. 93110 ৯৮]. 1. 
4,1৬1. 0 [নু 10610192771 €0. 5. 
5, 1৬11. হি. ৬/. 81108. 
6. 1৮1. ৬৮. 91911221101. 
7,1৮1. 2. ১1218210, 
৪ 
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1৮. 8২. [. 9015555, 

». 1. 19. ৬৮. €781000611. 
10. 8800 00091 172] €0০1)0%৫1)01, 
11. 83990 1010508. 17৮1017010 1৬110661. 
12, 82850 7২৪] 1%1017817 13056. 
এই তালিকায় ১ নম্বর নামাঁটকে পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে বাদ দিয়ে এগার- 
জনের ঠাঁলিকাঁট পড়তে হবে । এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে হাওড়া 
1মউীনাঁসপ্যাল আইনে তার অন্তর্গত অঞ্চলগুঁলির নামও কলকাতা গেজেটের 
৪. &* ১৮৬৪ খ্রীঃ নোটিশর্‌পে ছাপা হয়েছিল । তাত আঁচিরন্ত অগ্চলগণীলর 
মধ্যে ছল-_াঁণি, নিশ্চিন্দা, ঠাকুরান চক, অভয়নগর, জোরহাট, আন্দুল, মাহয়াঁড়, 
বাঁকড়া, বালাটকীর, জগ্াছা, িগাছা* কোনা, দুগপিহর, সাতাশ, একসরা প্রীতি 
জ্রায়নগারও উল্লেখ আছে 1২ 
পলে অবশ্য ১৮৮৩ খাঃ ১লা এ্রাপ্রল থেকে বাজি মিউনিসপ্যালিটি আলাদাভাবে 
গঠিত হয় ঘা এখনও নিজ সামথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । অন্যত্র এর কথা বলা 
হবে। 
হাওড়া 'মিউনাসিপ্যালাটির বোর্ডের প্রথম সভায় (৬. &. ১৮৬৪) ঠিক হয় যে 
সাতাশি, আন্দল-মোঁ়ি, কোলা ও রাজগঞ্জ প্রভৃতি এলাকাকে হাওড়া পৌরসভা 
ণেকে বাদ দেওয়া হউক ।৩ 
হাওড়া 'মউীনাসপ্যাল প্রথম বোডের এগারজন মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ৬, ৭, 


১১ 


১১ ও ১২ নম্বর সদস্যরা সকলেই শাছিখার আধিবসদ ছিলেন । এদের মধ্যে 
আবার স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বর়ের অবদানই এই বোড গঠনে নবধিধিক ছিল বনে, জানা 
যায়। এদের পারচিতি অন্যন্ত দেওয়া হল। 
এই বোডেরি এগার সদস্যর মধ্যে মাত 1নজন লদসা ভারএ৭য় ধছদ্ন । তাই 
১৮৮৪ প্রীঃ ১লা আগম্ট এক ন:ংন আইন প্রবগত'ত,। হল ; তাতে ঠিক হল যে 
দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নিবাচিত হবেন । ১৮৮৪ খুনঃ ২৯শে নভেম্বর ও ১লা 
িসেম্বর সবপ্রথম হাওড়া মিউানাসপ্যালাটির িবচিন অনযাষ্ঠিত হয় । এই প্রথম 
নিবচিনে ভোটার ছিলেন ২৬৫২ জন । শতকরা ৬১০৫ জন ভোট দিয়োছলেন 1৪ 
এখানে মনে রাখতে হবে যে তিরিশজন সদন্য বিশিষ্ট বোডে'র কুঁড়জন হবেন 
নিবচিত-_বাক দশজন হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত । প্রথম নবি সদস্যদের 
নামের তালিকা হল 'নম্বরৃপ«-__ 

ওয়ার্ড নম্বর কমিশনারের নাম 
পূণণ্গ্দ্র কমার ও জটাধারী হালদার 
অক্ষয় চ্যাটাজাী 
উপেন্দ্রনাথ মিত্র, দীননাথ সান্যাজ, অনুকূল সিল্ত 
রামেশবর মানিয়া, গগিরখশ বসু 
উমেশচন্দ্র ব্যানাজ?+, শিবচন্দ্র বসু 
নরপিংহ দত্ত, গঙ্গাধর ব্যানাজ 
অম্যতলাল পাইন, গোপালচন্দ্র মিন 
রামচন্দ্র রায়চোধুরী, চন্দ্রকমার ব্যানাজাঁ ও 
গুরঃচরণ রায়চৌধনর7 

৯ তুলসীদাস মুখাজী হরিনাথ শরম 
১০ কেদারনাথ ভট্টাচার্য 

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে এখনকার মত প্রাতি ওয়ারের জন্য একজন করে 
প্রাতনিধি নবচিনের ব্যবন্থা ছিল না! কোন কোন ওয়াড অতভ্যাধক বড় থাকায় 
দুজন বা তিনজন করেও প্রতানাঁধ একই ওয়া থেকে নিবচিত হতেন । 
তদানীস্তন বোডে ইংরেঞ্জ সাভলিয়নদের কর্তৃত্ব ছিল সর্বব্যাপী | কিন্তু ১৮৮৬ খাঃ 
২৪শে মার্চ বোডেরি চেয়ারম্যান মিঃ ক্র্যাঙ্টার প্দত্যাগ করেন । ভাই ৭ই এপ্রল 
শাঁলখার আধবাসাী উপেন্দ্র নাথ মন্ত্র (যাঁত্র নামে উপেন্দ্রু মিন্ত লেন ) প্রথম ভারতী 
যান বে-সরকারা চেয়ারম্যান নিবাচিত হন । কিন্তু নিবচিনে 'বাধগত ঘ2টি থাকাক 
তাঁর 'নবচিন অবৈধ বলে 'বিবোঁচত হওয়ায় সিভিল সাজে'ন ডাঃ পিলচার চেয়ারম্যান 
হন। আর পান্রাগাঁছর অধিবাসী কেদারনাথ ভঙ্রাচার্য প্রথম বে-সরকার।? ভারত" যর 
ভাইস-চেয়ারম্যান হন । 
১৮৯১ এ্রীঃ আবার বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র বোডে'র বে-সরকারণ প্রথম চেয়ারম্যান 
বিব্টিত হন । কিল্তুএবার তিনি অসস্থুতাবশত উন্তপদে যোগ দিতে অসমর্থ 
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হয়ে এ পদে ইস্তফা দেন।৬ সরকার তথ্য বলছে যে ১৯১৬ থ্াীঃ পযন্ত জেলা 
শাসকরাই অথধি ইংরেজ সাভালয়নরাই বো রি চেয়ারম্যান হয়ে আসাছলেন। 
এতদিন িউানীসিপ্যাল বোডের সদস্যগণ ব্যান্তগতভাবে মনোনীত ও নিবচিত হয়ে 
আসাছলেন। 

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯১৯ ্রীঃ মন্টেগচেমস ফোর্ড আযাওয়াডে স্বায়ত্ত- 
শাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি করা হয়োছিল । 

ইতিমধ্যে অবশ্য হাওড়া মিউানাসপ্যা?লটি নাগাঁরকদের জন্য কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য 
কাজ করতে সক্ষম হয়েছে যেমন ১৮৯৬ খ্র+ঃ পানীয় জলের জন্য শ্রীরামপদরে 
ওয়াটার ওয়ার্কস চাদ? হল । তারপর ১৮১৮ থ্রীঃ হাওড়া শহরে চাল হল গ্যাসের 
আলো । এই গ্যাস সরবরাহের ভার নিয়োছিল ওীরয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি । 
রাস্তায় রাস্তার গ্যাসের আলো জ্বলতে লাগলো । “নগর হাওড়া» গ্রন্হের রচায়তা 
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ছিখছেন__সে যুগে সারা বর্ধমান ভিভিসনে যে কাঁট 
প্রথম শ্রেণীর িউানাসপ্যালাটি ছিল তাদের মধ্যে হাওড়া ছাড়া অন্য কোথাও 
আলোর ব্যবস্থা ছিল না। 

১৯১৬ এ৭ঃ হাওড়া গিউনিসিপ্যাগলটির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। 
এই সালেই দাক্ষিণ হাওড়ার আঁধবাসাী মহেন্দ্রনাথ রায়-ই একমান্ন ব্যান্ড যিনি হাওড়া 
পৌরনভার প্রথম ভারতাঁয় চেয়ারম্যান (১৯১৬-২০ )। শ্রীরায় চার বছরের জন্য 
চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে কিছু কিছ নৃতন ব্যবস্থা চালনু করে যান, যেমন-- 
কর্মচারাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রচলন, হাওড়া পৌরসভার একট মযাদ্রত ম্যাননয়েল 
প্রকাশ ও পৌরসভার সারভে বিভাগ প্রবর্তন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল 
তাঁরই আমলে হাওড়া শহরের বাভল্ন পাকা রাস্তায় গ্যাসের বাতির অবসান এবং 
বৈদযতিক আলোর প্রবর্তন । ১৯১৬ ঘ্রীঃ হাওড়া শহরের রাস্তায় গ্যাসের বাতি 
উঠে যায় ।5 

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগ্‌ চেমসফোর্ড আযাওয়াডে স্বার়ত্ত- 
শাসন 'বভাগে ভারতীয়দের অংশগ্রহণে দ্াব জানানো হয়োছিল। সুতরাং 
মিউানাসপ্যালটির নিবচিনেও যে রাজনোতক দলের প্রভাব পড়বে তাতে 
আর সন্দেহের কি আছে! হাওড়া মিউনিসিপ্যালটিতেও তাই দেখা গেল । 
ভারতখয় জাতীর কংগ্রেস এই পৌরসভার নিব্চনে দলের প্রা 'দিয়ে প্রথম 
নিবচিনে অবতীর্ণ হল ১৯২৪ থ্রীঃ । এ ব্যাপারে দেশবন্ধ্ু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রধান 
নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করলেন । এই উপণক্ষ্যে দেশবন্ধ্ূকে হাওড়া শহরে অনেক 
সভা করতে হয়েছিন ' দেশবন্ধূর নেতৃত্বে কংগ্রেন সেদিন জয়ী হয়েছিল ১, ২, ৩ 
ও ১০ নম্বর ওয়াডে! আর তাঁর প্রবল গ্রাঙদন্থা ছিলেন রামকঞ্খপহরের চার-চন্দ্র 
1সংহ। তাঁর দল বীজতলেন (স্বভাবতই ইংরেজ ঘেষা ) ৪, ৫) ৬,৭৮৩ ৯ 
নম্বর ওয়ার্ডে । বলা বাহল্য, দেশবন্ধূর অত জনাপ্রয়ত্তা থাকা সত্তেও চারু 
1সংহমঞায়ের নিকট কংগ্রেস গ্রাথধদের মেদিন পরাজয় ঘটেছেল। পক্ষান্তরে 


0 


তদানীন্তন তিন নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুর মনোনত তিনজন কংগ্রেস প্রাথীই 
জয়ী হয়োছিলেন। তাঁরা 'ছিলেন শালখার বিজয়কুমার মুখাজাঁ, পঙ্কজকূমার 
ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী । এই 'নিবচিন উপলক্ষে স্বয়ং দেশবন্ধহ ত্তবঞ্জন দাশ 
হাওড়ার 'ীবাভন্ন অণ্ুলে বহু সভা করোহলেন । তার মধ্যে শাঁলখার ক্ষেতরামন্ত 
লেনের আধ সমাজ ও পারজাত 'সনেমার কাছে ধর্মতলা মাঠের সভার দৃশ্য এখনও 
অনেক প্রবীণদেরই স্মণীততে ভাসছে । আর্য সমাজের সভায় কিছ? ইংরেজ শাসকের 
পক্ষপুন্ট সমথ ক তাঁর সভায় বাধা দান করার অপচেম্টা করে । এ সভ' শেষ করে 
তিনি যখন ধম“তলার সভায় বন্তুতা করতে যান তখন তাঁকে সেই সভায়ও বন্তৃতা 
করতে দেওয়া হয়ান। করগ্রেণ প্রাথীর বিরোধীরা শুকশো লগুকার গুড়ো বাতাসে 
ছঁড়য়ে সভা পণ্ড করে দিয়েছিল । নিবাচনের দিন রামকৃষ্ণপুর অণুলে স্বয়ং 
চিত্তরঞ্জন দাশ করজোটে ভোটারদের কাছে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবার আবেদন 
জানানেও বিত্তশালী চারবন্দ্র 'নংহের বিরোধাঁতায় সেদিন "চত্তরঞ্জনৈর আবেদন 
পষন্ত বাথ ঠায় পর্যবাসত হয়োছল । ফলে চারচুচন্দ্র 'সংহ দ্বিতীয়বারও চেয়ারম্যান 
হন। 'ঠাঁন ১৯২০ থেকে ২০. ৮. ২৮ তারিখ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন । 

হাওড়া পৌরসভা কর্তৃক অবৈশুণিক প্রাথামক শিক্ষা তাঁরই আমলে প্রথম প্রবাঁতিত 
হয় ১১২৪-২৫ ঘ্ুটঃ। প্রাথামক শিক্ষা প্রসারে বাসে স্কীম” (81556 3০05005 ) 
অনযায়ী সরকারও পণ্চাশ শতাংশ অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে এাঁগয়ে এলেন । 
কার্যকালে আরো করেকাঁট নুুরপ্রসার! গণতান্রিক ক্রিয়াকাপ প্রবাঙত হয় । 
যেমন, কমিশনারদের মাঁনক বা পাক্ষিক সভায় সংবাদপরের রিপোটারদের 
প্রবেশাধিকার দেওয়া হল 1৮ তা আজও বহাল আছে । গোপন ব্যাটের মাধ্যমে 
আজকে যে নিবচিনের ব্যবস্থা আছে তা হাওড়া পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রথম চালু হল 
১৯২৫ স।লের 'নবচিনে । 

হাওড়া পৌরসভা স্ছাপনাকাল থেকে এতাদন পধন্ত কোন শ্রামিক ধর্মঘট এখানে 
হয়নি ॥ কিন্তু ১৯২৭ শ্রঃ এই চারুবাবুর আশদেই জঞ্জাল পাঁঁহ্কার গবভাগ্ের 
মজুররা মাহনা ব্দ্ধর দাবিতে প্রথম ধর্মঘট করণ । কতৃপক্ষ মাসিক আট টাকা 
মজুর বদ্ধ করে সে বছর ধম ঘট মেটালেও ১৯২৮ অহ এপ্রল মাসে আবার ধমণ্ঘট 
হয় । এবারও মাসিক আট টাকা মজংরী বাঁছ্ধ করে ধম্ঘট মেটানো হয় । 
চারুবাবুর আমলের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে হাওড়া বোঁণশিয়াস পাকের 
ভার পৌরসভার হাতে হস্তান্তরতকরণ । ঞোলাৎয়াস পার্ক আদলে আইজ্যাক 
রাগকয়েশ বোৌদয়াস নামে জনৈক ইহুদ। ধনাঢ্য ব্যান্তর নাগানবা়ি ছিঞ।। ভিন 
নিঃবস্তান হিশ্নে। তাঁল মৃত্যুর পর এই একশ বিঘার ধিরাট বাগান বাঁড়র 
স্বত্তীধকারিণ হন তাঁর পত্রী রেবেকা আইঙজ্যাক । জনদরাদনী ও প্োকা্রয়া 
শ্রীমতাঁ রেবেকা তাঁর স্বামীর স্মণত-রক্ষার্থে ও জনহিতার্থে উত্ত সম্পশুটিকে 
জনগণের সেবায়ই দান করে দেন । সুদৃশ্য বাগান, বিরাট জলাশয়, ফুটবল খেলার 
মাঠ, সুন্দর ফুলের বাগান ও কুঞ্জবন সহ এই বাগান বাঁড়াটির অন্যতম প্রধান 
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ন্যাস (ট্রাম্টি) স্মরঞ্জন দত্ত চেয়ারম্যান চারুবাবূর হাতে পৌরসভাকে হস্তান্তর 
করেন । এই বাগানের বাঁড়টিতেই হাওড়ায় প্রথম কলেজ নরাসংহ দন্ত কলেজ 
১৯২৪ খুঃ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই বাগানের সৌন্দষ বণনা করতে গিয়ে হাওড়া 
সিভিক কম্পানয়'নের লেখক জে. বোনাজ 1লখছেন--][€ ০8]. ৮5 ০010108154 
৮101) 81 0 006 0690 09100008, 78115. কু দুঃখের হলেও বাস্তব সত্য 
এই খে আজ ভার «পপ দশনে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই উদ্রেক 
করে না। 
রদ্বাবহর পরেই হাওড়া কোটেছি শথা বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ফোজদারী 
ব্যবহাজীব। বরদা প্রসন্ন পাইন চেরারম্যান হন । কিন্তু বিশেব আইনঘাঁটিত ব্যাপারে 
অস্বাবধ। দেখা দেওয়ায় শ্রীপাইন চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন । ফনে শালিখার 
খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী গ্রথমে ভাইস-চেয়ারগ্যান ও পরে আকঁটিং চেয়াবম্যানও হন । 
বরদাপ্রপন্নের এই ইস্তফা নিয়ে হাওড়া জেলা কংগ্রেন কাঁমাঁটতেও ভগুষণ তোলপাড় 
হয়েছিল । এব্যাপাবে স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কেও আসরে নামতে হয়েছিল । 
কারণ শ্রীচট্রোপ।ধাায় এলেন তখন জেলা কংগ্রেসের *ভাপাভ । আর খগেনবাবুও 
তার আগেই ঠিলেন জেলা কমিটি কংগ্রেণ মভাপাতি। খগেন্দুনাথের উপর 
শরৎচন্দ্র খে কিরূপ আস্ছা। ছিপ তা নিচের চিঠি৯ থেকেই প্রকাশ পাবে_- 
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9.0. 92179 (10817018. 01081057065 
খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গল আকাঁটং চেয়ারম্যান হিপেবে বছর খানেক থাকার পর 
রামকৃষ্ণপঃরের বাঁঙ্কমচন্দ্র দত্ত ১৯৩৮ প্যস্তি চেয়ারম্যান হন । যাঁদও এই বরদ।গ্রসন্ন 
খাইনই আবার নিজ ক্ষরতা বলে ১৯৩৮ প্র. থেকে ১৯৪৬ খহঃ এাপ্রল মাস পঞ্ন্ত 
আবার চেয়ার্ম্যান পদে আসান হন । এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে বরদা- 
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বাবুর বোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন মৌলবী মহম্মদ শরিফ খান। খবব সম্ভবত 
শতানই হাওড়া পৌরসভার প্রথম মুসলমান ভাইস-চেয়ারম্যান । এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে ম:সলমানদের পক্ষে জনপ্রাতনিধিত্ব দেবার জন্য একটি বিশেষ 
কনাস্টটুয়োন্স তোর করা হল। তাতে প্রথম যে পাঁচজন মুসচমান জনপ্রাতিনাধ 
1নবিত হয়োছিলেন ভাঁরা িছলেন-_ওয়া এ__ম:্সী জেল্ল।র রাহম, ওয়ার্ড ঠব-_ 
মৌলবশী মহম্মদ শারক, ওয়ার্ড িস-খান সাহেব গুলাম রবান, ওয়ার্ড ডি 
মৌলবাঁ আব্দুল আজজ, ওয়ার্ড ই-ভাঃ শাফক আহমেদ 1% খুব সম্ভব এই 
নিবচিন শুরু হয় 1$রশের দশকের দ্বিতীয় অর্ধে । 

হাওড়া পৌরসভার আর এক উল্লেখযোগ্য চেয়ারম্যান হচ্ছেন শালিখার আঁধবাস। 
শৈলকৃমার মুখাজ।4। শৈপকুমারের আমলে হাওড়া পৌরসভার কয়েকটি গুরবত্বপণ 
সংস্কারমূলক কাজ প্রবাত ত হয় । যেনন জঞ্জাল পরিহ্কারে কাজে গো-যানের 
পাঁরবর্ঠে পরার প্রচলন, ও. বৈ. ৮০45105 /১৪1৫১৭ অনুযায়ী পৌরকমাঁদের 
প্রথম গ্রািউ?টি চাজহকরণ, পে-স্কেলের গ্রেড পাঁরবঙ্থন, পৌরসভার ব্মান সাল 
প্রবত'ন (আগে সাল ছিল রেল ইঞ্জিন ), বেলগা'ছয়ায় ট্রেনাঁচং গ্রাউন্ডে দেশী সার 
প্রস্তুত কেন্দ্র স্থাপন এবং পৌরভার নিজস্ব হীর্জীনয়ারের অধীনে ঠিকাদারের বদলে 
পোঠাসভার নিজস্ব কমণ* দিয়ে রাস্তা তৈরি বা মেরামতের ব্যবন্থা ইত্যাদ। 
শালিখায় তু্সীরাম লক্ষমদেবী জয়নোয়াল প্রস্াভি হাসপাভাশ ও সত্যবালা 
সংকলামব এাগাতাল দহট স্থাপন তাঁর জনাহঙকর কাজের উল্লেখযোগ্য প্রশ্নাস। 
প্‌বেইি বসা হয়েছে যে কুঁড়টি আসনে নিব্চিন হত-_বাকি দর্শটি ছিল মনোন।ত 
আসন । শৈলবাবুর আমণ্েই এই দশটি আসনেও সরাসরি নিবচনের ব্যবচ্ছা করা 
হয় । প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে হাওড়া পৌরসভার 'নবচিনের ব্যবস্থা তারই আমলে 
চল: হয় : হাওড়া ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর প্রীতহাসক সংবর্ধনা তাঁর পৌর 
প্রধানের কাকালের আর এক স্মরণপয় ঘটনা । পরবতর্ণ জাবনে তান স্বাধীন 
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানন্ভার "দ্বিতীয় [স্পিকার ও স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 
স্বায়ভ্তশাসন মন্ত্র ও আরও পরে পাঁ*্চমবঙ্গ সরকারের অথথমদ্ী পদেও আস ন 
হয়েছিলেন । 

পৌরনভাগ্াগকে সগারাঁসিড করা বা সরকার কর্তৃক পারচা্নার ভার গণ্হণ করা 
আজকে একাট সাধারণ নিয়? হয়ে দাঁড়য়েছে যা গণভান্তিক শাসন ব্যবস্থায় স্বায়ত্ত" 
শানের ধানধারণার €িপন্পী বনে অনেকেই মনে করেন! কিন্তু হাওড়া 
[মউানাসপ।া,.টির ইতিহাসের পাতা উল্টানে দেখা যাবে যে ইংরেজ আমনেই 
তদানণস্তন [িপ্দশ। সকার মবর্প্রথম এই পৌরসভ|টকে সুপারাঁসড করেছিনেন। 
ঘটনাটি হিপ খুবই রাজনৈতিক ত-ৎপর্থপূর্ণ । 

তীর মহাযুদ্ধ চলছে। ইংরেজ রাজপরুষরা বিশ্বধদ্ধে সবক্ষেত্রেই প্রায় পর 
হটছেন। ভারতের অভ্যন্তরে চলছে জাতীয় কংগেুসের নেতৃত্বে 'ভারঙ ছাড়' 











* হাওড়ার প্রথম ভারতীয় জেলা জজ । 


গতি 


আন্দোলনের চরম সংগ্রাম । অধিকাংশ স্বায়ভ্ুশাসন সংস্থাগ্াল্ই কংগেঃসের দ্বারা 
চালিত হচ্ছে । এর প্রতিফলন হাওড়া পৌরসভায়ও দেখা দল । তদানীস্তন 
বোডেরি সঙ্গে বিদেশী শাসকদলের প্রচন্ড মতভেদ দেখা দিল । কংগেঃস দলের 
সভা হল শাকের 'রামাবাসে' ধবিজয়কুমার মুখাজী্র (শৈলবাবুর দাদা) 
উপাচ্থিতিতে । সভায় ঠিক হয় কংগেঃস নেতা বরদাপ্রস্ম পাইনই চেয়ারম্যান 
হবেন । সদস্যরা সকলেই বাঁড় চলে যান । কিন্তু এই প্রস্তাব শৈলকুমারের শছন্দ 
হলনা! রাতারাতি তিন পাইনের বিরুদ্ধে সই সংগ্রহে তৎপর হলেন । তর 
এই কাজে শালকের কামিশনার বনওয়ারীলাল রায় এবং মধা হাওড়ার কাঁমশনার 
সন্তোষক্‌মার দত্ত গুধান সহায় হন । এই সন্তোষবাবুই স্বাধীন ভারতে লোকসভার 
হাওড়া শহরের গ্রথম সদস্য নিবণিচিত হন । ভোটাভুটিতে শৈলবাবদ হাওড়া পৌর- 
সভার পেবার চেয়ারম্যান হলেন । ফলে বরদাগুসন্ন কংগেঃস ছেড়ে তদান'স্তন 
খাজা নাঁজমাদ্দনের মন্বিসভায় ফোগদান করেন । প্রাতশোধ গুহণের জন্যই 
তিনি ভারতরক্ষা আইনের জররশ ক্ষমতায় এক সরকারী আদেশ বলে ৯.৬. 
১১৪৪ খেঃ হাওড়া পৌরসভাকে সপারাঁসড করলেন । জেলার ৩দ!ন৭স্তন ডেপুটি 
ম্যাজিজ্টেট 1. নে. তা. ব010081-কে প্রশাসক নিয়োগ করা হল । 

সরকারের এই ওদ্ধত্যপুর্ণ আচরণের বিরদে মিউনিাসপ্যাল বোর্ড কোন প্রতিবাদ 
না করলেও ব্যান্তগভভাধে শালিখার ভন কাঁমশনার মহামান্য কলকাতা হাইকোটের 
দ্বারস্ছ হন। আনন্দের কথা, হাইকোটের ধিচারে সরকারী আদেশ খাঁরজ হয়ে 
যায় । ]705/1818 01%10 (001720101) লিখছে 0. &, 161079501719101010 
ট% 07155 00100701551011919, 1176 17017-916 17151) 00010 12911911760 101] 
[1011) 200118 825 77560770155 008061 2170 (195 01061 ৮/259 06018.120 10011 
8100 ৬০1০.--এই তিন কমিশনারের নাম সিভিক কম-প্যানিয়ানে ডালখিত হয়ান । 
এরা হলেন শালখারই আমৃত্যু বাসিন্দা শৈলক্মার মুখাজী, বনওয়ার?ালাল 
রায় ও জ্যো'তিষচন্দ্র গতর ।১১ 

ব্যাপারির এখানেই শৈষ নয় । বিদেশী শাসকের পৃঞ্ঠপোষকতায় তদানীস্তন 
বাংলাদেশের নরকার লযদার প্রশ্নে কাঙগিকাতা হাইকোটেদি রায়ের বিরদ্ধে 
গবলেতেপ প্রিভি কা্ীন্পঙজে আপটল করেন । এবারে কিন্তু বনওয়ানশীলা*। রায়কে 
সরকারের বিরুদ্ধে একাই জ্ডুভে হল । সমস্ত আক দায়িত্ব তঁকেই বহন করতে 
হয়োছল । তিনি মোকদ্দণা লড়বার জনা এ্ডনের বিখ্যাত আইনাবদ- পার ডি. এন. 
প্রট-কে নিয়োগ করোহিলেন । সুখের কথা, শে পযস্তি ওখানেও ধনওয়ারীলালের 
জয় হল। আজ ঠোঁট একটি ইতিহাসের নাঁজর হয়ে রয়েছে । 

রাজন!ত এমন এক বাপার যে ভাগ রং পারবতন হতে বেশি সময় লাগেনা । যে 
আদর্শের ধৰজা উদ্ডদন রাখতে শৈলকমারের নেতৃত্বে হাওড়া পৌরসভাকে সুপার- 
সেশনের হাত থেকে বাঁচানো হলঃ সেই শৈলকুমার মুখাজাঁই পুঃরোভাগে থেকে 
১৯৫৪ খীঃ তদানীন্তন ইউনাইটেড প্রশ্রোভন ব্রকের ইউ. পি. ব,) নেতৃছে 


৭5 


পরিচালিত হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিকচন্দ্রু দত্তের বোর্ডকে সুপারাসত, 
করা হল । 

১৯১৫১ খঁঃ হাওড়া পৌরসভার এই নিবচিন শুধু হাওড়াবাসীকেই ভাবিয়ে ভোলোনি 
এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সুদূর মাঁক্কন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত। কংগ্রেসের 'বরহহ্ধে 
সমস্ত নিল ও বামপন্ছণরা একান্রত হয়ে সেবার নিবচিনে অবতনর্ণ হয় । হাওড়া 
পৌরসভার নিবচিন যুদ্ধে এই প্রথম প্রতীক চিহের মাধ্যমে নিবাচন অননুষ্ঠিত 
হয়েছিশ। িবচিন যুদ্ধে ইউ. পি. বি. দল সংখ্যাগ্ারষ্ভতা লাভ করলে হাওড়ার 
কাতকবাব চেয়ারম্যান হন এবং শালখার শগ্করলাল মুখাজ৭” ভাইস চেয়ারম্যান 
হন । কংগ্রেসের এই পরাজয়ের সংবাদ নউইয়ক্ণ টাইমস" পথণস্ত বড় করে ছেপোঁছল 
এবং কংগেএসকে বামপন্হীদের আগমন সম্বন্ধে হধসয়ার করে দিয়োছিল । 

হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠন শৈলকুমার মুখাজার অন্যতম কৃতিত্ব হাওড়া 
পোৌরসভাকে কপোরেশনে রূপান্তারত করার পরিকল্পনাও শুন প্রথম করেছিলেন । 
কর্পোরেশন পব শুর হওয়ার আগে হাওড়া িডীনাসপ্যালটর শেষ চেয়ারম্যান 
হলেন নিমলকৃমার মৃখাজা। 'িম্মলবাবূর পর আবার সুপারাসড হয় এবং 
১৯৭৭ থ্রাঁঃ বামফ্লপ্ট সরকার ক্ষমতায় এলে সরকার মনোনশত বোর্ড গঠিত হয়--যার 
সভাপতি ছিলেন শালখার আলোকদ:ত দ্াস। পরে অবশ্য এক স্রকারশ আদেশে 
হাওড়া 'মিউানসিপ্যালাঁটিকে হাওড়া িউনাসপ্যাল কপেরেশনে উন্নাঁত করা হল 
১৪. ২. ৮৩ তারিখে । 


হাওড়া কপোরেশনের প্রথম নিবচিন হয় ৮. ৭. ৮৪ তারিখে । এই নবণচনে 
পৌরসভার সীমাবৃদ্ধি করা হয়। পূর্বের আসন সংখ্যা (৩০) বাদ্ধ 
পেয়ে কপোরেশনের আসন সংখ্যা নিধারিত হয় পণ্টাশে। উনসানশ, কোনা, 
বালটিকুরী, জগাছা ও ইছাপুর অগুল নূন্ন করে কপোঁরেশন এলাকাভুন্ত 
করা হয়। অল্ডারম্যানের আসন রাখা হল মোট 'তিনাট। কপেরেশনের প্রথম 
নিবণচনে (১৯৮৪) বামফ্রণ্ট পেল ছাব্বিশাট আর কংগ্রেস (ই) পেল চাঁব্বশাট 
সাসন। আন্হপাতিক হারে বামফ্লণ্ট পেল অল্ডারম্যানের ২টি আসন আর 
কংগ্রেস (ই) পেল একাঁট আসন । হাওড়া কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র খলেন 
শালখার আধবাস্শী আলোকদৃত দ্রাস। মেয়র নিবচিনের দিন ছিল ৯. ৮. ৮৪ 
তারিখ । নতুন নিয়মে কপেরিরেশনের কাজ শহর হয় ২১. ৮* ৮৪ তারিখ থেকে । 
হাওড়া পৌর কপোররেশনের প্রথম অল্ডারম্যান হন- বামফ্রণ্টের প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
ও স্বদেশ চকুবত+” এবং কংগ্রেস হে) পক্ষ থেকে অশোককদমার মল্লিক । 


বালি পৌরসভা হাওড়া পৌরসভা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 
দেখোছ ষে প্রথমে বালিও এ পৌরসভার অন্তর্গত ছিল । ১৮৬৪ শ্রঈঃ ৪ঠা এ্রঁপ্রলের 
সরকারী আদেশে এই 'বিজ্ঞাপ্তই দেওয়া হয়োছিল। কিন্তু ১৮৮২ থীঁঃ 89089]. 


ডে 


710710108] 4৯০ স্বায়ত্তশাসনের পারিধি আরও বিস্তৃত করে । ফলে ১৮৮৩ খ্রীঃ 
১লা এাপ্রল থেকে হাওড়া পৌরসভা থেকে আলাদা করে বালিকে একাঁট স্বতন্ম 
দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌরসভা করা হল ১৭ সেই থেকে আজও পর্যন্ত এই পৌরগভা'ট 
চলে আসছে । ২»খনকার নে ইংরেজ রাজপুর়হষেরাই পৌরস্ভাগুদির চেয়।রম্যান 
নিযুক্ত হেন? কিন্তু বাল পৌরসভা সে পথে না গিয়ে গ্রামের সুযোগা সন্তান 
ডাঃ ্দোরনাথ ১নোপাধ্যারকে প্রথম চেয়ারম্যান করে পৌর বোর্ড তৈরি করজ। 
বাকি এগারজন কাঁখশনারন্ে এ বোডের মদস্য রূপে মনোন 'ত করা হল । তাঁদের 
নাম হল-বীরেশ্বর চট্রোপাধ্যায়। আবনাশ বন্দ্যেপাধ্যায় €শা্তিরাম বাব? ), 
শ্রচরণ মুখোপাধ্যায়। আঁবনাশ গোস্বামী, জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল 
চট্রোপাধ্যায়, হার।ধন ঘোষাল, গোপাল গাঙ্গঃীল, নবীন পাঠক, মাঁতলাল সরখেল 
ও হার চক্রবতাঁ । প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান হন আঁবনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।১৩ 
সে যুগে ইংরেজ রাজপহরুষ-বাঁজতি এই বোর্ড গঠনে “বালি সাধারণ সভার" 
কর্তৃপক্ষের জাতীয়তাবোধের এট এক িভাঁক উজ্জল দম্টান্ত। কারণ বাল 
পৌর বোর্ড গঠনের মূল প্রেরণাদ্াতা হচ্ছে 'বাঁল সাধারণ সভা ।॥) ১৮৮০ প্ীঃ 
প্রাতঙ্ঠিত এই সমাজসেবা প্রাতজ্ঞানাট বালির নাগাঁরকদ্ের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের 
জন্য এগিয়ে আসে । 

সর্বপ্রথম খাস বালি নিয়ে পৌর বোড গঠিত হলেও ১৮৮৪ খঃ বেলহড় গ্রাম 
এভে সংয্বস্ত হয় এবং আরও পরে ১৯২৪-২৫ 'িললয়্া গ্রামও এই পৌরসভার 
অন্তভূন্ত হয় ।১৪ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাওড়া পৌরসভার মতই 
কিছ; সদস্য নিবচিত ও কিছু সরকার করৃক মনোনীত হবার প্রথা ছিল। 
বালি পোর প্রাতজ্ঠানের শতবার্ধক স্মারক গ্রন্হে শতবর্ষের আলোয় পুরদর্শন, 
প্রবজ্ধে শীতাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'লিখছেন- প্রথম ও "দ্বিতীয় পযাঁয়ে পোর 
সভার সকল সদস্য সরকার কতৃক মনোনীত হতেন । তৃতাঁর পায়ে ১২ জন 
সদপ্া ভোটার কর্তৃক নিবাচিত ও ৬ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ছিলেন । 
এই প্রথম ?নবচিনটি (১৮৯০) পাঁরচালনা করেন হাওড়ার জনৈক ডেপুটি ম্যাজিজ্রেট 
সম্ভবত তৎকালে কমরত সাহত্য সম্মাট বাঁগুকমচন্দ্র চট্োপাধ্যায় ।* উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষাধে নিদিষ্ট সংখ্যক নাগ্রারকর্দের ভোটাধিকার থাকলেও, তখনও 
জনগণের কম উৎলাহ ছিল না। ভোট এলে শুধদ কলকাতায়ই উৎসাহের সষ্টি 
হত না-_ ক্রমে ক্রমে সারা শহরেও ভোটরঙ্গের প্রভাব বেশ ছড়িয়ে পড়তো । বাালর 
ভোটরঙ্গ সোঁদক থেকে উল্লেখ্য ছিল-াবখ্যাত সোনমপ্রকাশ" পন্রিকায় এ সম্বন্ধে 
লেখা হয়েছিপ- 

“ধুম শুধু কাঁলক।তায় নয় ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল জেলায়-_আজ কলকাতা, কাল 
ঢাকা পরশু বালি, ওতে রপাড়া | 


* বঙ্চিমচন্ত্র হাবড়ায় ( তখন হাওড়াকে 'হাবড়া” লেখা হত ) তিনবার ভেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আঁমেন। 
প্রথম ১৮৮৩, দ্বিনীয় ১৮৮৫ ও তৃতীয় বার ১৮৮৭ খ্রীঃ! 


এ্৬ 


হাওড়া পৌরসভার মত বালি পৌর সভাতেও বহু বছর পর্যস্ত ব্যন্তগত সুনাম, 
প্রভাব-প্রাতপাত্তর দ্বারা ভোটাররা প্রভাবিত হতেন । রাজনৈতিক দলের প্রার্থী 
হয়ে বাল পৌর সভায় প্রথম প্রাতদ্বান্দ্বতা করে জাতীয় কংগ্রেন ১৯২৮-২৯ খ্িহ। 
নাতে কংগ্রেস মা চারাঁট আসন লাভ করোছিল 1১৫ ূ 

অপরপক্ষে ১৯১৫৬ খত াবরোধশ রাজনোতিক দলের স্মন্যয়ে গাঁঠিত নাগীরক 
সামাতঃর নামে একতাবদ্ধ য়ে ভোট লড়ে । আসলে কিন্তু প্রত্যেকটি রাজনো ওক দলই 
[ভন্ব ভিন্ন নিজ দলের প্রতীক নিয়েই পৌর নিবচিনে অবত্গণ' হন। বঙমানে এই 
নাগাঁরক মাঁমাতর প্রাতনাধিরাই পৌরসভা চালাচ্ছেন । তবে সরকারী আধিগ্রহণ যে 
হয়ান তাও নয়। ১৯৫৩ ও ১৯৬৩ খীঃ দুবার সরকার? প্রশাসক নিষ্ন্ত 
হয়োছিলেন । তবে বাল গ্রামের পৌর উন্নতিতে যেমন “ছরে' (শ্রীচরণ মুখাজী ). 
বীরে ( বীরেশ্বর চ্যাটাজাঁ ) শাস্তরাম €( আবনাশ ব্যানাজীঁ) 1৬ন নিয়ে বালী 
গ্রাম প্রবাদে পাঁরণত হয়েছিল তেমান একই পৌর এলাকা বেলহড়ের উন্লাতিতেও 
লোকমুখে প্রচারিত হত-- 

“ারান* বাঁপন দ্রীননাথ এই তিন নিয়ে বেলহড় মাত ।?১৬ 


উল্লবেড়িয়। পৌর সম্ভা__বালি পৌরসভা স্বতন্ত্র হয়ে গড়ে উঠার পর ১৯০৩, 
খুপছ্টাব্দে উলুবোঁড়য়াতেও একটি পৌরসভা তোর হয়। কিন্তু এ পৌরসভা'টর 
আস্তত্ব ১৯০৭-এ লোপ পায় । পরে ১৯৭৭-এ বামফ্রপ্ট রাজ্যে ক্ষমতায় এলে 
পৌরসভাটি নূতন করে আবার গঠিত হর ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সাল। 
তবে সরকার বটকৃষ্ণ দাস ও প্রদীপ দাসকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চের়ারম্যান 
ননোনিত করে কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু প্রথম নির্বাচন হল ২২৬ ১৯৮৮ 
সালে । পৌর নভার মোট নিব্ণাচিত সদস্যের সংখ্যা হচ্ছে উানশ। প্রথম 
গনব,চ৩ চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান হন যথাক্রমে বটকৃষ্ণ দাস ও অলক বিকাশ 


1সংহরায় । 


জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত ঃ জণগণের হাতে ক্ষমভার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশোই 
পণ্চাপ়েত প্রথা চাল? হল দেশ স্বাধীন হবার পর। পশ্চম বাংলার ১৯৬৪ সালে 
১৬ট জেলা পারদ গ্রঠিত হল । হাওড়া জেলা তার মধ্যে অন্যতম । হাওড়া 
জেলা পাঁরষদের নির্বাচিত প্রথম সভাপাঁত ও সহ-সভাপতি হলেন যথাক্রমে 
ডোমজনুড়ের শ্বরতন গাঙ্গুলী ও বাগনানের জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার । তাঁরা 
কংগ্রেসের প্রা তাঁনাধ রূপে নির্বাচিত হন । 

ইংরাজ আমলে এই জেলা পরিষন্দের নাম ছিল হাওড়া ডাস্ট্রকট বোর্ড । এটি 
গাঁঠত হয় ১৮৮৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর ৷ প্রথম চেরারম্যান হয়োছিলেন সমকাণান 
আইনানসারে জেলা শাসক মিঃ ই' 1ভ, ওয়ে্ট ম্যাকট।১৭ বলা বাহলা, পদটি 


হারান-্হারানচন্ত্র মুখাজ, বিপিন-্মবিপিন কৃষ্ণ কুমার, দীননাথ-্দীননাঁধ ঘোষ । 
৫ 


[ছিল পদাধিকার বলে! ১৯২০ সালে 'নর্বাচিত জন প্রাতিনিধিদের দ্বারা প্রথম 
চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে আশুতোষ বসু ও 
ব্যারঘ্টার এস, ?প. রায় । দেশ স্বাধটন হওয়ার পরে পঞ্চায়েতের মাধামে ক্ষমতার 
বিবেন্দ্র করণে গাম্ধীজর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৯৫৬ সালে সারাদেশে 
পণ্ায়েত আইন পাশ হল । পাশ্চমবঙ্গে চার স্তর বিম্ত্ট পগায়েতী ব্যবস্হার প্রথম 
নিবচিন হয় ১৯৬৪ সালে। ১৯৭৩ পালে আইন সংশোধিত হয়ে চারপ্তরের 
পাঁরবভে“ প্লিস্তর প্ঞায়েত ব্যবস্হা হল । কিন্তু ভা বাস্তবে পারণত হল ১৯৭৮ সালে 
বানফ্রপ্ট সরকারের আমলে । এই নিবচিনে জেলার পঞণ্ায়েতগযীল্তে সংখ্যা 
গরষ্ঠতা লাভ করল বামফরণ্টের প্রাথবরা । এই বারের নিবচিনের উল্লেখ্য তাৎপষ 
হল আঠার বছর পর্যন্ত এব যুবক-যুবতুশরা এই নবচিনে ভোট দিতে প্রথম 
আঁধকারা হয় । শ্রিস্তরের প্রথম জেলা সভাধপতি ও উপ-সভাধিপাত হন যথাক্রমে 
ণশবপদ সেনগুপ্ত ও সিরাজউীদ্দিন আহমেদ । 

এ প্রসঙ্গে একটি নতুন তথ্য সংযোজন করার লোভ ছাড়া যাচ্ছে না। 
পশ্চিম বাংলায় পণ্ায়েত৭ রাজের পথ প্রদর্শক হচ্ছে এই হাওড়া জেলা । সারা 
ভারতে পঞ্চায়েত প্রথা দেশ স্বাধীন হবার কয়েক বছর পরেই শুরু হলেও 
পশ্চিমবঙ্গে 1 *স্ত এটা সকপ রাজ্যের শেষেই চাল? হয়েছিল । কারণ পশ্চিমবঙ্গের 
তান স্তন মৃখ্যমন্ত্র। ডাঃ ব্ধানচন্দ্র রায় যে কোন কারণেই হউক এই ব্যৎস্থা চালু 
করঠে প্রথমে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনান । পরে ভারতের প্রধান মন্ধখি পাণ্ডিত 
জহরশাস নেহরু তাঁকে এ ব্যাপারে অগ্রনর হতে অনুরোধ করেন । কারণ ভানহের 
এ রাজাটি হাড়া সব রাজ্যেই পঞ্সায়ে ব্যবস্থা চাগু হরেোছলদ। সেইমত ডাঠঃরায় 
পম বঙ্গের হাওড়া জেলার শ্যামপুর বকে এই পণ্চায়েত ব্যবস্থা প্রথম 
পরীক্ষামৃলকক্রাবে চাল? নরলেন ১৯৬৭-৬৮ সাছে।। আনন্দের বথা এই পঞ্চ বেত 
বাণস্ছার কনে শ্যামপুরের গ্রানীন মানুষের দাবিক উন্নাতিতে জনসনথনন 
“বম্যেভাবে পাত্রলক্ষি 5 হত, আহ্পর থকে পশ্চিম বাংলার হাব কটি জে-।াতেই 
এই গঞ্চায়েও ব্যবস্থা প্রবাভভ হণ।। আজ সেই পঞ্চায়েতীরাজ পাঁশ্চম বাংলার 
উল্লাততে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে । সার হাগ্ডা জেশাকে এই রাজ্ো 
পঞ্চায়েত গঠনের অগ্রদূত বলতে বাধা কেোথায় 1৯ 

হাওড়া ট।উন হল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেই এই অধ্যায়াটি শেষ করা হবে। 
হাওড়া জেলার সাংস্কীভিক ও রাজনোতিক জাবনে টাউন হলের প্রভাব উল্লেখ করার 
মত। আজ শ:রের 'বাভল্ল অংশে বেশ কিছ: পাবাঁদ্ক ভল ও মঞ্চ তৈরির হয়েছে। 
কন উনাবংশ শাব্দটর আশির দশকে হাওড়ার এক সাংস্কীতক চে'না সম্পন্ন 
নার্গারকরা এবকম একটি বড় সভামণ্ডের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব বরেন। তাই 
গৃদ হাওড়া পিপলস এসোসিয়েশন” নামে একটি নাগাঁরক সমিতি ওদানীস্তন জেলা 


৮ পপ সপ 





সদ 


« এই তথ।টি আমাকে জানিয়েছেন হাওড়া জেলার প্রথম শির্!চিত জেল! বোড' সভাশত্তি 
বিশ্বরতন গাঙ্গুলী । 


'উ 


শাসক সি. ই. বাকল্যান্ডকে একাঁট হল িমণে ১৮৮৩ সালে লিখিত আবেঙগন 
করেন ।১৮ বাকল্যাণ্ড সাহেব তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একাঁট নক্সাও তৈরি 
করান। 'মিটীশাঁ।পাল আফসের দোতলায় হলাট করার জন্য আনুমাণিক বার 
ধরা হয় ২৬ হাজার ৫ শত টাকা এবং আনবাবপন্র ও দরজা জানালার জন্য 
আননুমাণিক বার ধপা হয় ২৮ হাজার & শুভ টাকা ।১৯ “একাঁটি ট্রাস্ট ডীড' তৈরি 
করা হয় শউানাপপ্যাল কামশনার্সদের নামে । ১৮৮৩ সালের ৩০/শে মার্চ উত্ত 
ডীঁডের দালণ তঠৈর করা হয়। এক বছরের মধ্যে হলটি তোর হয়ে যায় । ১৮৮৪ 
সালে মাচ মাসে এই হলি উদ্বোধন করেন তদানাস্তন বাংলার ছোটলাট। সে 
সময় চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ এফ. এইচ. স্ক্রান।*২০ যাঁদও খরচ মেটাবার জন্য 
জনলাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল । 

সু-প্রসস্ত কাঠের পাটাতনের এই হল'টির পূবাঁদকের দেওয়ালে আছে জাতির জনক 
মহাত্মা গান্ধীর একাঁট পূণাবয়ব তৈল শচন্ত্র, আর পশ্চিম দেওয়ালে আছে মানবজাতির 
অনাতম মুখস্ত স।ধক ধ্যানরত গৌতমবনছের তৈল চিন । মহাত্মা গান্ধীর দুই পাশে 
আছেন দেশবন্ধু চিশরঞ্জন দাস ও নেতাজী পুভাষ চন্দ্রের পৃণবিয়ব তৈপ চিত । 
এছাড়া উল্লেখযোগা চিন্ন হচ্ছে রবান্দ্রনাথ, বাঁগ্কমচন্দ্ু, শরৎচন্দ্র, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, 
বীরেন্দ্রন।থ শ.নযন, ক'জানজরুল ও আরও অনেকের । এই সব চিন্রগালর মধ্যে 
চিত্তরঞ্জন দাএনর ১ চন্রটিই ধে সবর্পরথম টাঙানো হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। মহ।আ। গান্ধার তৈল চিন্রটি মাঝখানে থাবলেও ওটি টাঙানো হয় দেশ 
স্বাধীন হওয়ার পত্ত । িন্ত দেশবন্ধুর চিন্রটি স্খাপিভ করা হয় ১৯২৬ সালের 
১০ই জুল'ই 1 আব ওট স্হাপনা করেন দেশনেত্র। সরোজিনা নাইডু। সেই 
অনুচ্ঞকুন " নীষ্তা হাওড়া কংগ্রেসের সভাপাঁত শশেন্দ্রনাথ গাঙ্গ;০1 হাওড়া 
বাাখর *ল্ত থক শ্রী।তা নাইডুকে মানপন্র দিয়েছিলেন ।৯১ 

পাঠক হয়ত ভে শেন পে বিপ্রবী অরাবন্দ ঘোষ মুরারি পুকুদের বোমার মামলায় 
আলিপুর প্রত জেদে কারারহদ্ধ ছিলেন । জেন্ে মধ্যেই শ্রীঅরাবন্দ মা 
ভবভাবিণ।র ক, পেয়েছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিন প্রকাশ্য 
যে নভায় গথম ঠা করেছিলেন সোঁট ছিল হাওড়া টাউন হল। আর সেই 
সভা।ট ।হল টান হের উদ্যোস্তা দ্র হাওড়া পিপনস এনোসিয়েশনশএর বাধষিকি 
সভা । গোদন ?হল রবিবার, ই৭শে জন, ১৯০৯ সাল ।২* বন্তৃুঙার খষয় 
িল--“দ পাইট অব এসোসিয়েশন | সেই বহৎ খন্তুভা এখানে তুলে ধরার 
অবকাশ নেই । হনে বন্তুতার বষয়বস্তু ?ল ভার এীরদের স্বাধীন মত প্রকাশ ও 
সংঘ-সংগঠন করার উপর ইংরেজ শাসকের বিভন্ন প্রকারের নিযাঁভনমূলক আইন 
কাননের বরহ্ধে | শ্রীঅরাঁবন্দ বক্তৃতার শেষে ইরেজের বিরুদ্ধে ভারতায়দের 
সংগঠন গড়ার অধকার রকার জন্য যেকোন মূল্য দিতে আহবান জানয়োছিলেন। 
শেষ কাট ল'ইন উপ্লেখ করা হল । তিনি বলোহলেন--0ঞ: 080100 
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শ্র'অরাবন্দের হাওড়া টাউন হন্দের দেদিনের বন্তব্যের প্রাতিধধনি আজ ভারতের 
সর্বদলা য় নেতাদের মুখে কি একই কথা শুনতে পাচ্ছিনা? তাই তো তান 
হয়োঁছলেন ঝাঁষ অরাবন্দ । সেই বন্তৃুতার গৌরব হাওড়াবাসীর স্মাততে ধরে 
রাখবার জনাই এই কাঁট কথা লেখা হল । অবশ্য এঁদনই পরের বন্ততা 1দয়েছিলেন 
উত্তরপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরীর (জয়কৃষ্ণ পাঠাগার ) গঙ্গাধারের মাঠে । 
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শ্বচ্সি্ত আ্োলন্নে হাওড়া 


উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে ভারতে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা হল । একাঁদকে উহ 
যেমন ভারতের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির [শিল্প ধ্বংস করল তেমান বিলেত বস্ল ও 
অন্যান্য দ্রব্য আনদাঁন করে ওপানবেশিক শাপনভন্ কায়েম করার কাজও দ্রুত 
হাসিল করল । এর দ্বারা ভারতের দূর দূরান্ত থেকে শিল্পের কাঁচা মাল দ্রুত 
সংগ্রহ করে ভারতের তিন প্রধান বন্দরের মাধ্যমে ইংলগ্ডে চালান দেওয়ার পথও 
সুগম হল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ পালিশ ও সেনাদলের গমনাগমনের দ্ুততা 
বাঁড়য়ে প্রয়োজনমত ভারতায়দের প্রাতরোধ আন্দোলনও দমন করার পথ সুগম 
হশ। এক কথায় ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ শাসন ব্যবস্থার কায়েমী স্বার্থ দঢ করার 
পক্ষে এটা একান্তই প্রয়োজন ছিল । তাই ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলওয়ের 
প্রবর্তক লর্ড ডালহৌসী তাঁর প্রতিবেদনে িখেছেন--70৩ 6৪৮ 5০০৪], 
0০110109] 810 0010117107019] 9.0৮9008595 €০ ০৪ £811960 [012 0070796001108 
006 01059 15155109100 ০1165. + 
বলা বাহুল্য, ভারতের শ্রমজীবী আন্দোলনের বীজ রোপত হয়েছিল রেলওয়ের 
প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । যদিও হাতপূবেহি বাংলাদেশে ইংলণ্ডের শিল্প-বপ্লব হেতু 
মেশিনের প্রবতন হয়েছে গড়ে উঠেছে পাট ও কাপড়ের মিল। ভারতের প্রথম 
পাটের কল তোর হল হাওড়া জেলার পাশের জেলা হুগলীতে 1২ ১৮৫৪ সালে 
ভারতের প্রথম পাটকল প্রাতজ্ঠা হল রিষড়ায় “অকল্যাণ্ড' নামে জনৈক নোৌবিভাগের 
কমণ্চারীর উদ্যোগে । যার বভমান নাম ওয়োলংটন জুট মিল। তারও আগে 
ভারভে প্রথম কাপড়ের মিল গড়ে উঠোছল এই হাওড়া জেলায়ই। ১৮১৮ সালে 
উপুবোড়য্নায মহকুমার বাভীডুয়াতে “ফোটগ্রিম্ট।৭ মিল” নামে কাপড়ের কলাট গড়ে 
ওঠে । এইভাবে বাংলায় ও বোম্বাইতে যথাক্রমে পাটকল ও কাপড়ের কল আধক 
সংখ্যায় অল্প কয়েক বছরের মধ্যে গড়ে উঠলো । ফলে শ্রমিকের সংখ্যাও প্রভৃত 
পারমাণে বেড়ে যেতে লাগলো । 

আস্তে আস্তে অপরাপর শল্পের মধ্যে কয়লা, চা ও অন্যান্য খানজ সম্পদ 
উত্তোলনের জন্যই ইংরেজরা বাঁণাজ্যক প্রয্নাস শুরু করে দিল । 
শুধু কলেকারখানায় কেন__ইংরেজরা কীষতেও ওপানবেশিক বাঁণজ্যে মূনাফা 
লোটার জন্য কীষজীবাী গ্রামবাসীদের উপরও অত্যাচার শুর্‌ করে দিল। নধলকর 
সাহেবদের অত্যাচারে চাষীরা আতিষ্ট হয়ে উঠলেই দেখা দিল “নীল বিদ্রোহ ।, 
কাঁষজীবী লোকেদের এই বিদ্রোহকে অমর করে রেখেছেন দীনবন্ধু মির তাঁর 'নগল 
দর্পণ নাটকে ও হরিশ মুখাজাঁর “পহন্দু প্যার্রয়ট»”-এ। অবশ্য এইভাবে সংঘবদ্ধ 
ধবদ্রোহ বা আন্দোলন শি্পক্ষেত্রে এত তাড়াতাড়ি না হলেও কিন্তু বোৌশ দেরী 


ঙ -ষ্১ 


লাগণো না। কারণ বিদেশীদের একমাত্র লক্ষ্য ছল মুনাফা-_ভারতকে শোষণ 
করে, ভান "শৃয় শ্রীমককে বণ্চিত করে কি করে এদেশ থেকে টাকা ইংলন্ডে নিয়ে 
যাওরা যায় লেটাই ছি ভাদের মৃনমন্ত্র । সুরা শ্রমিকদের সঙ্গে যে অথনৈতিক 
সংঘ।ত দেখা দেবে ভাঙছে আদ আশম্চশেদি কি! 
শ্রাকদের মজুরীর কথা বাদ দিনেও কাজের সময়-সীমার তেমন কোন 'নাদন্ট নিয়ম 
ছিল না। মাঁপক শ্রেণী ৩খন নারা বিশ্বেই শ্রামকদের ইচ্ছামত দিনে বার তের 
ঘণ্টা করে খাটাভো । আনরা জানি তারই প্রাতবাদে এবং দিনে আট ঘণ্টা কাজের 
দাবিতে ১৮৮৬ সালে মাকিন যনুস্তরাস্ট্রের হে মাকেটে'র শ্রামকরা এক রস্তান্ত 
সংগ্রামে লপ্ত হর । কি শ্রামঞ্ষের জীবন উৎসর্গের ফলে পধাজপাঁতিরা আট ঘণ্টা 
কাজের দাব মেনে নিতে বাধ্য হন । তাই ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে তারিখাঁট 
বিশ্বের শ্রামক দিবস" হিসেবে চিহিত হয়ে আসছে । মাঁকিন যুক্তরান্ট্রে এই 
এীতহাসিক ঘটনাটি ঘটলেও তাদের দেশের শ্রীমকরা কিন্তু এই 'দিবসাঁট শ্রীমক দিবস 
1সেবে আজ আর পালন করে না। 
কিন্তু পাঠক জেনে পৃলাকিত হবেন যে গশকাগো শহরে “হে ডেশর আগেই ভারতের 
পূবণ্ণিলে অবস্থিত হাওড়া স্টেশনের রেল মজুররা আট ঘণ্টা কাজের দ্বাঁবতে প্রথম 
ধর্মঘট করেছিল । সালাঁট ছিল ১৮৬২, মে মাস। 
তদানীন্তন “মোম প্রকাশ" পান্কায় সংবাদ প্রকাশিত হয়-“সম্প্রাতি হাবড়ার €(৬খন 
হাওড়াকে হাবড়া বলা হত ) রেলওয়ে স্টেশনে বারশ মজুর করম্ণত্যাগ করিয়াছে । 
তাহারা বলে লোকোমাঁটভ 'িপাটমেণ্টের মজুরেরা প্রত্যহ আট ঘণ্টা কাজ করে 
1কল্তু তাহা?দগকে দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয় । কয়েক দিবসাবাঁধ কার্যস্ছগিত 
রাঁহয়াছে । নেইদওয়ে কোম্পানী মজুরাদগের প্রাথথনা পরেণ করন- নচেৎ লোক 
শশাইবেন না |, 
“সোম প্রকাশ কেবল্‌ শংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত ছিল না। সম্পাদকীয় গুবন্ধে জোরালো 
ভাষায় কুলীদের দাঁধ সমর্থন রোছিল। 
ভাবটই অবাক শাগে যে ১৮৫৪ সালে হাওড়া স্টেশনে রেল চাল: হবার অট বছরের 
মধ্যেই অণ্ট ঘণ্ঠা ক!জের দাঁত হ।৩ড৬। স্েখনেম শ্রাশিকপ। গিশ্বের শ্রামক 
আন্দোলনে এক এীতহাাসক নাঁজর স্ঙ্ট করোছল । সেই অথে” হাওড়ার রেল 
শ্রামকদের এঁ বারত্বপূণ লড়াই মে দিবসের সমপষয়িভুন্ত হওয়া উঁচত। সঙ্গে সঙ্গে 
পোম প্রকাশের সম্পাদক শিবনাথ শাস্তীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-৩ মহা- 
শয়ের এ সংবাদ ছাপাবার দূরদর্শিতা ও আন্দোণনকে সমর্থন করে লেখনী 
পাঁরচালনা করার সং সাহস বিশেষভাবে স্মর্তব্য । 

যাঁদও এই ধর্মঘটের আগে গঙ্গার অপর পার কলকাতাতে ১৮২৩ সালে পাঞ্কণ 
বেহারাদের ও ১৯৫৩ নাপে কলকাতার নদী পরিবহনের কুলীরাও ধমণঘটের শামিল 
হয়েছিল। তবে এগ্দাঁল ছিল ব্যান্তকেন্দিক অসংগঠিত প্রচেষ্টা । যার ফলে ১৮৬২ 
সালে হাওড়া স্টেশনের রেলওয়ে কুলীদের এই সংগ্রাম ছিল আধুনিক শিল্প 
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শ্রমিকদের সংগঠিত শ্রামক আন্দোলনের এক নতুন সোপান । 

এরপরই ভারতের, অন্যান্য রাজ্যেও শ্রীমক ধর্মঘটের ঘটনা ঘটতে লাগলো বিশেষ 
করে শিল্প নগরী বোম্বাই শহরে । অবশ্য এই কাজে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতি 
(৯৮৮৫ সাল ) জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শ্রীমকদের মধোও প্রেরণা যোগাতে 
থাকে । রেলের শ্রামক আন্দোলনের সঙ্গে নঙ্গে বঙ্গদেশের সভোকলের শ্রামকরাও 
আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে শুর করছ । 

হাওড়া শহরের ঘুবুড়ী অ্চলে 'ঘুষুড়ী কটন মিলের মালকপক্ষ কারবারে লোক- 
সান হচ্ছে এই অজুহাতে শ্রীমকদের মজুরী কমাতে চাইলেন । ফলে ১৮৮১ সালে 
স্ম[তোকলের শ্রীমকরা ধর্মঘটের শান হয়ে তার প্রাতবাদ করে- যাঁদও প্রাতিরোধে 
তারা সমর্থ হয়নি । একই কারণে এণমলে আবার ধমণ্ঘট হয় ১৮৯০ সালে । 
সেবারও শ্রীমকদের ভাগ্যে একই ফল জুটোছিল ।৪ 

এরপর ইস্টার্ণ রেলের হাওড়া শাখাতে আর একটি রেল শ্রীমক ধম ঘট হয়োছিল যার 
এরীওহাঁসিক মূল্যায়ন হওয়া উঁচত জাতীয় মযদার প্রশ্রে। সেজন্য এর সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ আজকের শ্রামকদের কাছেও দ-স্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে । ১৯০৬ সাল। 
জুলাই মাস। তদানীন্তন 'ব্রাটশ মাপিকাধীন ইস্ট ইশ্ডিয়া রেলের কর্তৃপক্ষ 
শ্রাীমকদের মধ্যে সাদা ও কালো চামড়াভেদে মজুরী নধবিণ ও অন্যান্য সুযোগ- 
সুবিধা বন্টনে প্রবৃত্ত হলেন । এরই প্রাতবাদে হাওড়া স্টেশন থেকে আসানসোল 
পষস্ত রেল শ্রমিকরা রেল চলাচল বন্ধ করে দিন। মাইনে বৃদ্ধি ছাড়াও যে 
ভারতীয়রা আত্মমযরা রক্ষার দ্বাঁবতে শ্রীনপ ধমঘট করে রেলের চাকা বন্ধ করে 
দিতে পারে তা এই ধমণ্ঘটারা প্রমাণ করে দিয়োছিদেন । তাদের প্রধান দাবি ছিল 
“নোঁটিভঃ কথাটি তুলে দিয়ে “ভার়তায়” শব্দটি রেলের সব আইন কাননে চালু 
করতে হবে ॥ এটা ক কণ শ্লাঘার ব্যাপার ! এই ধর্গঘটাট চগেছিত। ভহুদাই থেকে 
সেশ্টেম্বর মাস পযস্তি ।৫ এই ধমঘট অবশ্য বিদেশী শাসকদের পুলশ। নিষতিনে 
ভেঙে যায় এবং অনেক প্রবাণ-স্থাযী রেলকম রা শেত্ত্ব দেওয়ার অপরাধে কনগ্যুতও 
হয়োহলেন । 

হাওড়ার রেল কমা্দের এই ধর্মঘট আর এক দিক দিয়ে বিশেষ যুগান্তকারণ ছিল । 
তা হচ্ছে "দ ইস্ট হীণ্ডয্লা রেলওয়ে এমপ্রয়িজ ইউনিরন' নামে একটি সমাতির 
প্রতিষ্ঠা । প্রকৃতপক্ষে এাট রেলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে অগ্রদূত £হসাবে পরিচিত । 
১৯০৬ সানের এই ধম“ঘটাঁট রেলের কমা দের মধ্যে পারা দেশে এসনই উদ্দ?পনা ও 
আশার সন্টার করোছিল যে দেখবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বাঞ্মপ্রবর [বাঁপনচশ্দ্র পাল 
পর্যন্ত কলকাতায় রেলকমর্দের এক সভায় আন্দোলনের সমথ নে প্রস্তাব পাশ করিয়ে 
ধমণ্ঘট রেল কমীদেত্র গ্রাতি সমথ ন জানান । ধম“ঘটন রেল শ্রীমকদের এই অথ- 
নৌতিক আন্দোলন দেশের জাতীয় রাজনোতিক আন্দোলনের পরিপূরক হয়ে ওঠে । 
১৯০৬ সালের রেল ধর্মঘটই পরবতাঁ বছরে ভারতের অন্যান্য রেলপথের কমণর্গের 
মধ্যেও সাহস এনে দিল । ফলে ১৯০৭ সালে ভারতের অন্যান্য অগ্চলের রেলকমধ'রা 
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ধর্মঘটের আহবান জানালো । এই ধমণ্ঘটাটকে ভারতের বৃহত্তম রেল ধর্মঘট বলে 
আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে । আর এই ধমণ্ঘটের সমস্ত উৎসাহ, সাহস ও প্রেরণার 
মূলে ছিল ১৯০৬ সালের হাওড়া স্টেশনের ইস্ট হীশ্ডিয়ান রেলের কমীর্দের বীরত্ব- 
পূর্ণ আন্দোলনের ফলশ্রযীত। ১৯০৬ সাপের ধম ঘটের ফলে যেমন সৃতোকলের 
কমীঁদের কাজের অবস্থার উন্নয়নের প্রাতি দৃষ্টি দেওয়া হয় তেমনি ১৯০৭ সালের 
রেলের এই ধম ঘটের ফলে মিঃ মোরিগনের নেতত্বে ফ্যাকটরী লেবার কাঁমশন নামে 
একটি কাঁমশন তোর হয় । এ কমিশনের সুপারিশে শ্রীমকদের কাজের সময়ের হার 
কমাতে বলা হলেও ভারতীয় ও বিদেশী মালিকদের তীব্র বিরোধীতায় তা মানা 
সম্ভব হয়া । যাঁদও ১৯০৭ সালের ইস্ট ইশ্ডিয়া রেলের দশাদন ব্যাপশ €(১৮ই 
নভেম্বর--২৮শৈ নভেম্বর ) এই ধমণ্ঘট কলকাতা ও হাওড়াকে ভারতের অন্যান্য 
শহর থেকে বিচ্ছন্ন করে রেখেছিল । বিখ্যাত রুশ-ভারত বিশেষজ্ঞ মিঃ এ. এল, 
লেভোদ্কি এ সম্পকে লিখেছিলেন. ৯৪5 2 5611905 6109৬ 10০ 06 
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পূবেহি উল্লেখ করা হয়েছে, এই ধমণ্ঘটাটর মূলে ছিল ইউরোপীয় ও গ্যাংলো 
ইশ্ডিয়ান ক্মররা । কিন্তু ভারতীয়রা এই আন্দোলনে পূর্ণ ভাগ গ্রহণ করোছল । 
আরও আশম্চযেরি বিষয় হল এই যে ধমণ্ঘটের যে প্রচারপন্ন বিলি হয়েছিল তাতে 
“বন্দেমাতরম” শ্লোগানটি পযস্ত ছাপা হয়োছিল । এইভাবে জাতীর মুক্তি আন্দো- 
লনের প্রাত রেল ধমঘটারা রাজনৈতিক সমথ নও জা'নয়েছিল । 

দেখতে দেখতে প্রথম াবশ্বযদ্ধ লেগে গেল । ১৯১৪--১৯১৮ পযন্ত চার বছরের 
যুদ্ধে এদেশে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য 'বাভন্ন প্রকারের শিল্প কারখানা ও 
[মিল প্রপার লাভ করল। উৎপাদন প্রচুর পারমাণে বাদ্ধ পেল-বাদ্ধ পেল 
মাপকদের ম.নাফাও । কন্তু মজঃরদের অবন্থার তেমন কোন উন্নাতি হল না। 
অপর গদকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রএাকে দমিয়ে দেবার জন্য 'ব্রাটশ 
প্রভুরা নানারকম পুপিশী নিষাতন চালাতে লাগলো ! তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হণ ১৯১১৯ সাপে জালয়়ানওয়াশাবাগের ন.শংস হত্যাক।ণ্ড । দেশবাস1র সঙ্গে বাভন্ন 
শ্রীমক সংগঠনের কমরাও তাদের সমর্থন রাজনৈতিক ম্বীনস্ড আন্দোলনের প্রতি 
জানাতে পাগল । সন্দেহ নেই ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বরের বিপ্লবের জয়যাঘা 
ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে নতুন প্রেরণা জ্বাগিয়েছিল । ১৯২০ সালের 
মাঝামাণঝতত হাওড়ায় প্রায় একশ দশাঁটির মত ধমণঘট হয়েছিল চটকলগ:লিতে ॥ 
এ ছাড়া হীর্জানয়া'রং, পাঁরবহন, ধাতু ও কয়লা শিজেপও ধর্মঘট হয়োছিল । এতে 
২১১১১৪৭৮ জন শ্রীমক জাঁড়য়ে পড়োছিল |? 

এরপর বশেষ উল্লেখযোগা ধমঘট দেখা দ্বিপ ১৯২৭ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলের 
খড়াপুর স্টেশনে । এই ধম্ঘটে যোগদান করে প্রার ২৬,০০০ কম চার ।৮ প্রান্তন, 
রাষ্্রপাত ভি. ভি. গার [ছলেন এঁ সংস্থার সভাগাঁতি। জ্ঞাতীয়. কংগ্রেসের নেতৃবঞ্দ 
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সহ কমন্যানিষ্ট শ্রীমক নেতারাও খঙড়াপুরের ধর্মঘটে অকপণ সমথণন জানালেন । 
ইংরেজ সরকার শ্রামকদের ওয়াক'সপের লক আউটের দ্বিনগুজিতে মজনুরী দিতে 
স্বীকৃত হলেও ১৭০০ কমধকে পদচ্যুত করে ছাড়েন।৯ এই ধম'ঘটের মধ্য দয়ে 
শ্রীমক শ্রেণী বহু ক্ষাতি স্বীকার করেও শিক্ষা পেয়োছিল সুসংবদ্ধ হয়ে ধম্ঘিট 
কি ভাবে চালাতে হয় । 

ইীতপূর্বে হাওড়ার চউকলগর্দলতে এককভাবে নিজেদের মত করে বহদবার শ্রামকরা 
ধম ঘট করেছে । কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মে ঠেমন কোন দীঘন্ছায়ী 
আন্দোলন গড়ে তোলা যায় নি। ১৯২৫ সালে রাঁশয়া ও ইংসণ্ড থেকে শ্রামক 
আন্দোলনের শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে হাওড়ার বাঁপন্দা শিবনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশে গফরে এলেন । এই শিবনাথবাব আনদুল্লাহ সিন্ধির 
নেতৃত্বে মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবী িশ্বাবদ্যালয়ে মাকর্নিয় দর্শন পড়ার জনা ছাত্র 
1হসেবে যোগ দেন ১৯২৩ সালের শেষের গদিকে । সেখানে স্বয়ং লৌননের পন্তুতাও 
[তান শোনেন । এমনাক লোননের শবধান্রায় অংশগ্রহণ করেন। সজল বস 
লিখছেন 19323 910080) ৮/60% 00 [09519 01055111 (1১৩ 109.09965519]6 
17170010051) 11000101810 11) 99106, 27021 006 168.5151910 01 0০610101191) 
91101)1. [76 6০০1 081 10 006. 0011618] 01 [,01017.১০ শ্রামক ইউনিয়ন করার 
জন্য তিনি ক্ষেত্র সন্ধান করতে থাকেন । এই সময় চাব্বশ পরগনার ভাটপাড়ার 
শ্রীমক নেতা কালিদাস ভত্রাচার্য ও মাঁহলা শ্রানক নেত্রী সন্তোষকুমারবী দেবীকে 
ণনয়ে ভান চটকল শ্রামকদের অবণণনীয় দুদণ্শা দুরীকরণে ব্রত) হন 1 এমনিভাবে 
তাঁরা চব্বিশ পরগনার গোৌরাঁপুর নদীয়া জুট মিল থেকে হাওড়ার বাউীঁড়িয়া জট 
মাল প্ন্ত শ্রামক সংগঠনে আত্মীনয়োগ করেন । কালদাসবানু সভাপাঁত হলেও 
লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না । অপর পক্ষে শিবনাথ বাবুর শিক্ষা দীক্ষা খুব উ“চু 
মানের । উভয়ের সাংগঠঁনক দক্ষতাগুণে চটত্ল মজুরদের একনে সংগঠিত করে 
তাঁরা এক দণ্টান্ত হ্থাপন করেন । সেই সময়ে গঙ্গার দুই তারে প্রায় একশাঁট 
চটকলের দেড় লক্ষ শ্রীমকের এক সংগঠন গড়ে তুলশেন 1১১ 

একই পরময়ে কাঁমিউীনচ্ট শ্রামক নেতৃব্ন্দ চটকল শ্রামক ও কৃষকদের নিয়ে এই 
হাওড়াতেই একটি সম্মেলন ডাকেন । তাতে গণগান্তিক সগাজবাদে বিশ্বাস 
শিবনাথবাবনর সঙ্গে কমিউনিঅঃ নেতৃবৃন্দের মতের অমিল হয়। দভভাপাঁত কালিদাস 
বাবুকে দলে টেনে নিতে পারলেও সম্পাদক শিবনাথবাবহকে তাঁরা সঙ্গে পেলেন না। 
গন স্বাধীনভাবে গটিটাগডে চটকল শ্রামকদের মধ্যে একাকী কাজ চালাতে 
লাগলেন । চটকলের শ্রামকদের পে সময়ে বদেশদের হাতে কি পারমাণে বগনার 
স্বীকার হতে হতো তা তদানীন্তন 'ব্রাটশ পালাঁমেণ্টের সদস্য ও এ দেশের জুট 
টেক্সটাইলস ইনডান্ট্রজের সাধারণ সম্পাদক মিঃ জনস্টোনের মন্তবা থেকেই বোঝা 
যার। তিনি লখছেন-115৩ 67010567 1081069 & 0106 01 400% ০৩৯1০0%- 
10106 096 ৮/01156515 ৮/10115 01055 £5 ৮৮০ 06006 &, 09.১২ 
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চটকলের শ্রামকদের সংগঠিত করতে করতে এবং ১৯২৭ সালের খড়াপুরের রেল 
কমীদের আন্দোলনের জের নম্ট হতে না হতেই ১৯২৮ মালে িল:য়া রেলওয়ে 
ওয়াকশিপে এক শ্রামক অঙন্তোষ দেখা দেয় । এই শ্রামক অসন্তোষের নেতৃত্বে 
ছিলেন কে. স. মিত্র নামে জনৈক শ্রামক নেতা । এই কে. দি. "মন্র শ্রীমকদের 
সংগঠিত করার জন্য আউধ রেলওয়ে সেক্সসনে দুবার লখনউ ও দানাপ্‌র থেকে 
চাকুরাঁচ্যুত হন। তারপর ?তান বাংলায় এসে লিশহয়ার রেলওয়ের ওয়াক্শপের 
শ্রীমকদের সংগঠিত করার কাজে নামেন । এই কে: সি. মিন্রই শ্রমিক আন্দোলনে 
'জট্াধারী বাবা নামে সমধিক পরিচিত। তখনকার 'দনে লিঞ্ুয়া ওয়াকশিপে 
রেলের মজহররা দিনে হ আনা থেকে আট আনা মঙ্জহরী পেত । প্রধানত শ্রামকদের 
মজুরণ বৃদ্ধি ও কমণ্চ্যত দহজন শ্রামকের পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন শুরু 
করলেন জটাধারী বাবা । গপ্নবহাদের দ্বাব মেনে নেওার়র পরিবহে কতৃপিক্ষ 
লুয়ার ওয়াকশণে লক আউট ঘোষণা করলেন । ফলে রেলশ্রীমকদের প্রাত 
সহানহভাঁতি জানাবার জন:--নালি জুট মি, বার্ন এশ্ড কোম্পানী, জেসপ 
কোম্পানী, হাওড়া জেনারেল ন্টোর্দ পহ বামুনগাছ রেল ওয়াকশপেও ধর্মঘট 
হয় । এমনাক চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিলের ছুশ নারণ শ্রীমকরা শফস্তক মজুরী 
বাঁদ্ধর দাবিতে এক গৌরবময় সংগ্রামের ভূমিকা গ্রহণ করে! 

এই বছরই চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিলের শ্রীমকরা পর পর চার বার একই মিলে 
ধমশধ্ঘট করে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধো 1 প্রথম ও দ্বিতণয় ধর্মঘটাঁটি হয় যথাক্রমে 
মার্চ ও এপ্রল মাসে । ধম ঘটের কারণ ছিল একাধিক িফটের পাঁরবতে" একাঁটমানর 
[শিফট চালু করার প্রাতবাদে । তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মঘটাট হয় মজুরী বাঁচ্ধর 
দ্বাবতে । তৃতীয় ধর্মঘটটি করে মিলের ছশ মালা শ্রমকরা ৪ ঠা জুন ১৯২৮ 
সালে । ধর্মঘটে মালিবপক্ষ শ্রীমকর্দের উপর বলপ্রয়োগ করলেও মজুরী বাঙ্ধর 
দ্াঁব তাদের মেনে নিতে হর । চতুথ ধর্ম“ঘটাটি চলে ১৯শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা 
[ডিসেম্বর পর্যন্ত । এতেও আংাঁশক সাফল্যলাভ করে শ্রীমকরা । কিন্তু এই 
চাঁরিটি ধমণ্ঘটেরই বৈশিষ্ট্য ছিল এই মে শ্রমিকরা কোন ইউনিয়ন নেতাদের দ্বারা 
পরিচালিত হত না । এটা জানা যায় ইউনিয়নের (41700) সম্পাদক িশোরণ- 
লাল ঘোষের এক চিঠি থেকে । তিনি দিখছেন-__লা0৩ (6190 50005 1085 1550650 
01 15) 0895 200 ড/6 5916 116011760 ০00 015 901) 09১, ড/০ ০০০1৩ 170$ 
£০ 1০ 05 91806 01] 2091 035 ড/01615 180 8019৩ 0৪০1৮ যাঁদও 
শ্রামকদের বিপদে ইউীনিয়ন তাদের পাশে সব্দাই ছিল 1১৩ 

অবশেষে বাডীড়য়া ফোর্ট প্রশ্টার জুট মিলে ইংরেজ প্ালশ গুলি চালায় । এই 
সময়ে উন্ত চটকল শ্রামকদের সারা বাংলা সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন খ্যাতনাম্ী 
মাহলা ট্রেড ইউনিয়ন নে ডঃ (মিস) প্রভাবতা দাশগুপ্ত ১৪ বাউীড়য়া জুট 
[মিলে পালিশ গুল ছতড়ে আন্দোলন দমাতে গেল । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ 
সরকার ভারতে তদানীস্তন শ্বেতকায় ইংরেজ মাকণসম্ট নেতা 'ফাঁলপ স্প্র্যাটকে 
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দায়ী করেন 1১৫ 

িলুয়া ওয়াকশপের রেল কর্ৃত্পক্ষের কঠোর দমনমূলক নশীতির প্রাতবাদে ২৮ শে 
মার্চ সকাল দশটা নাগাদ জটাধারখ বাবা ও শিবনাথ ব্যানাজী'র নেতৃত্বে পূর্ব ভারত 
রেলের কলকাতার ডালহোৌসী স্কোয়ারের প্রধান কাষলিয়ের সামনে,দশ হাজ্ঞার 
শ্রমিকের এক প্রতিবাদ মছিল [নিয়ে যাওয়া হয় । সমাবেশের খবর পেকে তান" স্তন 
পুীলশ কাঁমশনার টেগার্ট তাঁর 'শ্লাপং ড্রেস পরেই ঘটনাস্থলে এসে পড়েন। 
শোভাযান্রী শ্রীমকরা তাঁকে দেখে যে ধ্বান দিয়েছিল তা খুবই কৌতকজনক। 
তাবা চীৎকার করে বলেছিল--“টেগার্ট সাহেবকো পেশ্টুলন ডিন্গা হো ছিয়া 1১১৬ 
কলকাতায় গবক্ষোভ দেখানোর পর শ্রমিকরা ভাওড়ায় ?িরে এনে বাম,নগাছির 
লোকো শেডে বিক্ষোভ দেখায়--হখন প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছে । এই সিছিলের 
নেতৃত্বে ছিনেন 'িলঃয়া ওয়াক্শপের এক কম শাঁলখার আধবাসী শাঁস্তরাম 
মণ্ডল । বামুনগাছি লোকো শেডের কাছে 'বিক্ষোভরভ শ্রমিকদের উপর পুশ 
সোঁদন গজ চালায় । তাতে নিহত হয় দুজন রেল কম, আহত হয় অনেকে 1১৭ 
বাশহনগাছ ৬থা শান্ণকয়া অগ্চল সোঁদন উত্তেজনায় ছল টানটান। পোঁদনে 
আবার হাওঢা মিউনাসিপ্যালীটির নিবচিন ছিল । আভাবচন্দ্র বসু শালাঁকয়া 
ধমহলায় নিবচিনী কাজের তদারাঁক করে ফেরবার সমর শ্রীমকর্দের উদর গাল 
চাঙ্নার সংবাদ শহনছে পান । শালাকয়া চৌরাস্তা হয়ে বামনগাঁছ পোলের দিকে 
যেতেই হাওড়ার তদানীপ্তন জেলা শাসক প্রচার আন্দোণনে'র প্রবত্ক গুরসদয় 
দত্তের সঙ্গে তাঁর দেখা :১৮ উভয়েই ঘটনাচ্ছুল পাঁরদ*ন করেন । গরুস্দয় দত্তের 
আদেশে বানুনগ।হি নোকো শেডের ভি. সি. এম" ই থিঃ মোজ্ড সাহেবকে প্ালশ 
গ্রেপ্তার করে । 

শান্তরাম মণ্ডলের পচ বছর জেল হয়। মামলাটি চলোছিল হাওড়া কোটের 
বিচারক এস. এন. মোদকের (আই. সিং এক ) এজলাসে । শ্ীমোদক সরকারখ 
মেধা বত্ত পেয়ে তখনকার দিনে আই. সি. এস. পড়তে বিলেতে যান । ভিন 
আবার শালকিয়ার প্রাচীন বাসিন্দা ব্রজনাথ দানের ভাগ্নে ছিলেন । সরকারের 
[ব্পক্ষে মামলাটির কেশিশলী ছিলেন তদ্বানবন্তন হাওড়া কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ও 
হাওড়া কোটেরি অপ্রাতদ্বন্বা আইনাবদ বরদাপ্রসম্য পাইন । বরদাবাবৃর সওয়ালে 
সরকার পক্ষের উাঁকল নান্তানাবৃদ হয়ে গিয়েছিলেন । এই মামলার গুলহত্ব এহই 
বেশি ছিল যে 'বটিশ পালমেন্টে পষস্তি জনৈক লেবার পাঁটর সদসাকে মন্তব্য করতে 
শোনা িয়োছল--'৬/1,0 25 11. 7১810 2" অবশ্য ইংরেজ সরকার শেষ পধন্ত এ 
মামলাটি বোশাদন চলতে দেন নি। 

বামৃনগাঁছর এ গাল চালনার ফলে শ্রামক শ্রেণীর অর্থনোতিক আন্দোলন ইংরেজ 
শাসন-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিল । পৃবভারত রেলের অন্ডাল, আসানসোল 
ও অন্যান্য বড় বড় রেল স্টেশনের শ্রামকদের মধ্যেও অশাস্ত ছাঁড়রে পড়ল । বিচার 
অদমাপ্ত থাকলেও রেল কোম্পানী যে বিভাগীয় তদন্ত করোছলেন তাতে কোম্পানণর 


৮৭ 


কর্তৃপক্ষের ভ্রুটিকেই ছ্বারী করা হয়। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয়কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন--8০০ 27 10 চা 985 00106101960) 8101785/101) 0105 
[856 [11018 [২911%289 80011011055, 001 101018-10810060 2০0100 2190 ড/8100010 
19101655101) 11101001705 11116 010 006 511110117 1911/8 ড/0110019- 

ণলল:য়া ওয়াকশপের রেল শ্রীমকরদের এই আন্দোলনকে ভারতের রেলকমাঁদের 
সংগ্রামের হীতহ্হাসে এক পদগ্র্শক* বলে আত্যা দেওয়া যেতে পারে । যার 
অন্যতম নায়ক িলেন কে. সি. মিন্র., শিবনাথ ব্যানাজ ও শান্তিরান মণ্ডল । 
1বদেশী রেল কতৃর্পক্ষ কেবল শ্রমিক হত্যা ও শ্রমিক হাঁটাই করেই ক্ষান্ত হলেন না। 
উপরন্তু লিলুয়ার সব অডরি কাঁচসাপাড়ার রেল ওয়াকশিপে হস্তান্তর করলেন । 
তারই প্রাতবাদে পাঁচ-ছ হাজার শ্রাগক িলুয়া থেকে কাঁচরাপাড়া আভমুখে 
প্রাতবাদ শোভাযাঘা খের করেছিলেন । শোভাযাতীরা কচিরাপাড়ায় পেশছলে 
চটকণ শ্রীমকরাও 'বপুলভাবে তাঁদের সংগ্রামে একাত্ম হয়ে সম্বধনা জানায়। 
রেল শ্রাঘকদের সংগ্রামে চটকল শ্রমিকদের একাত্ম হওয়ার কাজে শিবনাথ ব্যানাজী র 
অবদান স্মরণ রাখার মত । 

এই প্রসঙ্গে একাঁটি এাঠশ্াসক পদবান্রার কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন । 
[লিলুয়ার ধন ঘট শেষ পর্যন্ত পর্যনদত্ত হলেও শ্রীমকদের মনোবল ছি বেশ সতেজ । 
১৯২৮ সালে ডিসেম্বরে কলকাতার পার্ক সাকসি মরদানে জাতীয় কংগ্রেসের 
আঁধবেশন হচ্ছে । মহাত্মা গান্ধী, মালাল নেহরু গরমুখ জাতীয় নেতৃবন্দ 
আধবেশনে উপাস্থিগ হয়েছেন । রেল শ্রীমকদের ওপর ইংরেজ সরকারের দমনমলক 
নীতর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কি মনোভাব ভা জানবার জন্যই কে, সি. মিন্রও শিবনাথ 
ব্যানাজাীরি সহায়তায় এক লক্ষ শ্রীমকের এক শোভাষান্রা কংগ্রেস অধিবেশনে নিয়ে 
গিয়ে গান্ধীজীর দ্ান্ট আকর্ষণ করার ব্যবচ্ছা করা হয়। স্মরণ করা যেভে পারে ষে 
স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের সবধধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু । দেশপ্িয় যতীন্দ্ 
মোহন সেনগ্বপ্র ছিলেন অভার্থনা 3াঘাতির চেয়ারম্যান । সুভাষচন্দ্র শিবনাথ 
বাবুকে টৌলফোন করে এ অম্মেপনে শ্রীমকদের নিয়ে হাজর হতে নিষেধ করেন। 
সুভাবচন্দ্রে আশঙ্কা ছিল হয়তো কমিউনিষ্টরা স্ভায় বিশঙ্খলা সএস্ট করবে এবং 
প্রদর্শনীর ক্ষাঁত সাধন করবে । সজল বনু 281)10090) 32701066200 1015 01065? 
পুস্তকটতে লিখেছেন_ 7০ €(9001)85  011%70079 ) 20016176706 11:92 
0017111)111015 ৬0010 01826 01501111810065 ৪170 10066 0115 51171010100, 
ণকন্তু শিবনাথবাবু সুভাষচন্দ্রের অভিমত অগ্রাহ্য করেই সেখানে আতহা?সক 
িমণছিল নিয়ে ভাজি হন । যাঁদও চেয়ারম্যান ষঙান্দ্রমোহন হীভিমধোই গান্ধীজীকে 
বলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সম্মাঁচ আদার করে নিয়েছিলেন । কে, শি, মিত্র ও 
গশবনাথ ব্যানাজন' ছাড়া আর যাঁরা সোঁদন এ মাহদের পুরোভাণে হিলেন ভারা 
হচ্ছেন গোপেন চকব ৩” বাঁঙ্কম মুখাজী ও রাধারমণ মত 1১৯ 

গান্ধাজা শ্রীমকদের সঙ্গে সভার মিলিত হন । আঁধবেশন মণ্ডপ ত্যাগ করার সময়ে 
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শ্রমিকরা মহম্হা ধ্বনি তোলে গান্ধীজী কি জয়,। সুভাষচন্দ্র পরে অবশ্য 
তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন । সৌঁদনের এ শ্রীমক সমাবেশ যে কত সুশৃঙ্খল 
ছিল তা প্রাতানাধ সম্মেলনে সদস্যদের উদ্দেশ্য করে মাতলাল নেহরু যে মন্তব্য 
করোছিলেন তা থেকেই স্পম্ট হয় । [২5901006 005 051652195 175 5810, 1051 
& 16৮7 1111107693 ০০0০:৪১ 0105 ড/010:515 11510 01511 12656010% 10015 111 9০12 
৪, 0190110111)20 চ/89) 075 06165898055 9130010 1621) 10] 11800), ০ এই 
উন্ভিই কে. সস. মিন্র ও শবনাথ ব্যানাজর নেতত্বের বিরাট পুরস্কার । এই 
আন্দোলন শুধু তদানীন্তন সবভারতীয় জাতীয় নেতব্‌ন্দেরই আশাবাদ লাভ 
করেনি, সেন্ট্রাল কাঁমাঁট অব 1দ সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেও এই জান্দোলনকে 
সমর্থন জানানো হয়েছিল । কে. সং 'ন্তর এরপর শ্রামক আন্দোলন থেকে আস্তে 
আস্তে অবসর নিলেও শবনাথ ব্যানাজী আমত্য শ্রামক কল্যাণে কাজ করে 
গেছেন । ১৯৩৭ সালে শিবনাথবাবহ প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হাওড়া শ্রীমক 
কেন্দ্র থেকে এ. আই. টি. ইউ. সর-সভাপণত থাকাকালশন শ্রামিক প্রাওীনাধ হিসেবে 
1নবাঁচিত হন । ১১৯৪৬ সানে এ একই শ্রীমক কেন্দ্র থেকে তিনি পহনধনবাণচত হন 
বিশিষ্ট কাঁমিউনিস্ট নেতা ধাঁঞ্কম মুখাজাঁকে শোচনায়ভাবে পরাজিত করে। 
এই জেলায় কংগ্রেস সোসালস্ট আন্দোলনের তিনিই ছিলেন অগ্রদ্ত । 
হাওড়া-বেলংড়ে বঙ্কিম মুখাজী' জল, গ্রহণ করেন ১৮১৭ সালে । প্রথমে স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন । সেই কারাগারেই কমিউনিস্ট মতবাদে 
বিশ্বাস৭ হয়ে এ দলে যোগ দেন ১৯৩৬ সালে । এ সাদেই আসানসোল লেবার 
কনাস্টাটউয়েন্সি থেকে তিনি বঙ্গীয় খান পারষদে সভ্য গনবাচিত হন। তিনিই 
ভারতের প্রথম নিবচিত কমিউনিস্ট সদস্য । স্বাধীন ভারতেও বিধান সভার সভ্য 
ছিলেন । 


রাজননীততে কংগ্রেস তথা কমিউনিস্ট শ্রীমক নেতাদের সঙ্গে শিবনাথবাবংর ভার 
মত-পার্থক্য ছিল । কিন্তু সেই রাজনৈতিক মত-পার্থক্য কখনও ব্যান্তগত মধুর 
সম্পককে শত্রু সম্পকেপিযবাসিত করত না । সে রকম একাঁট ঘটনা এখানে উল্লেখ 
করা অপ্রাসাঙ্গক হবে না। ১৯২৮ সাল । হাওড়ার বাউড়িয়া জুট মলে ধর্মঘট 
চলছে । ধর্মঘটইদের সমথনে সারা বঙ্গদেশে চটকলে হরতাল পালিত হল ১৯২৯ 
সালে । এই ধমণ্ঘটটিকেই চটকল শ্রীমকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট বলে আখ্যা 
দেওয়া হয় ।২১ এই ধর্মঘটের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অথনোতিক দাবর সঙ্গে জাতীয় 
মণীন্ত নাধনার দাব সংযুক্তিকরণ । ধমণ্ঘট ভাঙ্গার জন্য মালিক পক্ষ তখনকার 
পদনেও ভাড়া করা গহণ্ডা পুষতেন । উল্লেখা, এই চটকল ধম ঘটে কাঁমিউনিস্ট শ্রীমক 
নেতৃবৃন্দও পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন । ছ'মাস ব্যাপী 
ধর্মঘট চলাকালীন একাঁদন্‌ সন্ধ্যার মুখে শিবনাথবাবু সাইকেলে চেপে বাডীড়িয়া 
জুটমিলের ধমণ্ঘটী শ্রমিকদের ক্যাম্পে যাচ্ছেন। মিলের কিছ দুরে একটি 


৮৯ 


পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কোন লোকের গোঙানি শুনতে পান । 
শিবনাথবাবু সাইকেল থেকে নেমে দেখেন যে পুকুরের পাশে কমিউনিষ্ট শ্রীমক 
নেতা বঞ্কিম মুখাজরঁ আহত অবন্থায় পড়ে আছেন । শিবনাথবাব্‌ বাঁঞ্কম 
মুখাজীকে কোন মতে শ্রমিকদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনণয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন । বাঁঙ্কমবাবুর মুখে ঘটনা শুনতে পেয়ে বুঝলেন এটা শ্রী ভাড়াটে 
গুপ্ডাদেরই ঘণ্য কাজ। এমান ছিল সোঁদনের রাজনোতক নেতাদের মধ্যে 
সম্পক ক এই ধম্ঘট উপলক্ষে পণ্ডিত জহর লাল নেহরহ বাঙীড়রায় এসে একাঁট 
1বব্ী প্রচার করে ধম' ঘটকে সমর্থন করে যান ।ৎ২ 


শিজপ শ্রামকদের মত হারজনদের অথণনোতভিক দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য জেণায় 
প্রথম শ্রামক-ইউীনয়ন গড়া হল হাওড়া পৌর সভায় । সাপটা ছিল ১৯৩০। 
উদ্যোন্তা ছিলেন অতুল রায় নামে মধ্য হাওড়ার জনৈক ব্যন্তি। তিনি অবশ্য কোন 
রাজনৈভিক মতাধলম্বীর সমর্থক হলেন না। নেহা সমাজ সেবামূলক 
মনোভাব থেকেই বারভনদের সংঘবদ্ধ করে তাদের অথ নৈতিক অবস্থার উন্নাতর সঙ্গে 
সঙ্গে চারন্র সংশোধনেরও চেষ্টা করোছুলেন- যেমন মদ, জঃয়া বা অন্যান্য বদ 
অভ্যাস থেকে মুন্ত হওয়া ইত্যাদ। রেশের শ্রামক নেতা জটাধারণ বাবাও এর 
একই মানাসকতা নিয়ে শ্রীমক আন্দেলন করতে নেমোহলেন । অতুলবাবুর 
প্রাতম্ঠিত পৌর ইউানয়নটির নাম ছি “হাওড়া মউনিপিপ্যাল ওয়াক্ণাস ইউ'নয়নঃ । 
পরবঙণকালে মনসা চরণ দে হারজনদের সেবায় আত্মীনয়োগ করেন । হারজনদের 
সেবা করতে গিয়ে অতুলবাব; একজন হরিজন মাহলাকে বিবাহ করে হারজন 
পল্লশতেই জীবন কাটিয়ে যান । 

১৯১৩১ সাল ! হাওড়া পৌর সভার তদানশীস্তন চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট আইন- 
গিদ নরদাপ্রসন্ব পাইন । হণরজন কমাঁ“রা তখন ধর্মঘট করল । লেই সময়ে মোষের 
গাঁড় য়ে শহরের “নাইট সয়েল? পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ছিল । ধর্মঘট বানচাল 
করার জন্য বরদাবাব করেকাঁদনের মধ্যেই কয়েকটি মোটর গাড়ী মারফৎ নাইট 
সয়েল পারচ্কার প্রথা চালু করে ধমণঘট ভেঙ্গে দিলেন । 

এদকে মনসাচরণ দে প্রাতদিন হরিজনদের পল্লীতে গিয়ে তাদের হৃদয় জয় 
করার চেম্টা করলেন । তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে পৌর কম্দের এক সব্শত্মক 
ধর্মঘট হয় । তখন হাওড়া পৌর সভার চেয়ারম্যান ছিলেন শৈলকুমার 
মুখোপাধ্যাপ্র--পরে তান পাঁশ্চমবঙ্গ বধান সভার স্পিকার ও রাজ্যের অথ মল্নীও 
হয়োহলেন । এই ধমণ্ঘটের বছর দুই পরে আবার শ্রমিকরা দাবি পন্ন পেশ করে। 
এবার দাবিপল্লাটর বরুছ্ধে লেবার ট্রাইবহন্যালে মামলা করা হল । এই দ্রাইবৃন্যালের 
রায়কেই ৪. বৈ. ৬০৪০৪ /৯%/৪10 আখ্যা দেওয়া হয় । এই সুপারিশ অনযায়ী 
হাওড়া পৌর সভায় নুযনতম মজুরী ( 8৫10100]) 125 ) € ৪ 50/-) আইন: 


এই ঘটনাটি আমাতুক বলেন হাওড়া পৌর সভার সোসালিষ্ট শ্রমিক নেতা অর্ধেন্দু শেখর বনু । 


৯১৪, 


প্রথম চাল হল । মাহিনা বদ্ধি ছাড়া ঢাকুরী চ্থাক়ণকরণ ও প্রাভিডেপ্ট ফাশ্ড চালু 
হল। এরপর উচ্চশ্রেণীর বাবুরা “হাওড়া মিউানীসপ্যাল কমণ্চারী সংঘ" নামে 
একটি পৃথক সংস্থা তৈরি করেন। যেটা আজও বত'মান রয়েছে । আর হল 
হাওড়া 'মিউানাপশ্যাল এমপ্রায়জ এনসো1সয়েশন । এখানে একট শেষ ঘটনার 
কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন--কারণ এই ঘটনাটির মাধ্যমে তদ্দানগন্তন শ্রামক নেতাদের 
নৈতিক মানের হীক্গত পাওয়া যাবে । মনসাবাবু ও তাঁর সহক্কারী অধেন্দ শেখর 
বসু দাঁব তুললেন যে পৌর সভার গাবল সাঁভস? (70০0915 5$6171০৩ ) করা 
চলবে না । এই দাবিকে স্বয়ং তদ্বানীস্তন কংগ্রেপী ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ বেশী 
দ্ড-ও পূণ সমর্থন করেন । ফলে প্রায় সাতশোর মত কম কাজ চলে যার। 
স্বভাবতই শ্রমিকদের একটা অংশ ভাঁদের উপর ভশ্ষণ রুষ্ট হয় এবং অপর একটি 
ইডীনয়ন আর. সি. পি. আই-র নেতৃত্বে সংগঠিত হয়_-কিদ্তু বোশ দিন সেটি স্থায়ী 
হয়নি । 

১৯৪৯ নালে পৌর সভার জঞ্জাল গিবভাগের কম দের বাদ “দরে অন্যানা বভাগের 
কর্মচারীদের নতুন বেতন হার ও ইনাকুমেণ্ট চালু করা হঞ।। এভে মননাবাবুরা 
আবার হারজন ইউনয়নের ধমণ্ঘট শুরু করেন । মনসাবাব্‌কে চাকর্খ্যত করা 
হল! কিন্তু ১৯৫০ সালে 'ইউনাইটেড প্রগ্রোসভ ব্রক* কংগ্রেস বোড'কে হারিয়ে 
নির্বাচনে জয়লাভ করে । চেয়ারম্যান হন কািক চন্দ্র দত্ত । মনসাবাবু আবার 
চাকরী ফিরে পান। কন্তু এই বোড সরকার কর্তৃক আধিগৃহ।ভ হওয়ায় প্রশ।নক 
নিবৃন্ত হন। 'নর্বাচনে আবার কংগ্রেস পৌর সভা লাভ করলে রবীন্দ্র লাল ৯*ং 
(পরে মন্তীগ হন) চেয়ারম্যান নর্বাচিত হন । মনসাবাবুর নেতৃত্বে একাদন 
বোডের সভার পর চেয়ারম্যান সমেত নব কাঁমশনারদের রাতভোর জঞ্জাল সাফাই 
বিভাগের কমর্ঠরা আটকে রাখে । পরেরাঁদন সকাল বেলা প্যালশ এসে তাঁদেরকে 
মূস্ত করে। আবার মনসাবাবৃর চাকরী যায়। এবার অবশ্য লাপ্রম কোর্টে 
মামলা করে মনসাবাবূ চাকরী ফিরে পান । ১৯৬৩ সালে মনসাবাবুর মৃত্যু হলে 
তাঁর সহকম্া অর্ধেন্দ শেখর বসু এ ইউানয়নের পাঁরচালন ভার গ্রহণ করেন। 
তাঁরই আমলে হাওড়া পৌর সভায় ১৯৬৬ সালে এক দীথঘদ্ছায়ী জঞ্জাল সাফাই 
1বভাগের ধম ঘট হয় । চলে আশিদিন ধরে । ধমঘটের কারণ ছিল তাঁদের নেতা 
অধেন্দু বসকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা নিয়ে । যাঁদগু শ্রীমকরা মাঘ দর্শীদনের 
মাইনে পেয়োছিল- কিন্তু তাঁদের নেতাকে চাকরাঁতে আবার বহাল করে ইউনিয়নের 
স্বঁকৃতি আদায় করোছল । 


আঅশবার শিজ্প কারখানার শ্রামক আন্দোলনের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। 
১৯৩০-৩১ সাল । সালাঁকয়ার জি. টি. রোডে ব্রিট্যানয়া হীঞজানয়ারিং কারখানার 
উত্তর প্রদেশীয় শ্রাীমক ধরমবার সিংহের নেতৃত্বে এক ধর্মঘট হয় । এই ধর্মঘট খুবই 
জঙ্গী ?ছিল। তান কমিউীনষ্ট শ্রীমক আন্দোলনের সঙ্গে যন্ত হন। কিন্তু পরে 


৯১৯, 


তাঁকে 1610০-0010205115 বলে চিহিত করে পার্ট থেকে বার করে দেওয়া 
হয়। 

বঙ্গদেশে তখন ট্রেড ইউীনয়ন আন্দোলনের ঘাঁট ছিল দুাট জায়গায়-__একাঁট 
মোঢয়াবুরুজ অপরটি ঘুষুঁডি । ঘুষড়র পুরানো বাজারে একাঁটি দোতপা ঘরে 
ছিল “বেঙ্গল শেবার পার্টির আঁফস । ১৯৩৬-৩৭ হবে । ডঃ নীহারেন্দ; দত্ত 
মজুমদারের (ব্যারম্টার ) ঠৈর এই লেবার পার্টর আঁফসেই তখনকার 'দিনে 
হাওড়া শহরে শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে ছিল । 

পাটকল, হীঞ্জানয়ারং ও বস্ত্র জপ অধ্যাষত অণ্চশ এই ঘনষ্ীড়তে তখন আনাগোনা 
হোত বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর শ্রামক নেতাদের । তাঁদের অনেকেই আজ হয়তো 
আমাদের মধ্যে নেই_ শঃধয আছে তাঁদের রেখে যাওয়া সমিতি কথা ও শ্রমিক স্বার্থে 
সমকমেরি কিছ; ফল । সেদিনের উল্লেখযোগ্দের মধ্যে ছিলেন শিবনাথ ব্যানাজী, 
ভারকনাথ ব্যানাজ+4 কালখ মৃখাজা, বলাইচন্দ্র সিংহ, বগ্কিম মুখাজী', কেশব 
ব্যানাজী , ডাঃ রণেন দেন, আবদ্যল মোমিন, বীরেন ব্যানাজীঁ, এম. এ. জামান, 
জীবন মাইঙ, শিশির গাঙ্গুলী, পাঁতওপাবন পাঠক, কমল সরকার, অবনী মহখাজ 
প্রমূখ । 

শ্রাীমকদের অথ নোতিক দাবি-দাওয়া ও কাজের ঘণ্টা শনাদ ন্ট করার দাগবতে সে-সমক্ 
বঙ্গদেশের শিল্প কারখানা শ্রীমক সংগঠনগুপর কাজ বেশ জোর কদমে 
চলছে। শুধু অনৈতিক নয় রাজনৈতিক দ্াবও এর সঙ্গে যোগ হল । হাওড়া 
শহরের শ্রীমক শ্রেণী সেই আন্দোলনে অগ্রণর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । দ্বিতীয় 
বিশবুদ্ধ চলছে । ইংরেজকে “মেন গ্র্যান্ড মানি" কোনটা দিয়েই সাহাধা না করার 
দাবিতে ঘহযুড়িল হীণ্ডিয়ান গ্যালভানাইঁজং কোম্পানীতে দুমাস ধরে ধমণ্ঘট 
চলোছিল। শ্রামকদের শ্লোগান ছিল--'না এক পাই, না এক ভাই” অথাৎ 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে হৃদ্ধে এক পাইও দেব না এবং যুদ্ধে এক ভাইও যাবে না। 
এটি পারচালিত হয়েছিল এ. আই. 1টি ইউ. ি-র উদ্যোগে । শালাকয়ার সন্তোষ 
গাঙ্গুলী, বীরেন বানাজী, আশঙ্কহরি পাঁজা ও সুবেন দাস নেতৃত্বে ছিলেন । 
শেষোন্ত, দুজন ছিলেন এ কোম্পানীরই কমী। 

দ্বতীয় মহাযদ্ধের আগেই মাটিন বান» শালমার পোর্ট এণ্ড হীর্জানয়ারিং, 
নামার লরাঁ, হুগলা ডক, গেম্টকিন উইলিয়ম্, রাধেখ্যাম কটন 'মল, হোড়ানলার 
কোম্পানী প্রভৃতিতে ইউানয়ম গঠিত হয়েছে । য্দ্ধের স্মরাস্ত তোরর জন্য 
হীর্জানয়ারং কারখানাগিতে বাড়ীত শ্রীগকেব চাঁহদা-কিল্তু সৃতো কলগীলতে 
মন্দাহেতু ছাঁটাই শুরু হল । 

এতদিন রাজনোতিক মহুবাদ গৌণ করে জাতীয় ভাবাদী, সোসালম্ট ও কাঁমউানষ্টরা 
একযোগে শ্রাঘকদের স্বাথেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ  বরোধী আন্দোলনে শামিল 
হয়ে আসছিল । কিন্তু হিটলার সোভিয়েট রাশিয়াকে আরুমণ করলে কামিউনিষ্টরা 
এদেশে 'জনবছ্ধে'র আওয়াজ তুলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় এগিয়ে গেলেন । 


৯২ 


ফলে দেশের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে তাঁরা 'বাচ্ছি্ন হয়ে পড়েন । 
তাই বিভিন্ন শিল্প সংগঠনে জাতীয়তাবাদী ও সোসািম্টদের প্রভাব শ্রামক শ্রেণীর 
উপর ভাষণ ভাবে দেখা দিল । ইংরেজ এই প্রভাব কমাবার জন্য শ্রামকদের মধ্যে 
বড় বড় কারখানায় কিছু নতুন সুযোগ সবধা চালু করে। অবশা এর আর 
একটি কারণও ছিল যাতে শ্রামকরা শহর হেড়ে গ্রামে চনে না যায়। উল্লেখ্য, সেই 
সময় কলকাতা ও হাওড়া শহর প্রায় যুদ্ধাতক্ডে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল । 

এই সময় শিবপরের গেম্টকন উহীলয়ামসে দুই শ্রীমক নেতা হাঁরিপদ মজুমদার ও 
মহম্মদ আবদহল্লার নেতহ্্বে কুঁড়ি টাকা করে মহার্ঘভাতা আদ।য়ে ধমঘট করে 
সফল হন । বিশিষ্ট শ্রীমক নেতা শিবনাথ ব্যানাজীর সান্নিধ্যে এসে সোসালম্ট 
শ্রামক আন্দোলনের সঙ্গে যত্ত হয়ে হারপদবাবহ ৫২ সাল পধন্ত শািমার থেকে 
বালি অবধি ইঞ্জিনয়ারং মজদুর সভা” নামে একচ্ছত্র ইউনিয়ন গড়েন । 

দ্বিতীয় মহায্দ্ধে সমর উপকরণ উৎপাদন চাল; রাখার জন্য ইংরেজ শাসক “সাইরেন 
আযালাউন্স' চালু করেন । দিনে যতবার বমান সঙ্কেত বাজবে ত৩বার বার আনা 
হারে এ টাকা শ্রামকরা বাড়াত ভাতা পাবে। এ ছাড়া শ্রমিকদের সহানুভূতি 
পাবার জন্য বড় বড় কারখানায় ন্যাধ্যমল্যে চাল, ভাল, ভোজ্য তেল দেবার ব্যবস্থা 
হয়েছিল । এমনকি রেশনে জামা কাপড়ও দেওয়া হত। 

যহদ্ধের জন্য কয়েক বছর ধমণ্ঘটের ঘটনা কম থাকলেও ১৯৪৪ সালের শেষ থেকে 
আবার শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে । এই আন্দোলনে জাতাঁরতাবাদণী 
শ্রমক সংগঠনগুলি শ্রমিকদের উপর ভীষণ প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো । সে 
সময়ের উল্লেখযোগ্য ধমঘিট হল ইংরেজ পরিচালিত কলকাতার ট্রাম কোম্পানগতে | 
শালমার থেকে বালি পর্যন্ত সমস্ত হাঞ্ানয়ারং ও চটকলে সোসাঁলম্ট নেতা 1শবনাথ 
ব্যানার অসাম প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয় । চটকপগরীলতে কামউানিষ্ট নেতাদের 
সংগঠন অবশ্য ভালই 'ছিল। কিন্তু জাতীর মুন্ডি আন্দোলনে 'জনযছ্ধের" শ্লোগান 
তাঁদেরকে শ্রামক শ্রেণ' থেকে বিাচ্ছন্ন করে দের । তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল ১৯৪৬ 
সালে হাওড়া শ্রীমক কেন্দ্রের নিবচিনে 'বাশ্ট কময্যানম্ট শ্রীমক নেতা বাঁঙ্কম 
মুখাজীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয় সোসালম্ট শ্রামক নেতা শিবনাথ ব্যানাজীর 
কাছে । ১৯৪৬ সালে ২৯শে জুলাই পি এণ্ড টি (পোম্ট এন্ড টেলিগ্রাফ ) শ্রামকদের 
সমর্থনে কলকাতার মনুমেণ্টের তলার (বত'মান শহীদ নার ) যে বিরাট শ্রীমক 
শোভাযান্রা হয়েছিল তা হাওড়া থেকে পরিচালনা করেন ?শিবনাথবাব্‌ ও সৌমোন্দ্ু- 
নাথ ঠাকুর। ১৯৪৫-৪৬ সালে মার্টন বার্ন ও নিসকোতে ধর্মঘট হয়, শিবপ:রের 
অবনী মুখাজীঁর নেতৃত্বে । এই সময়ে শালিমার ওয়াক্সের এক কমন উত্ত 
কোম্পানীর ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে শ্রীমক আন্দোলনে এক বিশেষ চ্থছান করে নেন-_ 
তাঁর নাম মহম্মদ ইিয়াস। মহম্মঘ ইলিয়াসের 'নজের কথায় বাল-_“সাম্রাজ্যবাদ, 
সোসালিজম ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর শিবনাথবাবদর তিন মিনিটের এক বন্তৃতা 
আমার মনে বিশেষ দাগ কাটে । সেই অর্থে তান ছিলেন আমার “গর । পরে 


১৩, 


তান কমহ্যনিম্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দিয়ে শীর্ধ নেতৃত্বে আসীন হন । 
১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে দুবার হাওড়া সর কেন্দ্রে কমহানিষ্ট প্রার্থী হিসেবে লোক 
সভায় নিবাঁচিত হন । মহম্মদ হীলয়াপ স্বাধীনোত্তর যুগে শ্রামক শ্রেণির এক 
অপ্রাতদ্ন্বী নায়ক ছিলেন | প্রখ্যাত সাহাভাক সমরেশ বসু তরি এশকল ছেণ্ড়া 
হাতের খোঁজে? উপন্যাসে মহম্মদ হীলিয়াসকেই শিকল ছেখ্ড়ার নায়ক হিসাবে আগ্কিত 
করেছিলেন । এই উপন্যানের জন্য দিনের পর দিন হীপলিয়াসের সঙ্গে সমরেশবাব 
আলোচনা করেছেন ।১৩ হীলয়াপ সাহেবের মত্যু ঘটে ২&শে নভেম্বর, ১৯৯০ 
আর্থিক দৈন্যের মধ্যে । 

এখানে আব্দুল মোমিন নামে অপর এক শ্রীমক নেতার কথা উল্লেখ করতে হল । 
উীঁড়ষ্যার বারীপদার আঁধবাসী হয়েও বঙ্গদেশের হাওড়া জেলায়ই তাঁর ঘর বাড়ি 
ছিল৷ শ্রামকদের জন্য আন্দোলন করে তিনি একজন প্রথম শ্রেণ*র শ্রমিক নেতায় 
উন্নীত হন। তিনি 'মণিদা” ছদ্মনামে শালখাবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন । 
প্ীলশের চোখে ধুলো দেবার জন্য তিনি এই ছদ্মনাম নেন । কারণ তিনি ছিলেন 
বপ্রবীদলের কমর । 

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস ক্ষমতার আসে । শ্রামকদের নিয়ে 
নিজস্ব পতাকা “দে একি আলাদা শ্রীমক সংগঠন করলেন কংগ্রেস নেতবন্দ__যার 
নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস সংক্ষেপে আই. এন. 1টি. ইউ. সি. 
নামে খ্যাত | এতাদন কিন্তু এ. আই. টিং ইউ. ?স. শুমিক আন্দোলনের সাধারণ 
মণ 1হসেবে পাঁরগাঁণত হত । 

বশা বাহুল্য, এই সময় আই. এন: টি. ইউ. ি-র পতাকাতলে শ্রমিক শ্রেণী এসে 
মালত হল । কংগ্রেস সরকার বাভন্ন শিল্পে ্রাইব্ন্যাল বসাতে শুর করলেন । 
ফলে শ্রাঘকের মজুরী বাদি, শ্রামক স্বাথে বাভল্ন আইন প্রণয়ন ইত্যাঁদ হতে 
লাগল । অপরপক্ষে, কমহ্যনিষ্ট নেতারা “এ আজাদ ঝুটা হ্যায় বলে শ্লোগান 
তুলে শ্রামকদের নথ ন লাভে ব্যর্থ হন । কংগ্রেনের শ্রীমক নেতাদের মত সোলা- 
1লন্ট শ্রামক নে তাধাও কশন্যানষ্টদের সঙ্গ ত্যাগ করে পণহন্দ মজদর সভা” নামে 
একট শব'ভ।রও:য় শ্রানক নঅংগঠন তৈরি করলেন । ১৯৪৮ নালে এই সংগঠনেরও 
প্রথম বাষ শ্রীমক সমাবেশ হয় হাওড়া ময়দানে । সভাপাঁতত্ব করেছিলেন বাশিম্ট 
শ্রামক নেতা আর. এন" র্ইকর এবং সম্পাদক হন 'বখ্যাত অশোক মেটা । ১১৪৭ 
সালের পর হাওড়ার শিল্পাণ্লে আই. এন. টি. ইউ. সি-র শান্ত খুবই বেড়ে যায় । 
এ. আই. টি. ইউ. ীস. যেকে বিশিষ্ট কমন্যানচ্ট শ্রামক নেতা কালপ মুখাজী* আই. 
এন. টি. ইউ. 'সিতে যোগ দেন। বেলড়ের তারাদাস ভট্রাচা্* উত্তর হাওড়ার 
বাভন্ন সুভো কলের শ্রামকদের মাইনে বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদারে 
সক্ষম হন। তাঁরই নেতত্বে ১৯৬৩ সালে শালাকয়ার ধম“ওলায় কেদারনাথ জুট 
মিলের ধর্মঘটে মালিকপক্ষের দালালদের 'িরহদ্ধে লড়তে গিয়ে আহংস আন্দোলন 
জঙ্গী আন্দোলনে পরিণত হয় । সেই সময় নেপালে রাজতন্মের বিরদ্ধে কৈরালা 
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দ্রাতৃদশ্নের নেতত্বে নেপাঅ কংগ্রেস আন্দোলন করছিল । তিনি তাতে যোগ দেন । 
সেখানে বোমা তোর করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন 1২৪ 

প্রথমে বরুপ মনোভাব থাকলেও পরে শিল্প দ্রাইবুন্যালে কম্ানষ্টরা অংশগ্রহণ 
করতে থাকে । এই দ্রাইব্‌ন্যানের দুপারিশ অনুযায়ী শ্রকদের জনা প্রথম 
প্রভিডেশ্ড ফণ্ড চান হস। শ্রমিকদের অর্থনোতিক দাবি আদায়ে মালিকদের 
[বরহন্ধে কমহ্যনিষ্ট শ্রামক নেতারা কংগ্রে: নেতাদের হাঁড়য়ে দাবি-দাওয়া পেশ 
করতে লাগলেন ॥ ফলে দয়ারাম বেরঈ, শাশির গাঙ্গুলী, ভারক ব্যানাজীঁ, কেশব 
ব্যানাজী ও শ্রীমতী কমলাদেবীর মত ঝানহ কংগ্রেসন শ্রীমক নেতারাও চটকস ও 
হীর্জানয়ারং শিল্পে ১৯৫২ সালের পর থেকে এ. আই. টি, ইউ. সি-র বাঁরেন 
ব্যানাজ4 মহম্মদ ইীশয়াস, সমর মুখাজী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, জহর ঘোষ, কালী 
চক্রবতাঁ, হরলাল দত্ত. সন্ন্যাস পটনায়ক, রবীন ভট্রাচার্য, হরিসাধন মির প্রমুখ 
কম-্যানম্ট নেতৃবৃন্দের প্রভাব বাড়তে থাকে । এই সমর মুখাজাঁই একাধিক বার 
হাওড়া শহর থেকে লোকসভায় নিবাচিত হন । তান আজ আর কেবল পাঁশ্চম- 
বঙ্গের শ্রীমক নেতা নন-ভারতবর্ষের 'বাঁশষ্ট শ্রীগক নেতাদের মধ্যে তিনি 
অনাতম। হাওড়া বোলালয়াস অঞ্চলে ক্ষুদ্র কুটর শজ্পে শ্রাীমক সংগঠনে 
ছিলেন আর. গন. পি. আই-এর অনা'দ দাস ও শৈলেন হাইত প্রমুখ নেতৃবন্দ ৷ 
উলবোঁড়য়া, সাঁকরাইল ও বাউীড়য়া অণ্চলে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রমিক নেতা 
নান ঘোষ, ডঃ কানাইলল ভগ্টাচার্য (মন্ত্রী )। 'লিলনয়। ও বালি অঞ্চলে ক্ষুদ্র 
ইঞ্জানয়ারং শিজ্পের নেতা ছিলেন তদানণস্তন (১১৬৪--৬২ লাল ) ফরওয়াড* 
বকের :বাশম্ট শ্রীমক নেহা সরোজ কুমার ঘোষাল । হিন্দু মজদর সভার বিশিষ্ট 
শ্রীমক নেতা ছিদেন রামচন্দ্র এমা, ফকিরা সিং ও যুবরাজ কাঁড়ার । শিবপুরে 
রামখেন ও ভজন দাশগগ্প্ত বিশিষ্ট শ্রীনিক নেতাদের অন্যতম | 

কিন্তু ষাটের দশকের মধোই হাওড়া জে-ণার শ্রনিক মংগঠনগ্াল বামপন্হট গিশেষ 
করে কাঁশউানষ্টদের হান্ই বেশির ভাগ চলে যার । অথ নৈতিক দর কষাকাঁষতে 
তাঁরাই শ্রীমকদের বোঁশ সমথ ন লাভে সক্ষম হন। অবশ্য কংগ্রেস শ্রমিক নেতাদের 
অন্তর্বদ্বই কমিউীনষ্টদে€ অন-প্রবেশে আরও সযেগ্র করে দিয়েছে । মৃতঃ 
অথ নৌতক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কাঁমটীনম্টরা ৬'দের হারানো চ্ছান রে 
পেলেন । অস্বাকার করে লাভ নেই যে অনেক ক্ষেত্রে শ্রীমকদের কাছে 
আপাতমধ্‌র দ্বাঁব দাওয়া রেখে শ্রামকদের দলে টানা হয়েছে । পরে অবশ্য এর 
কুফণও দেখা গিয়েছে_বেমন অনেক শিপ প্রতিজ্ঞান উঠে গেছে । একথা আজ 
অনেকেই স্বীকার করেন যে বিগত পণ্থাশ বছরেও শ্রীমকদের রাজনোতিক সচেতনতা 
আশানুরূপ বাঁদ্ধ পাযান। সরকার বদলের সঙ্গেই দেখা যায় ইউনিয়ন বদলের 
পালা । 
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ভারত শ্রমজীবী-_অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত । 
ভ/0100175 (01895 01 110019. 90100189] ১61), 
এঁ 
এ 
[7০৬12119500 00101017--1920. 
ড/0110198 (01455 ০01 10012 910101017791 9610, 
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50651৮11115 /1705] 1095. ৬০1 5026৬ 1956 ০৬. 4. 


হি 
১৪০ 


১৫, 


এঁ 
এই স্প্রযাট সাহেবহই আবার মীরাট যড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। অন্যর] ছিলেন হ্যাচিনসন 


সাহেব, যুজফ.র মামেদ, শিবনাথ ব্যানাজী ও অস্ত বাজারের কিশোরীলাল ঘোষ। 


১৬. 
১৭, 


9110119,00 732791)55 4০ 1915 61075 99191 1309০, 
/1107106, 3824 80008 46 01011 1928- কিন্তু সজল বসু তার 591810080 


138:0511০ & 1769 (10055 বইতে পাঁচ জন মৃত বলে উল্লেখ করেছেন । 


১৮০ 
১৪১৩ 
ই, 
ন্‌) 
২২. 
স্ ৩৩ 
কথ 8 ৩ 


৯৬ 


শালিখার ইতিবৃত্ত হেমেজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
912110090) 73205100046 015 010795--১8121 13955, 

এ 
শ্রমিক নেত্রী সন্তোষ কুমারী_ মু চট্টোপাধ্যায় । 
শতবর্ষের আলোকে হাওড়া জেলাপরিষদ__ছুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবতাঁ। 
যুগাস্তর-_২৭শে নভেম্বর_-১৯৯৭ । 
শতবার্বিকী স্মারক গ্রশ্থ_বালি সাধারণী সভা । 


ল্িপ্রনলী আন্োজন্েেন হাওড়া 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্হন ও চরমপন্হীদের মত-পার্থক্য ও 
গবরোধ এক াবশেষ অধায় । চরমপন্হীদের অনাতম নেতা মহারন্ট্র কেশরাী 
বালগঙ্গাধর ?তিলকই ইংরেজ শাসককে বলোছলেন, ৪5218] 75 9 0175-18120 
[100030779৮৩ 1. চরমপন্হীদের মধ্যে থেকে আবার সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ 
আন্দোলন শুরু হল যার ফল হল সশস্ত্র বিপ্রবী আন্দোলনের সূচনা । মহারাস্টরের 
সুসন্তান বাসুদেব ফাড়কে ও চাপেকার ভ্রাতৃদ্ধয় শুর করলেও বঙ্গদেশে তা 
সংগাঁঠতভাবে শুর করলেন অরাঁবন্দ, বারীন্দ্র, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকা, রাসাবহারী 
বসু, সত্ন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়? বীররা । 

তবে একথা বললে অত্যান্ত হবে না যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে 
বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনই হচ্ছে বিপ্লব আন্দোলনের সূচনা পরব । বঙ্গদেশের 
সবন্র স্বদেশ? আন্দোলনের জোয়ার বইতে শুর করে । কারণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা 
কাল ১৮৮৬ থেকে ১৯০৫ পর্যস্ত নরমপল্হীদের প্রেয়ার, প্রিজ ও প্রোটেষ্টের (থু 
পি) কথা অনেকেরই জানা আছে । তাই ইংরেজের অতাচারের জবাব দেবার 
জনা প্রয়োজন হল “জ'বন মততযু পায়ের ভূত্য" জ্ঞানে আত্ম বাঁলদানে সগ্কজ্পবদ্ধ 
যুবক দলের । 

হাওড়ার তারই প্রথম প্রকাশ ঘটল ১৯১০ সালের মার্চ মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র'মামলা*র 
মাধামে । ইতিপূর্বে ১৯০৮ সালে শিবপুরে স্বদেশী ডাকাতি হয় । ১৯০৯ সালে 
আিপঃরের বোমার মামলায় সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস আলপুর 
ফৌজদার। আদাপতে খুলনার চারহচন্দ্র বসুর ?রভলবারের গাঁলতে নিহত হন । 
১৯১০৯ সালে ইংরেজ প্যালশ দাঁজশীলং থেকে লাঁলতমোহন চক্রবতঁ নামে জনৈক 
ব্যান্তকে রাজসাক্ষ। হিসাবে ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে আনেন হয়। 'তনি 
ভায়মণ্ডহারবারের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 'বাঁভন্ন ডাকাতিতে বিপ্লবীদের নাম বলে 
দেন । যে বানশ জনের নাম তান বলোছলেন তার মধ্যে ননীলাল সেনগণ্প্ত, 
যতীন্দ্রনাথ, নরেন ভঙ্টাচার্য (এম. এন. রায় ), শরৎ মিন, কেশব দত্ত, তারানাথ 
চৌধুরী, চারু ঘোষ, সুরেশ টমন্র প্রভীতর নাম উল্লেখযোগ্য । ললিতবাব আরও 
বলেন যে হাওড়া ও সান্রহিত জায়গায় ডাকাতির নায়ক হচ্ছেন ননীলাল 
সেনগুপ্ত । আর তার পেছনে আছেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখাজাঁ। 
এমনাঁক এই ষড়যন্যে যতীন্দ্রনাথের আইনজীবী ছোট মামা ও তাঁর মুহরখকেও 
জড়ানো হয় ।১ লালতবাব; আরও বলেন যে প্নীলশের গোয়েন্দা নন্দলাল 
ব্যানাজকে যতণন্দ্রনাথই ষড়যন্ত্র করে হত্যা কারয়েছে ৷ হাওড়া যড়যল্ের তদন্তের 
ভার পড়ে সামসুল আলম নামক জনৈক ব্যান্তর ওপর । হাতপৃবে আলিপুর 


ণ্‌ ৪১০, 


বোমার ম'শনায় তদক্তের সময বারীন্দ্ু ও উল্লাস কর সামসুল আলমের ওপর ভীষণ 
রুদ্ধ হলেছিলেন । তাই তাঁকে ১৯১০ সালে ১০ই জানয়ারী কলকাতা হাইকোটেরি 
1সশড়তে রিভলবারের গলিতে হত্যা করে বীরেন্দ্র দত্তগ্প্ত নামে এক বিপ্লবী বালক । 
পরীলণের জ।শয়াতি ও কারচুগিতে সে স্বাকার করে যে হাথা তানের প্ররোচনার 
সে অংলনকে হত্যা বরে। ১৯১০ সালে ই৭শে জানহয়ারী যতন্দ্রনাথকে প্াদিশ 
গ্রেপ্তার করে । লালবাজারে লকআপে কয়েকদিন থাকার পর তাঁকে তাঁর দুই 
নাখাসহ মৃখুরা নিবারণ মজুমদারকেও হাওড়া জেলে পাঠানো হয়। ১৯১০ 
সালের এরাপ্রল মাসে &০ ভ্নের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার “হাওড়া যড়যল্প” মামলা 
শুরু করে । হাইকোটের সেসনে এই মামলা এক বছর চলে। এই সময় 
যতীন্দ্রনাথকে দুঃসহ যন্ত্রণা ও নির্ধঘযাতন সহ্য করতে হয় । অবশেষে ১৯১১ সালে 
এপ্রনল মাসে মামলার অবপান হয়। প্রধান 'বচারপাঁতি জোঁৎ্কন্স আসাম?দের 
[নদেোষ বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন । ব্যারিস্টার জে. এন. রায় বঙীন্দ্রনাথের 
পক্ষ সমর্থন করো ছলেন ॥২ 

সশস্ত বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজকে তাড়াতে হনে চাই আধ্মীনক অস্রশস্ন ও গোপনে 
উহার শিক্ষাদান কেন্দ্রু। এব্যাপারে আত্মোল্নাত সামাতি, খুগান্তর পার্টি ও মনন্ত 
সংঘ কনস'শতভায় গড়ে উঠল । বাভল্ন সেবামূলক কাজ ও সবল দেহের জন্য ব্যান্নাম 
সামীডও গড়ে উঠন। তারই ভেতর য়ে চলল ইংরেজ বতাড়নের গোপন 
কার্যকলাপ । যাঁদণ্ড কলকাতায় এই সব কেন্দ্র গড়ে ওঠে তথাপি হাওড়ার ধুব 
সমাজের কেউ কেউ তার প্রেরণায় আকৃষ্ট হয়ে দেশমাতৃকার মঃুন্তি সাধনে প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ করে । এই রকমই একি দঃঃসাহসিক কাজ করোছল হাওড়া জেলার রসপুর 
নামে এ গ্রানের হেতঠে _নাম অর শ্রীশ চন্দ্র শিন্। ডাব নাম ছিপ হাবহ। 
“মাতামহ শ্র।কণ্ঠ নিয়োগ বালক হাবহকে কলকাভার বহহবাজারাছ্িত গনজ বাটিতে 
রাখয়া 'শা*ন করেন ৩ 

হাব বহুবাজারের “আক্মোম্নাত সাঁমতির” সভা হরে শরীরচচ ইত্যাদদ করতে 
থাকে । লাঁনাতর শবপ্লব” নায়ক বাপনচন্দ্র গাগ;শ। ও অনহকৃলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
কাণ্ডে হাব বশেষভাবে আকৃষ্ট এয । দেশমনুন্তির কাজে সেও অংশীদার হতে চায় । 
ই[তিমধো প্রথম বশবধহদ্ধ শুরহ হয়ে যায় । ইংরেজ যুদ্ধে খুবই ব্যাভব্যপ্ত হয়ে 
পড়ে । তাই লিপ্রবীরাও এই সঃযোগে বিপ্রবাত্মক কাজের জন্য অস্ঘ যোগাড়ে প্রবৃত্ত 
হয় । সুযোগও এসে গেল নেহাভই আচমকা | 

শ্রীশ চন্দ্র তখন ডানহোসাঁ অণ্লে প্রাসদ্ধ অস্ত্র ব্যবসায় মেসাস" আর. বি. রডা 
কোম্শানীতে কাজ করেন । শ্রী চন্দ্র কী হিসাবে গোপন সূত্রে জানতে 
পারেন যে তব্বতের দালাইপামসা ঘতাস্তরে নেপাল সরকারের অডরি মত জামনিশ 
থেকে পন্থাশটি জাননি মসার পিস্তল (11855 19560] ) ও ৪8৬০০ রাউন্ড 
কাতুজপহ বহু অস্ত্র কান্টম হাউসে এসেছে । এঁ অস্প্গীলি কামন্টম হাউন থেকে 
খালাস ক'রে রা কোম্পানীর ঘরে পেশছে দেবার দায়িত্ব পেয়েছে শ্রাঁশ চন্দ্র মিত্র । 


৯৯৮ 


'দেশপ্রেমিক শ্রীশ চচ্দ্র (হাব মিত্র) বিপ্লবীদের কাজে অস্ব্র সংগ্রহে সাহায্য করার 
জন্য ১৯১৪ সালে ২৬শে আগস্ট দুপুর বেলা শ্রশ চন্দ্র মিন, হারদাস দত্ত, খগেন 
দাস, শ্রীশ চন্দ্র পাল, প্রমুখ ব্যান্তগণ এই অস্শস্্ লংটের ব্যাপারে প্রধান অংশ 
গ্রহণ করেন। রডা কোম্পান্ধর গৃদ্দাম-সরকার শ্ত্রীশ চন্দ্র মিত্র পারকল্পনামত 
কোম্পানীর গুদামে যথারীতি মাল তুলনেও-* "দশ পেট মাল আর কোম্পানণর 
ঘরে না তুলে 'বপ্লবশদের হাতে তুলে দিতে সাহাযা করেন। এই ঘটনার পর 
শ্রীশ চন্দ্রবাব কালাঁবলম্ব না করে বন্ধু শ্রীশ চন্দ্র পালকে নিয়ে প্রথমে রংপুর 
( অধুনা বাংলাদেশ ) পরে আসামের গোয়ালপাড়া জেনোয় পার্বত: উপজ্জাতি 
ধারেন রাভারের বাড়িতে যান । “সেখান থেকে আমার (হরিদাসবাবৃর ) ছোট 
ভাই ৬ যামিনণকান্ত দত্ত ও নরলকমল বৈরাগীর সঙ্গে বীরেন রাভারের বাড়িতে 
যান। সেখানে কিহ্যার্দন থাঁকয়া আসাম বডরি পার হইয়া চীনদেশে যাইবার 
সময় সীমান্তরক্ষী-পুলিশের গুঁলতে প্রাণত্যাগ করেন । বীরেন রাভাকে পালিশ 
ধরে। বীরেন রাভা মহাশয় বলেন, পথ দেখাইয়া দিবার জনা কছু তাঁহাকে 
অর্থ দেওয়া হয় । নেই কারণে তান তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিতে আসেন। 
ইহা ব্যতীত গতানি অনা ?কছ অবগত নন ।?* 

বলা বাহুল্য, এই রডা কোম্পানীর অপহৃত পিস্তল ও কার্তুজ বাবহৃত হয়োছল 
দেশের বাভন্ন 'বপ্লবীদের আখড়ায় । তার মধ্যে হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের 
দফরপুর ও শালাকয়ার নাসও উল্লেখ আছে। রডা কোম্পান'র অস্ঘ লংটের 
ঘটনা যে 'বাটশ সরকারকে কি রকম ভাবিয়ে তৃনোহিদ ভা মণ্টেগ চেমসফোর্ড 
শাসন-সংস্কার সম্পাক'ত রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় । ্রিপোটের একাংশে বলা 
হয়েছে--&০টা মসার পিস্তণ বাঙ্গাল। গভন'মেস্টকে প্রায় অচল ধরে তুদোছল ।, 
শসাঁডমন কাঁমাটর রিপেটেও বা হয়েছে 00015 81705 060 ৬৪5 2) ০৬00 ০৫ 
51986590 17790101706 17 0108 ৫9৮91010177911 016 165017)01017215  011125 
17) 13611591. 

মনে রাখতে হবে এত বড় দুঃনাহাসক কাজের প্রধান রুপকার ছিলেন আমতা থানার 
রসপুরের বার সন্তান শ্রীশ চন্দ্র মিত্র ওরফে হাব নিল । গাওড়া-বাসী তার জন্য 
গর্ব করতে পারেন । শুধু ভাই ময়-বাদ্ম্বরে ব্াঁড়বাপামের তরে এই মশার 
[পস্তল ও কাতুজ লইয়া সঙ্গ 'স€ য্দ্ধ কাঁরতে করিভে যতীন্দ্রনাথ মুখাজন (বাঘা 
যতীন ) বুদ্ধক্ষেত্ে আহত হয়ে বালেম্বরের হাসপাতালে নত হন 18 


এই প্রসঙ্গে এক বঙ্গ এলনার কথা না বললে হইীভহাপ রচনায় রুটি থেকে যাবে । সেই 
এই তথাটি জান। বায় হরিদাস শাবু (দত্ত) ২৫মে, ১৯৬৮ সালের এক সাক্ষাৎকারের লিখিত 
বিবরণের ভিত্তিতে । উল্লেখ্য রডা কো্পানীর অস্ত্র চুরির ব্যাপারে তিনি ছিলেন গাঁড়ীর গাড়োয়ান। 


সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন প্রবীণ ও বিদগ্ধ ব্যক্তি পাচুশখোপাল রা । 


নীট 


বঙ্গললনার নাম ননীবালা দেবী । বাল (দক্ষিণপাড়া ) গ্রামের এক তরুণী 
বিধবা । আগেই বলা হয়েছে রডা কোম্পানীর পিস্তল ও কার্তুজ দেশের বিভিন্ন 
অংশে বিতারত হয়োছিল। তার মধ্যে কলক।তার শ্রমজীবী সমবায়” অন্যতম ৷ এই 
প্রতিষ্ঠানের পারচালক রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুধাংশ; মুখাজা পাাঁলশের হাতে 
অতি তে গ্রেপ্তার হন । ফলে তাঁদের লাঁকিয়ে রাখা অস্বের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল 
না। উত্তবধবা ননীবালা রামবাবুর স্তর সেজে প্রেসিডেন্নী জেলে সধবার বেশে 
দেখা করে অস্ব্রের সন্ধান বিপ্লবীদের সব জানিয়ে দেন । এই ননীবালা তের বছর 
বয়সে বিধবা হন । কিন্তু চন্দননগরে বিপ্লব আস্তানায় পুলিশকে প্রতাঁরত করার 
জন্য একজন সধবা গ:হিণীর একান্ত দরকার ! উত্তরপাড়ার বিপ্লবী অমরেন্দ্রু নাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের অনহরোধে ননীবালা সেই কাজ করতে রাজী হন। “চন্দন নগরের 
আস্তানার তখন আত্মগোপন করে যাঁরা থাকতেন তাঁদের মধ্যে ?ছিলেন বিপ্লবী নায়ক 
ডাঃ বদগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র নাথ চট্রোপাধ্যার, অতুল ঘোষ, মন্মথ 
[বি*বাস, সতীশ চন্দ্র চক্রবত্ত প্রভাতি ।৮৫ এ সম্বন্ধে আরও জানা বায় "স্বাধীনতা 
আন্দোলনে আমাদের জেলা, (হাওড়া ) লেখক দুঃখহরণ গাকুর চক্লবতীর এক 
[নবন্ধে লখহেন "পাঁলশ পরে সব বুঝতে পেরে ননীবালা দেবীর নামে গ্রেপ্তার 
পরোয়ান। জারি করে কাশী থেকে পেশোয়ার যাবার পথে ননীবালাকে গ্রেপ্তার ক'রে 
১৯১৭ সালের এগ্রল মাসে প্রেসডেম্পী জেলে আনে । সেখান থেকে 'ইলাসয়াম 
রো-তে এনে অশালীন জিজ্ঞাসাবাদ করায় ননীবাজা স্পেশাল সপারিপ্টেন্ডেপ্ট 
মিঃ গোন্ডির গালে চড় মারেন । পালিশ তাঁকে “ছ্টেট 'প্রজনার” করে । ননাবালা 
দেবীই বাংলাদেশে প্রথম মহিলা স্টেট প্রজনার ।৬ একথা জেনে শুধু বালি নয়, 
হাওড়া নয় বঙ্গবাসী মান্তই গাঁবত হবেন । 

উীঁড়ব্যায় বুড়ীবালামের তীরে বাঘ। যতাঁনের নেতৃত্বে সশস্ত্র খণ্ডযহুদ্ধ হয়োছিল তার 
উল্লেখ আগেই করা হয়েছে । কিন্তু বুড়ীবালামের তীরে যাবার আগে বাঘা ঘঙাঁন 
যে তাঁর সহকম7দের [গে হাওড়ার বাগনান ম্টেশনের ধারেই অবচ্থিত বাগনান হাই 
স্কুলে আশ্রন্র নিয়োছনেন তার খবর কঙ্দনেরই বা জানা আছে ! এই আশ্রয় দাতাই 
ছিলেন বিপ্লব) দের অন্যতম কমা” বাগনান হাই স্কুণের প্রধান শিক্ষক অতুল সেন । 
গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যার তাঁর পপ্ত-াশখা" পুস্তকে লিখছেন--ধতীন্দ্রনাথ 
কাঁলকাতায় বশ্বস্ত সহযোগিগণকে আগামী (বিপ্লবের প্রস্তীত ও পারকল্পনা সম্বন্ধে 
বঝাইয়া দিয়া বালে*্বরে যাত্রা কারণেন। সঙ্গে রহিলেন 'চন্তাপ্রয়, মনোরঞ্জন, 
নীরেন ও যতীশ। এই পঞ্চবাঁর প্রথমে বাগনানে পরে বাগনান স্কুলের হেডমান্টার 
বিপ্লবী অতুন সেনের সহায়তায় কয়েকাদন কাটাইলেন বাগনান স্কুলের বোডিিয়ে ; 
তারপর তাঁরা চাললেন বালেন্বরের অভিমুখে 1? 

ভারতে বৈপ্লাবক আন্দোলনের পধটোচনা করার জন্য ইংরেজ সরকার এক কমিটি 
তোর করোহলেন--এই কমিটি কুখ্যাত রাওলাট কাঁমিটি নামে খ্যাত। সরকারকে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দ্মনমলক আইন প্রবর্তনে সুপারিশ করলেন এই 
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রাওলাট সাহেব । এই সপারিশগুলির মধ্যে ছিল সরকার বিরোধী বলে যাদের 
সন্দেহ হবে তাদেরই 'বনা বিচারে খুশিমত গ্রেপ্তার এবং অন্তরীণ করা । এমনাঁক 
তাদের গাঁতীবাধর ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরামর্শ দেওয়া হয় । জুরী 
ছাড়াই রাজনৈতিক মামলাগুিল বিচার করার ক্ষমতা বিচারককে দেওয়া, এবং এ 
দশ্ডাদেশের বিরদ্ধে আপাল না করতে দেওয়ার ক্ষমতাও গ্রহণ করতে সরকারকে 
সুপাঁরশ করা হয় । সরকার বিরোধী কোন প্যীস্তকা রাখাও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে 
গণ্য করার কথাও রিপোর্টে বলা হয় । জনগণের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্বেও রাওলাট 
আইন প্রবর্তিত হল । স্বভাবত£্ই এই আইনাঁটি গান্ধীজীর কাছে প্রকাশ্যে এক 
চালেঞ্জের চেহারা নিয়ে হাজির হল । 

এর বছর খানেক আগেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিহারের চম্পারণের নীল চাষাঁরা ?তন 
কাণিয়া বাবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে নিষাঁতিত চাষাঁরা ইংরেজ প্রবতিত ব্যবস্থার 
মৃলোচ্ছেদ করল । ১৯১৮ সালেই গুজরাটের কইরা জেলাতে অজন্মাহেতু “নো 
টাক্স” আন্দোলনে ইংরেজের রন্তচক্ষু স্তীমত হল । এ একই সালে আমেদাবাদের 
কাপড়ের মিলের শ্রীমকদের মজুরী শতকরা ৩& ভাগ বাড়াতে মালিকদের বাধ্য 
করেছিলেন |? 

পর পর জনগণের সংগ্রামে জয়ী হবার দ-্টান্তে রাওলাট সাহেবের দমনমৃলক 
প্রস্তাবগঠীল িছ:তেই গাম্ধীজীর পক্ষে তথা ভারতাঁয়দের পক্ষে হজম করা সম্ভব 
নয়। তারই ফলশ্রুতি হল জা'লিয়ানওয়ালাবাগের মমান্তিক শোচনাঁয় ঘটনা । 
রাওলাট আইনের 'িরহদ্ধে আন্দোলনের যে ঢেউ সারা ভারতে দেখ দিয়েছিল তার 
ধাক্কা হাওড়া জেলাতেও এসে লেগোছিল । বিপ্লবাত্মক কাযবিলীর প্রাণকেন্দ্র 
1হসেবে শালিখার বাবহভাঙ্গা অগ্ুলে ডোমপাড়া লেনের (বর্তমান গঙ্গাধর ভট্টাচার্য 
লেন ) তাঁরণী ঘোষ মহাশয়ের বাঁড়টি বেছে নেওয়া হয়োছল । 

একতলা এই বাঁড়াটির পাশেই ছিল অধর কৃণ্ডুর দোতলা বাঁড়াট । ১৯১৬ সাল। 
রাল্র ৯টা ক ১০টা হবে। হঠাৎ প্রালশের গাড়ি বাবদডাঙ্গা রোড, বাড়যজ্যে ঘাট 
ও হালদার পাকের €( তখন হালদার পুকুর ) কাছে এসে জমা হয়েছে । তদানীন্তন 
ডেপুটি প্ালশ কাঁধশনার € পরে পুলিশ কামিশনার ) চাল“স টেগাট সাহেব বিরাট 
পুলশবাহনী নিয়ে ঘিরে ফেললেন ডোমপাড়া লেনের সেই বাড়িটি । একে রাত 
তার ওপর আবার গোরা পাশের আগমন । ফলে ডোমপাড়া লেনের সকলেই 
ভয়ে আড়ঙ্ট হয়ে উঠল । দরজা ভাঙ্গা হলো কুণ্ডুর বাড়ির । প্রহার করা হলো 
অধরবাব ও তাঁর শ্যালককে । প্রহারের কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না অধর- 
বাবহ কিন্তু বিনা প্রাতবাদে প্রহার সহ্য করতে হলো । পাাীলশের একাঁটই মাত কথা, 
“বপ্লবীরা কোথায় বলং।” এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এঁ বাড়ির পাশেই 
একতলা বাড়িটিতে (তারিণী ঘোষের বাড় )একদল বিপ্লবী বাস করতেন। এই 
গপ্লবীরাই হচ্ছেন বাঘা তানের ( যতপন্দ্রনাথ মুখাজাঁ) দলের লোক । বিপিন 
গাঙ্গুলী ও বাধা যতীনও এই বাড়তে আসতেন । এই বাড়তে যাঁরা ছিলেন 
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তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিপ্লবী উল্লাস কর দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যাপ়, ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্ত, যাদুগোপাল মুখাজী, যৃগলাকশোর মণ্ডল প্রমহখ বিপ্রবীবৃচ্দ।। এই 
বাঁড়ীট 'ছিল রাজনোতক আত্মগোপনকারণী বিপ্লবীদের একাঁটি আড্ডা! সোঁদন 
কেউ কেউ এ বাণড় থেকে পালাতে সক্ষম হলেও উল্লাস কর টেগার্টকে একবার সম্মুখ 
সমরে দেখে নিতে চাইলেন । শুরু হলো উল্লাস করের রিভলবারের গজন । 
প্রত্যুন্তরে গোরা পুলিশেরও বন্দুক চলল । বেধে গেল এক খণ্ডযুদ্ধ। 'কিল্তু 
টেগাট: তাঁর বাহ রচনা এমনভাবেই করেছিলেন যাতে বিপ্লবীরা পালাতে না 
পারে। কিছুক্ষণ গুল বিনিময়ের পর উল্লাস কর ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে পড়েন । 
উদ্দেশ্য ছিল সাঁতরে অপর পাড়ে গিয়ে উঠবেন । কিন্তু উল্লাস কর গ্রেপ্তার হলেন 
পুলিশের হাড়ে । প্রচণ্ড প্রহার করা হ'ল তাঁকে । 'রভলবারাঁট পাওয়ার জন্য 
পরান এ পুকুরে জাল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল । অবশ্য রিভলবার পাওয়া 
যায়নি 1৮ বলা বাহুলা, উল্লাস করের 'ীবরুদ্ধে মামলা হয় । এ+দের মধ্যে যুগল- 
ণকশোন মণ্ডলও পরে ধরা পড়েন। এই ঘটনার পর থেকে শালিখার বাবহডাঙ্গা 
অঞ্চলে বিপ্রবাত্মক কাজকর্ন বেশ জোর গাঁতিতে চলতে লাগল । শালাকয়ার বপ্লবীঁ- 
ঘাঁটর সঙ্গে উল্লাস করের যুন্ত হওয়ার কারণও ছল । উল্লাস কর প্রোসডেন্সি 
কলেজের খান ছিলেন । তদ্দানীস্তন কালে এ কলেজের বোশির ভাগ ইংরেজ 
অধ্যাপকই' ভারতীয়দের বশেষ ক'রে বাঙ্গালীদের সম্পকে ক্লাসে বিরুপ মন্তব্য 
করতেন বলে শোনা যেতো । প্রতিবাদ অবশ্য দুচারজন স্বজাত্যাভিমানী তেজী 
ছান্ই করতেন ! সুভাষচন্দ্রের প্রাতবাদের কথা আমাদের আতি পাঁরাচত ঘটনা । 
কিন্তু উল্লাসকরও যে অন:রূপ প্রতিবাদ আগেই করোছিলেন তা আমাদের অনেকেরই 
অন্ঞাত। আর সেই প্রতিবাদ করতে গিয়েই উল্লাস কর কলেজ ছেড়ে বিপ্লবী কর্মে 
যোগদান করেন । পরে শালাকয়ার বিপ্লব ঘাঁটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটে । 
এই প্রনঙ্গে উপেক্দুনাথ বন্র্যোপাধ্যায় তাঁর “হগলা জেলার হীতিহাসঃ প্রবন্ধে মাসিক 
বসুমতা পাত্রকায় ১৩৪২ সালে লিখেছেন £ “১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর কলেজে 
কাব শফা দেওয়া আরন্ত হয়োছল | দ্বিজদাস দত্ত উল্লাস কর দত্তের পিতা ) এই 
কষ 'বভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন (এখন উঠে গেছে )। উল্লান কর প্রেসডৌন্সর ছা 
ছিলেন । 'তনিও এ কলেজের অধ্যাপক ডঃ রাসেলকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিরূপ 
মন্তবোর জন্য প্রহার করেন এবং “বন্দেমাতরম- ব'লে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন । 
পরে 0911986-এ [১০50৩ 'দিয়োছিলেন ০৪৪ 00 150. 4৯15 0০ 1:0৫ 
0812০0. এরপর তান বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে 91199০9:এ থাকেন |” 

ধবপ্লবী বীর রাসাঁবহারী বসুর উদ্দ্যোগে সারা ভারতব্যাপী যে বিপ্লব চিন্তার ঢেউ 
উঠোছল তার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে বাবহৃডাঙ্গা অণ্চলে হেরম্বচগ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র: 


* বীরেন ব্যানাজী ও সন্তোষ গ্াঙ্গুলীর জবানীতে এটা জানা যায়। 
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বিজন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ভারত মাতার শৃখ্খলমোচনে উৎসর্গ করেন ।* 
ইংরেজ পুলিশের কাছে এ খবর প্রকাশ হতেই ১৯১৬ সালে বাবৃডাঙ্গার এক বাঁড 
থেকে বিজনবাবহকে গ্রেপ্তার করা হয় । তখন তাঁর বয়স মান্ত পনের দ-*বছর 
কারাবাসের পর কৈশোরোত্তীর্ণ বিজন ১৯১৮ সালে মস্ত হন। কিন্তু এতে তিনি 
ভীত ও নিরুৎসাহিত না হয়ে জোর কদমে দেশসেবায় নেমে পড়েন । বিপ্লবী 
কার্যকলাপের সংগঠনকে আরও জোরদার করায় ইংরেজের কোপদরণ্ট আবার তাঁর 
ওপরে পড়ে । 

১৯২১--২২ সালে বিজন ব্যানাজাঁর নেতৃত্বে বাবুডাঙ্গার অনাথনাথ মহখোপাধ্যায় 
ও বিজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপেন চৌধুরখ, সতাঁশ ঢ্যাং, বীরেন ব্যানাজী* 
সন্তোষ গাঙ্গংলী, সুধাংশ্‌ চৌধুরশ, গৌর দাস, জীতেন চ্যাটাজ, ডাঃ মলিন 
চ্যাটাজী প্রথ্‌খ বাান্তরা একটি প্রাথানক চাকৎদা কেন্দু স্থাপন করেন । এই কেন্দ্রকে 
কেন্দ্র করেই চলতো বিপ্লবী কাজকন*। তারপর কেন্দ্রুট স্টলকাট" দেনে উঠে 
আসে । পরিচালনার ভার পড়দো ডাঃ মানি চ্যাটাজ৭+ ডঃ জ,বানন্দ মুখাজ 
ও বিজয় মুখাজীর ওপর । 

ইত্যবসরে বাল, উত্তর "ড়া, ডোমজুড়, মধ্য হাওড়া, তারকেনবর, জনাই, দাক্ষণ ও 
উত্তর কলকাতা; দক্ষিণেশবর, ব্যারাকপনুর প্রভৃতি কেন্দ্রে সঙ্গে যোগাযোগ চললো 
শালিখা কেন্দ্রের। বাপিন গাঙ্গুল'র চেষ্টায় অন্যান্য বিপ্লবীদের পঙ্গে যোগসত্র 
স্থাঁপত হল । ফাঁরদপুরের (বাংলাদেশ ) বিপ্লবী নরেন সাহা ঘুষুঁড নস্করপাড়া 
রোডের একটি দেয়াশপাইয়ের কারখানায় যদুস্ত ছিনেন। এসবই গোপন কমান্ড 
চলতো প্রকাশ্য কেন্দ্রে । তবে প্রত্যেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতো । 

ইতিমধ্যে সরকারঈভাবে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল । বিজনবাবু আত্মগোপন 
ক'রে বাঁলতে (দেবীপ্রসাদ্ চট্টোপাধ্যায়ের বাঁড়তে ) ধোপা পাড়ায় আশ্রয় নেন। 
বিপ্লব বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিজনবাণহর পাঁরচয় ঘটে । বা নবাবুর 
'আত্মোম্নাতি সামাতির শাখা সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে । শালাকয়া বাবু- 
ডাঙ্গায়ও তার একটি শাখার জন্ম হন যুবক 'বিজনধাবুর উদ্যোগে । “আস্মোল্লাতি 
সাঁমাত'র সঙ্গে বাপনচন্দ্র গাঙ্গহম্টর নাম িশেষভাবে জাঁড়িত থাকলেও উহার 
প্রাতত্ঠাতা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । “জাগরণ ও 
বিস্ফোরণের? লেখক কালাচরণ ঘোষ িখহেন-_“১৮৯৭ সালে ওয়োনিংটন স্কোয়ারে 
আত্মোল্সতি সমিতি প্রাতিষ্ঠা হয়। গোড়ায় উদ্যোত্তা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও 
লতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । পরে ১৯০৬ সালে সেবা ও শিক্ষা ছেড়ে উহা বিপ্লবশ 
প্রতিষ্ঠানে পারণত হয় । বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরপন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা পরিচালিত হয় ।” 


* বিপ্লবী কাজের জন্য বিপ্লবী রাসবিহধারী বনু ম্বপ্পকালের জগ্য কাঁটলিয়ার সিংহ পরিবারে এবং 
কোলড়ার সরকার পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন । দ্রঃ শতবর্ষের আলোকে হাওড়া জেলা পরিষদ? 


১০৩ 


উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরনের সাঁমাতির মাধ্যমেই সে সময়ে বিপ্লবী কাজকর্ম ও 
দবেশসেবা হতো-ইংরেজ পাাীলশের চোখ এড়াবার জনা । 'াবজনবাবর আহবানে 
এই সাঁমাতিতে যোগ দিলেন বীরেন ব্যানাজাঁ, সন্তোষ গাঙ্গুলী, গোৌরমোহন দাস, 
সতীশচন্দ্র ঢ্যাং, সুধাংশ চৌধুরী, লক্ষীকাস্ত ঘোষ, বসম্ত ঢেকী (সকলেই 
শালাকয়ার ) ও ডোমজড়-পার্বতীপুরের গোম্ঠ মুখাজীঁ। আর এদের সঙ্গে 
ছিলেন ডোমজ.ড়ের আশুতোষ ভট্টাচার্য, ধারেন মুখাজর্ ও বাল উত্তরপাড়ার 
চৈতনাদেব চ্যাটাজী প্রমুখ বিপ্লবীরা । এই বসন্ত ঢেকীই ১৯২৪ সালে শিশির 
ঘোষকে হত্যা করার জন্য বোমা ছোড়ে । কলকাতার মীজপির জ্্রীটে শিশিরবাব 
স্বদেশী বস্লালয়” নামে একটি দোকান দেয় । তখনকার দনে এইরকম নামািকিত 
দোকান থেকেই দেশসেবকরা বস্তা খারদ করতেন । এইভাবে শিশিরবাব 
[বপ্রবদের গোপন কথা বন্ধু সেজে জেনে নিয়ে প্ীলশকে পাচার করতেন । এটা 
জানতে পারায় বসন্তকুমার ঢে'কী মালিককে লক্ষা করে বোমা ছোঁডেন। যাঁদও 
ণশাঁশরবাবূর সহকারী প্রকাশ বাঁণক নিহত হয় ।৮ বসন্তবাবর প্রাণদণ্ডের আশৎকা 
থাকলেও শেষ পযন্ত জ;রদের বচারে তান কয়েক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন । 
শোনা যায়, এই দণ্ডাদেশের বিরদ্ধে বিখ্যাত শবগ ফাইভের* (818 171৮5) তুলসী 
গোঁসাই তদ্বানশন্তন প্রিভি-কাউন্সিলে নাক বসম্তবাবুর হয়ে মামলা লড়োছিলেন । 

ইতিমধ্যে ১১২৩-২৪ সালে 88506]0 7360768] [২911/2-তৈ রেল কোম্পান?র 
আঠারো হাজার টাকা যাচ্ছিল । বিপ্লবী কাজে অস্ম্শস্ত যোগাড়ের জন্য অনন্ত 
1সংহ, গণেশ ঘোষ, সূর্য সেন (মাম্টারদা ) ও দেবেন দে (পাশ্চমবঙ্গের মল্তী 
ছিলেন ) এ ট্রেন আক্রমণ করে পুরো টাকা লুঠ করেন । পরীলশের গ্রেপ্তার 
এ্ডাবার জন্য ওরা ওখান থেকে পালিয়ে এসে আস্তানা নেন প্রথমে দাঁক্ষণেশ্বরে, 
আ'ঁহারটোলায় ও পরে বাবুডাঙ্গাতে । কাকোরৰ ষড়যল্ত মামলার (১৯১২৫) 
জনৈক আঙগাম। ও চট্রগ্রামের বিপ্লবী গণেশ ঘোষকে বাবুডাঙ্গার মন্মথনাথ খাঁয়ের 
(মনা খাঁ) বাড়তে কয়েকাঁদনের জনা রাখা হয়োছল । আর খোকাবাবুকে রাখা 
হয় ওপাড়ারই পুরমণি চ্যাটাজাঁর বাড়তে । আর এদের দেখাশুনার ভার 
পড়েছিশ 'আত্মোন্ীতি সামাত'র শালখা শাখার নদম্য বিজন ব্যানাজ++ বীরেন 
ব্যানাজাীঁ সন্তোষ গাঙ্গহলী প্রমুখ শপ্রবীদের ওপর । মনে রাখতে হবে, বিজন- 
বাবুই [হিনেন শালথার বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক । পুলিশ শালিখা 
কেন্দ্রের বিপ্রবীদের খজে বেড়াতে থাকে । তাই পুলিশের গ্রেপ্তার 
এড়াবার জন্য উপারউন্ত বিপ্লবীরা "বাভিল্ন আড্ডায় ছড়িয়ে পড়লেন । প্রথমে 
ভারা গেলেন ৪ নম্বর শোভাবাজার স্ট্রীটের এক বাঁড়তে_তারপর সেখান 
থেকে দাঁক্ষণে*বরের বাচস্পাতি পাড়ায় । শবপ্লবী দেবেন দে ছিলেন বাবহ্ডাঙ্গার 
সুরমাঁণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়তে । ১৯২৩ পালে বজন ব্যানাজর নেতৃত্বে 
শালখায় যে গুপ্ত সাঁমাতি গড়ে ওঠে তার কাজকর্ম পুরোদমে চলতে থাকে । 
'আতক্ত্রোননতি সামাতর' শালিখা শাখার ওপর ভাব পড়ে বোমা তোরর জন্য এক 


১০৪ 


হাজার লোহার খোল তৈরি করার 1 এই শাখার সদস্যরা এই কাজের ভার সানন্দে 
নিয়েছিলেন । কারণ এ*দের সভ্য লক্ষমীকান্ত ঘোষ ও গৌরচন্দ্র দাস কারখানায় 
কাজ করতেন । বেনারস রোডের এক কারখানায় ওই খোল ঢালাই হলো । আর 
জি. টি. রোডের সত্য কুপ্ডুর কারখানায় (শালাকয়া ইস্ডাট্ট্িয়াল কোঠ ) তা ছেশদা 
করা হয়। সন্দেহ হলেও সত্যবাব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে কাজটা ক'রে 
1দয়োছিলেন । আর এই বোমার প্রথম পরণক্ষা হয়োছিল ডোমজংড়ের গৃহর মাঠে । 
এই বোষার ফরমূলা বার করোহিলেন চুশ্চুড়ার হারনারায়ণ চন্দ । হারনারায়ণবাবু 
একজন নিজে রসায়নবিদ ছিলেন । তাঁর টি. এন. টি. (70-100-1015529 ) 
ফরমুণাট অতান্ত কার্ধকরী হিল । এই খোলগ্ীলর ?িছ? ডোমজবড়ে, কিছু 
উত্তরপাড়ায়, কিছু কলকাতায়, অল্পাকগ্ঢ মধ্য হাওড়ায় ও বাকগুীল শালখায় 
ভাগ করা হয়। শাশিখার হাজরা বাড়তে ও জগবন্ধ ঘোষের বাড়তে সতাঁশচন্দ্ 
ঢ্যাং ও গৌরচন্দ্র দাসের হেফাজতে এ বোমাগ্ীল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। 
মিজপিুর বোমার মামলায় শালিখায় তৈরি বোমা ব্যবহার করা হয়োছিল। 
চৈতনাদেব চ্যাটাজ“র মতে এই বোমা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লৃশ্ঠনেও ব্যবহৃত হয়োছিল । 
বসন্ত ঢেশকর আসামী হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য জেল হয় । শালখার বোমার 
মামলায় বীরেন ব্যানাজ+ ও [বজন ব্যানাজাঁ বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মগোপন 
করে। 

১৯২৭ সালে শালকিয়াবোমার মামলায় ধরা পড়েন বাবুডাঙ্গার সতীশচন্দ্র ঢ্যাং, 
গৌরমোহন দাস এবং উভয়ের পাঁচ বছর করে জেল হয়। এ সময় বিপ্লবীরা 
ডাকার পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই ঘর থেকে টাকা এনে অস্তশস্ন যোগাড় ক'রতে 
লাগলেন । এ কাজে বিত্তবান পারবারের সন্তানরাও পিছিয়ে রইলো না। উল্লেখ 
করা বেতে পারে যে, উত্তরপাড়ার 'বত্তবান ঘরের ছেলে প্রবেশ চ্যাটাজ+ সাবালক 
হ"য়ে তাঁর সম্পান্তর অংশ বিক্রী করে তখনকার ধদনে সাড়ে এগার হাজার টাকা 
বোমা তৈরি ও অন্য অস্তরশস্ত কেনার জন্য দান করোছিলেন। 

এরপরই হলো দাঁক্ষণে্বরের বোমার মামলা । ১৯২৫ সাল, ১ই নভেম্বর । এই 
মামলায় ধরা পড়েন বীরেন ব্যানাজ+, রাজেন লাহড়ী, (কাকোরা ষড়যন্ত্র মামলার 
আসাম? ) হারনারায়ণ চন্দ, নাখল ব্যানাজাঁ, অঙ্কুর মুখাজী ,চৈ তন্যদেব চ্যাটাজী 
( নুদুদা ), ধুবেশ চ্যাটাজী (তিনজনই উত্তরপাড়ার ) প্রমুখ িপ্লবীরা । বিচারে 
রাজেনবাবৃর ফাঁসী হয়। বীরেনবাবর পাঁচ বছর জেল হয়। ১৯২৬ সালে 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্পেসাল সুপারিটেনডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটাজীঁকে 
হত্যার অপরাধে বীরেন ব্যানাজীঁ, অনস্তহাণর মন্ত্র ও প্রমোদরঞ্জন সেন (ফাঁসী হয়) 
প্রম্খের ফাঁসীর হুকুম হয় । বীরেনবাবু হাইকোর্টে আপাঁল ক'রে ফাঁপীর হু 
থেকে রেহাই পান । পাঁচ বছর জেল ভোগের পর ১৯৩০ সালে তিনি ছাড়া পান। 
কিন্তু পুলিশ পরক্ষণেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে । এরপর ছাড়া পান ১৯৩৮ 
সালে । 
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শাঁলখার বিপ্লবীদের আভ্ডায় উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ চাটুজ্জ্যে বাড়ীর সন্তানরা যেমন, 
অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজী" চৈতন্যদেব চ্যাটাজী+, ধ্রুবেশ চ্যাটাজ+* ও এ অঞ্চলের অঞগুকুর 
মুখাজাঁ প্রমুখ বিপ্লবীদের যোগাযোগের সূত্র কি, এই প্রশ্ন আমাকে ভাবিত করে। 

খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পার যে, বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজ+র বোনের সঙ্গে 
বাবুডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মুখাজীঁ বংশের যোগীন্দ্রনাথ ম্খাজর বিয়ে হয়। 

তাঁরই পদুন্র ছিলেন শঙ্করলাল ম:খাজাঁ হোঃ মিউঃ ভাইন চেয়ারম্যান )। সেই সুতেই 
অমরেন্দ্রনাথ প্রমহখের এই অঞ্চলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গাঢ় হ'য়ে ওঠে। 

চৈতন্যদেব চাটাজণ" অবশ্য আর একাঁট সনের কথা অথাঁ্থ শিষ্পী সুধাংশুশেখর 
চৌধুরীর বন্ধৃত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন । স্বদেশপ্রেমের অপরাধে যোগী ন্দ্রনাথ 
মুখাজীর হাতে গরম [8700 655 দিয়ে জলে ওঁর হাত ডুবয়ে রাখার ঘটনা 

প্রব'ণদের অনেকেরই জানা আছে। 

সশস্ত আন্দোলনে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৭ ) একটি বড় ঘটনা । এ ব্যাপারেও 

শা খার বিপ্লবীদের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । দ্ুমকার কাছে বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে 

এঁ মামলা করেন ইংরেজ শানক । 'পিভন্ন জায়গা থেকে সন্দেইবশতঃ কয়েকজনকে ধরা 
হয় । আঁদের মধ্যে ছিলেন সুরেন ভট্টাচার্য ও বরেন ভট্টাচান? ( দ্ুভাই ), বিজন 
ব্যানাজাঁ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বাবদ ), লক্ষমীকান্ত ঘোষ (তিনজনই শালখার ), 

তেজেশ ঘোষ (জলপাইগ্যাড়র জনৈক চা বাগানের মালিকের ছেলে )। এই মামলা 
সরকাল পক্ষ দুণকা সাবজেলে চালানো নিরাপদ নয় ভেবে দেওঘর কোটে নিয়ে 
যায় । তাই এ মামলার নাম হয় “দেওঘর ফড়ষল্ঃ মামলা । বিচারে 'বিজনবাবহ 

ও লক্ষীবাবূর জেল হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই মামলা ১৯২৯ সালে 

দেওঘর কোর্টে ওঠে । বিচারপাঁত স্ভাবতঃই ইংরেজ । আসামীপক্ষের উকিল 

ছিলেন প্রাসদ্ধ ব্যবহারজীবী িশীথ সেন (মেয়র ), দেশনেতা বারেন্দ্ুনাথ শাসমল, 

ব্যারিস্টার এ. স. মুখাজী। আসামীরা নিজেরাই দোষ স্বীকার করায় মামলার 
কোন মোরট নেই ভেবেই চূড়ান্ত সওয়ালের দিন এ তিনজন ব্যবহারজীবাীই কে।টে" 

দাঁড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । অবশেষে তাঁদেরই জুনিয়ার শালিখার বিশিষ্ট 
বাবহারজীবাী জগন্নাথ পোড়েল মশায় আইনের অনশাসনের ওপরে মানাঁবকতারও 

যে একটা দিক আছে তা স্মরণ করিয়ে দিলে বিদেশী বিচারকের হৃদয়ে নাড়া দেয় । 

ফলে শাস্তির মান্না কিছুটা হাস পেয়োছল । 

৯৯২৫ সালে দাক্ষণেশবরের বোমার মামলায় শালিখার সন্কসোষ গাঙ্গুলী ও উত্তর- 

পাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটাজী: আত্মগোপন ক'রে কটকে এক দেয়াশলাইয়ের কারখানায় 

কাজ করতে থাকেন । এই কারখানাটি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাই সুরেশ বস 
মশায়ের । সেখানে এ ফুবকদ্ধয় অমল সাহা (চৈওন্যদেব ) ও বিমলসাহা (সন্তোষ 

গাঙ্গুলী ) নাম নিয়ে কাজ করতে থাকেন । শুধু তাই নয়। এ কারখানার চীফ 

কেষিম্ট নরেন সাহা যখন তাঁদের পারিশ্রীমকের কথা তোলেন তখন তাঁরা শিক্ষানবীশ. 
কালে বিনা পাঁরশ্রমিকেই কাজ ক'রতে রাজী হন। বলা বাহল্য, বসুজায়া এই 


৯১০৬ 


সংবাদ শুনতে পেয়ে প্রতীদন এঁ ষুবকদ্ধয়ের জন্য দপঃরের খ'বার কারখানায় 
পাঠিয়ে দিতেন । অবশ্য বেশী দিন তাঁদেরকে সেখানে থাকতে হল না' নেতা 
িজনবাবূর নির্দেশে আবার তাঁদেরকে শাখায় ফিরে আসতে হ্য়। শানিখায় 
ফিরে আসার পরই সঙ্ঞোষ গাঙ্গলী গ্রেপ্তার হন । সন্তোষ গাঙ্গুলী ও ত্যরকেশবরের 
শচীন ঘোষ হাজারীবাগ জেলেতে ১৮ দিন অনশন করেন । 

১৯৮১ সাপ । ভারতবষের সশস্ বপ্লবীদের অন্যতম প্রথম সারির নায়ক ভগৎ 
সিংয়ের কাঁসীর পণ্চাশ বছর পর্ণ হল। ভগ সিংহের আত্মবালদানের ঘটনা 
ভারতবধষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে স্বণক্ষিরে লেখা আছে । এই ভগং 
সিংয়ের সঙ্গে শাদিখার ীবপ্লবী ঘাঁটির যোগাযোগ ছিল। আর এই যোগাযোগ 
ঘটোছিল তাঁরই সহযোগী বিপ্লবশ বটুকেশবর দত্তের মাধ্যমে | 

১৯২৮ সাল । সাইমন কাঁমশনকে ভারতে পাঠান হ'ল এদেশায়দের রাজনৈতিক ও 
অথনোৌতক অভাব অভিযোগের যাথার্থ্য অননস্ন্ধান করার জন্যে । ভারতীয় 
প্রাতিনিধি বিহীন এই কমিশনকে ভারতবাসী অভার্থনা জানয়েছিল কালো পঞ্ডাকাঃ 
দিয়ে । চরমপন্থী নেতাদের অনাতম নায়ক লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে লাহোরে 
ষে বিক্ষোভ মাছণ বেরিয়োছিল সেই মিছিলেই পুলিশের লাঠির ঘায়ে তান আহত 
হন এবং পাঁরণতিতে হয় তরি মৃত্যু । লাহোরের সহকাত্রী পলিশ সৃপারিটেস্ডেন্ট 
সাণ্ডার্সের লাঠির আঘাতে যাদের শরীরের রন্তকে টগবাগয়ে তুলেছিল ভগৎ সং 
তার মধ্য প্রধান। এই ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে বটুকেন্বর দত্তের ঘানষ্ঠ যোগাযোগ 
ঘটে। বধ মানের এক গ্রামের ছেলে বটুকে*বর ॥ কিন্তু গ্রামের সংশ্রব ছেড়ে যুবক 
বটুকে*বর এলো শহরে । সেই শহরটিই হচ্ছে হাওড়া শহরের শালিখা অণ্চল । এই 
বটুফেশ্বর ছিল বতণমান অতুল ঘোষ লেনে বজ্কু দত্তের বাড়তে €ডাঃ প্রকাশচল্ছু 
আট্যের প্রাতন বাঁড়র পিছনে )। বঙকুবাব ছিলেন বটুকে*্বরের 'পিতৃব্য। 
ভগৎ সিংয়ের কাছেই বটুকেন্বরের িভলভার ছোঁড়ার শিক্ষা । যুবক বটুকেশ্বর 
বিপ্রবী মন্যে দীক্ষিত হ'লেও সঙ্গীতচর্চায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল । উপেন্দ্রনাথ [সির 
লেনের মোড়ের মুখে 30115 61015005? 4১5909০9880101 ৪00 00700961 8৮৪1 নামে 
একাঁট ক্লাব ছিল । বটুকে*বর হারমোনয়ম বাঁজয়ে গান ক'রতে ভালবাসতেন । 
বটুকেশ্বরের বয়স তখন ১৯--২০ হবে | হিন্দুস্ছান সোসালিস্ট রিপাবালিক পার্টির 
সদস্য ভগৎ সং লালাজীর (লালা লাজপত রায়) হত্যাকারী অভ্যাচারণী 
সাণ্ডার্সকে হত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না আরও সাহপিকতাপূর্ণ কাজ করবার 
1তাঁন পাঁরকজ্পনা করলেন । এই কাজে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন বটুকে*বর দত্ত । 
ভগৎ সিংয়ের পণ্রকজ্পনা অন-যাপ্নী বটুকে*বর শালিখার বাড় থেকে বাঁড়র 
কাউকে না জানয়ে দিল্লী রওনা হন। তারপরের ঘটনা আমাদের প্রার সকলেরই 
জানা । ৮ই এরপ্রল, ১৯২৯ সাল। নর়াদল্লী আসেম্বলী হাউসে কুখ্যাত ট্রেড 
গিসাঁপউট' বল আলোচিত হচ্ছে । যে মুহূর্তে সভাপাঁত বলাটকে গৃহীত হ'ল 
ব'লে ঘোষণা করলেন সঙ্গে সঙ্গে দর্শক গ্যালারী থেকে এক বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন 
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বোমা হলের মেঝেতে ভগৎ সিং ছঙ্ড়লেন । কয়েক সেকেপ্ড পরেই অনুরূপ আর 
একটি বোমা ছড়লেন বটুকেশবর দত্ত । দঃ'জনে পলায়নের কোন চেষ্টা না ক'রে 
বীরের মত ধরা দিলেন ইংরেজ প্ালশের হাতে । ফল দু'জনেরই মত্ত্যু। তবে 
সেই মত্যু ছল তাঁদের পায়ের ভৃত্য । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
বটুকেনবরের খুড়তুতো দাদা শ্যামাপদ দত্ত তখনকার দিনে কলকাতা পনালিশের 
একজন সাব-ইনসপেক্টুর ছিলেন ।* 
বটুকেম্বর দত্ত প্রসঙ্গে আময় ঘোষের শীবপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ? প্রবন্ধটিও লক্ষ্য 
করার মত। তিনি 'লখেছেন-_“হাওডার অমৃত পাইন লেনের বাসিন্দা বিপ্লবী 
গণেশ মীন “সেবা সংঘ ও হাওড়া ভলাশ্টিয়াস” সংস্থার সদস্য সুশীল 
বন্দ্যোপাধ্যায় (সোনা।), কাঁমউনিছ্ট নেতা জীবন মাইতি প্রমুখ 'হিন্দুস্ছান 
সোসালিস্ট রিপাবাঁণকান দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন । আত্মগোপন করার পর 
ধরা পড়লে দীর্ঘ কারাবাস হয় । এক সময়ে বটুকেশবর দত্ত বেশ কছনাদন হাওড়ার 
আত্মগোপন করোছিলেন । বতঙমান নেতাজী সুভাষ রোড ও চিন্তামীণ দে লেনের 
সংযোগন্ছলে (পুরাতন খুরট রোড ) যে তিনতলা পুরানো বাঁড়াট যা হার 
বিরাজ আশ্রম” হোটেল বলে পারচিত সে বাঁড়ীটর উপর তলায় তিনি 'ছলেন। 
স্ছানীয় কংগ্রেস কমাঁ“রা তাঁকে দেখাশোনা করতেন । 
লাহোর ষড়ষন্ত মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন 'বপ্লবী যতীন দ্বাস। চৌধাঁটদিন 
অনশন করে ১৯২৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে [তান প্রাণত্যাগ করেন । তাঁর 
শবদেহ হাওড়া স্টেশনে পেশছলে প্রথমে হাওড়া টাউন হলে রেখে হাওড়াবাসীর 
সঙ্গে জেলারু বিপ্লবী কমী“রাও শ্রদ্ধাঞ্জাল জানায় । 
১৯৩০ সাল। ১৮ই এীপ্রলে চট্টগ্রামে ঘটল এক হাড় কাঁপানো ঘটনা । সূর্য সেনের 
€(মান্টারদা ) নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের চট্রগ্রামের অস্ত্াগার লুশ্ঠন করল 
[বপ্রবীরা । মাধ্টারদার সঙ্গে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন অনন্ত সং, গণেশ 
ঘোষ, আধ্বিকা চক্রবত?”5 শ্োকনাথ বল সহ আরও অনেকে । অস্তাগার লুণ্ঠনের 
পর বপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় 'নয়ে বন্দুকের লড়াই চালিয়ে যান। 
এখান থেকে মান্টারদা ইংরেজ পুলিশের চেখে ধল। দিয়ে প।লিয়ে আসেন 
হাওড়া শহরে । প্রথমে ?কছ:দিন বাড়ীড়িয়া চটকলে শ্রামকের কাজ করেন--পরে 
শালাকয়ায় বাবুভাঙ্জার মনা খাঁর বাঁড় এবং বেলড়ে একটি ইণটখোলারও 
আত্মগোপন করে ছিলেন । 
এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত । “আত্মোল্নীতি সামাত'র পারচালক 
বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুল? প্রায়ই হাওড়ায় আসতেন তাঁর মামা হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি 
কথা-সাহিত্যক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে । কারণ ছিল একটাই--কছ অর্থ 
*. বটুকেশ্বরেব শালিখায় বাস ও ভকৎ সিংয়ের সঙ্গে বিপ্লবী কাজের এই মূল্যবান তথাটি দিয়ে 
হাওড়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছেন তদানীস্তন 
অ্বদেশকমা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতির অন্যতম সংগঠক ন্রসিংহ জকত। বর্তমালে 
সাধু হয়ে ঝাড়গ্রামে নিজ আশ্রমে আছেন। 
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সাহায্য চাই । হাওড়াতে বিপিনবাবূর উৎসাহে “আত্মোল্নাতি সমাতির* (অনুশীলন 
সমাত ) শাখা সংগঠন বেশ ছাড়িয়ে পড়েছিল । ব্যায়ামচ্চা ছাড়াও সবকটি কেন্দেই 
স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সশস্ঘ বিপ্লবের ব্রোনং দেওয়া হত । ধবপিনচন্দ্রু তাঁর 
মামা শরৎচন্দ্রের কাছে সাঁমাতর কাজের জন্য অর্থ সাহায্য চাইলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু 
জেলার সব দলের 'িপ্লবীদেরই কাজে উৎসাহ দিতেন সাধ্য মত অথ 'দিয়ে। 
1বপিনচন্দ্রের হাওড়ায় আনাগোনার স্মবাদে শিবপঃরেও অনুশীলন সামতির শাখা 
গড়ে ওঠে । স্বয়ং 'বাপনচন্দ্র শিবপুরে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ বেণী দত্তের 
বাঁড়তে এসে আত্মগোপন করে থাকতেন । তাই ডাঃ দত্তের বাড়তে বিপ্লবীদের 
নয়ামত যাতায়াত ছল । শিবপুর বোমার মামলায় জাঁড়ত ছিলেন বলাইচন্দ্ 
সিংহ, পাঁলনাবহারী রায়, গুরুদাস দত্ত, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । তারজন্য 
ইংরেজ পুলিশের হাতে তাঁদের অবণ নীয় অত্যাচার সহ্য করতে হয়োছল । 

এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় যে শিবপুর, মধ্য হাওড়া, ডোমজংড় ও শালাকয়ায় বিপ্লবী 
আন্দোলনের 'বাভন্ন কেন্দ্র ও ক্ষেত্র হলেও বালিতে 'কন্তু আগ্রঘগে বাতার পরেও 
প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী বালি গ্রাম থেকে বোরয়ে আসোন । তবে বাল সে যুগে 
অনেক আত্মগোপনকারী 'বিপ্লবণদের আশ্রয় দিয়ে, অপুস্থদের সেবা করে ও গোপন 
সংবাদ আদান-প্রদান করে বিপ্লবীদের কাজে সাহাধ্য করেছে তদানণস্তন বালির 
যুব সমাজ । এই রকম একা কেন্দ্র গড়ে উঠোছল মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নেতৃত্বে । যার নাম ছিল “বাণ? মন্দির? । এই কাজে উল্লেখযোগ্য সাহায্যকারারা 
গছলেন রঙনমাঁণ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দ্রাস, বীরেন দত্ত, শৈলেন্দ্র কুমার 
মুখোপাধ্যায় ও সতীশ চক্রবতর্ঁ। এর কারণ ব্যাখ্যা করে “বাল সাধারণ সভা, 
তার শতবার্ধক স্মারক গ্রন্হে লিখেছে চাকুরীজীবী 'নম্নাবন্ত পরিবারের সংখ্যা 
বালতে আঁধক । বে-পরোয়া হইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়া সেজন্য আঁধকাংশ 
লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই |” মন্তব্যটি খুবই ভেবে দেখার মত । 

ভারতের মস্তি আন্দোলনে হাওড়া জেলার 'বিপ্নবাত্মক ভূমিকা মরণ করার মত। 
দেশ আজ স্বাধীন । ভারত মাতার শঙ্খল মোচনে সারা দেশের সঙ্গে হাওড়াও যে 
তার সাধ্যমত অংশ ীনতে পেরেছে এতে হাওড়াবাসী মান্রই গৌরবান্বিত। সেসব 
মৃত্যুঞ্জয় বীররা আজ হয়তো অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই । তবে যাঁরাও বা 
আছেন তাঁদেরও আমরা ভূলতে বসোছ--বতমান জাগাঁতিক পুখভোগের মধ্যে । 


সপ্তশিখা খোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় । 
এ 


স্মারক গ্রশ্থ _বিপ্রবী শ্রীশ চন্দ্র মিত্র (হাবু )- পাঁচুগোপাল রায়। 

স্মারক গ্রস্থ_-বিপ্রবী শ্রীশ চক্র মিত্র_্পাচুগোপাল রায়। 

স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেল সোনালীবৃন্দ__সম্পাদন৷ প্রফুল্ল দাসগুপ্ত। 

শতবর্ষের আলোকে- হাওড়া জেল! পরিষদ ১৯৮৬। 

স্বাধীনত! সংগ্রাম__অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপান চন্দ্র ও বরুণ দে। 

, স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা _ছুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী-_““সান্ধ্য বিবরণ” দৈনিক 


পত্রিকা হাওড়] | 
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জাক্পক্রেশ্বন্জ সত্যাগ্রহ ও হাওড়া 


দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনোৌতক জ?বনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে 
তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ অন্য৬ম । তারকেশবর সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষভাবে তান স্তন 
বঙ্গদেশের সামাজক দুন।শতর ধরুদ্ধে আন্দোলন হলেও অগপ্রত্যক্ষভাবে তা 
জাও?য় আন্দোলনকেই সাহাধ্য করেছিল । এই আন্দোলন সারা দেশের হ'লেও 
হাওড়ার অবদান এ ব্যাপারে স্মরণ করার মত । 

“তারকে*্বরের মঠ? বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আত পরিচিত নাম । শবেব পূজোর জন্য 
সেখানে বাভন্ন রাজ্যের লোকেরা উপাঁস্ছৃত হ'লেও একথা বাস্তব সত্য ধে, বাঙ্গালগর 
লালন-পালনেই আজও তারকেশবর মঠ সজীব হ'য়ে আছে । কিন্তু এই মান্দরের 
গ্রাতস্ঠা ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে বাঙ্গালীর কোন দান ও 
ণন্তা নেই । এই মঠ স্থাপন উত্তর ভারতের “দশনাম* শৈব” সম্প্রদায়ের মোহীন্তবাদের 
এক প্রকৃষ্ট উদ্বাহরণ । বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মোহাম্তবাদ'দের কোন সম্পক 
নেই । তাই বিন ঘোষ ভার পশ্চিমবঙ্গের সংজ্কীতিতে বলেছেন-- প্রকৃতপক্ষে 
মোতীস্ত কালচার বাংশার বাইরে থেকে অ-বাঙ্জগালীীর। আমদানী করেছে । 

'দশনামন সাধুদের সম্বন্ধে কিছ উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক । শংকরাচার্ 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকে বেদের শ্রেষ্তত্ব প্রমাণাথে" সারা ভারতে চারটি মঠ তোর 
করেছিলেন । সে্ুঁপি হচ্ছে শঙ্গাগিরি মঠ, সারদা মঠ, গোবধ ন মঠ ও যোশন মঠ। 
শংকরাচাষের চারঞন প্রধান শিষ্যের আবার দশজন শিষ্য ছিলেন । এই দশজন 
মোহান্ত থেকেই দশনাম সম্প্রদায়ের উদ্ভব । অক্ষরকুম।ঞ দত্ত তাঁর 'ভারতবষণয় 
উপাসক সম্প্রদার়"এর হয় ভাগে বসেছেন, “এই চার মঠাচাষেযর দশজন শিষ্য 
থেকে পরবত্তী কালে প্রচালভ দশনাম। এম্প্রদায়ের উৎপাত এইর্াছে 1১১১ 
তারকেম্বরের মণ প্রাভত্ঠা কঙঠেন পাশ্চিন ভারতের একজন রাজার দ্রাতা-নাম রি 
রাজা ভারামল্ল সং ।২ অত্যাচার পাঙ্ঠ'ন দপ্যর্দের অতাণচারে তিগন বঙ্গদেশের 
এই অগুলে এসে আশ্রয় নেন ॥ ভ।রামল্লের একটি পয়্গ্ীস্বন? গাভা ছিল । জনশ্রযাত 
তাঁর ভাই এ গ্রাভাটিকে নিয়ে ধনে চরাতে যেত । মজার ব্যাপার হল, গ্রাভখঁটি 
যখনই একি শ-াখণ্ডের ওপর এসেন্দাঁড়াভো তখনই তার বাঁট থেকে দংধ গড়াতে 
এ করতো । রাজা নিজেও ওই ব্যাপারটি একাধিক দিন লক্ষ্য করেন । কিন্তু 
বহু চেত্টা করেও এ [ীণশাখণ্ডটি তোলা গেল না। পরে স্বগ্লাদিষ্ট হ'য়ে তান 
সেখানে মন্দির প্রাতত্ঠা করেন । 'গোহান্ত, নামধার। এক সন্ব্যাপী এসে পৃজো 
ক'রতে লাগলেন ।* পূজারী মাধব গিরির সময়ে এখানে এক কুতাসত ঘটনা ঘটে । 
জনৈক নবীনের স্ত্রী এলোকেশী নামে এক অসামান্যা সুন্দরী স্বামীর সঙ্গে 
তারকেশ্বরে পূজো দিতে আসেন । মাধব গিারির লোক তাকে মঠের ঘরে নিয়ে 
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যার । স্মীকে উদ্ধার করা অলম্ভব ভেবে তিনি বণ্টী দিয়ে স্তর গলা নিজেই কেটে 
দেন। বিচারে তরি চরম দণ্ড হ*ল এবং মাধব গিরিরও ছ*মাস জেল হয় । 

মাধব গিরর পরেই মোহীাস্ত হলেন তাঁরই শিষ্য নতাঁশ গার । মোহাম্ত এদের 
উপাধি হ'লেও মোহের অন্ত কিন্তু এদের ৬খনও হয়ান । অপর পক্ষে ঘটনা এই 
কথা ইপ্রমাণ করবে যে, গুতা মোহের প্রাতই আপসন্ত দেন । ফলে কোর্ট কাছার' 
হয়েছে অনেক । আদাগতের রায়ও তাই প্রমাণ করে। সতাশ গারও ধোয়া 
তুলসীপাতা ছিপেন না। প্রথম জীবনে এই সত'শ গার জাঁমদারের দারোয়ান 
ছিলেন । শোনা যায়, তিনি এক সময় স্টেশনের পানিপাঁড়ের কাজও করেছেন । 
এহেন ব্যন্তি গূরঃদেবের মৃতু)র পর মঠের বিপুল সম্পান্তর মালিক হ"য়ে পড়লেন। 
এই নতীশ গারর বিরুদ্ধে জনসাধারণের নানা আভধযোগ ছিল । এমনাঁক নারী- 
ঘাঁটত ব্যভিচারের আভযোগও ছিল । তদানীন্তন বদেশী ইংরেজ সরকার এসব 
দেখে শুনেও চুপ ক'রে থাকতেন । কিন্তু এমনই এক মারাত্মক ঘটনা ঘটলো এই 
সতীশ গিরকে নিয়ে যার বিরুদ্ধে দেশবন্ধয চিত্তরঞ্জনের নেত-ত্বে গর্জে উঠল পারা 
বঙ্গাদেশ । ঘটনাটি হদ এই 

১৯২৩ সাল । হাওড়ার এক উাকলবাবহ তাঁর স্বীকে নিয়ে তারকেশ্বরে তঁর্৫থ করতে 
যান। সতাঁশ গিরির পোকেরা এ ভদ্র মাহলাকে একটি ঘরে তালা দিয়ে রেখে ভদ্র- 
লোককে অনান্ নিয়ে যায় । ভদ্রু মহলা সমূহ বিপর্দের আশগুকা বুঝতে পারলেন । 
হঠাৎ 1৩1ন এ ঘরেই একটি দা দেখতে পান । সেটি দিয়ে গিছনের বাঁশের বাত 
কেটে কোনরকমে স্টেশনে এনে পেশছান । দুজন গ্রাহেব শিকার ক'রে ফেরার পথে 
সেই সময় ৩ারকেশ্বর স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন । ভদ্র মালা তাঁদের পায়ে ধ'রে 
তাঁদেরকে বাঁচাবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে, থাকেন । সাহেব দুজন তর 
স্বান কে আশা উদ্ধার করে আমেন । নংবাদপনে এই দংবাদ প্রকাশে বঙ্গদেশে 
সোরগোল পড়ে যার । ব্রাঙ্ষণ-নভার? জনৈক প্রভাবাশা? ব্যন্তি শ্রীযুন্ত শ্যামলাল 
গোদ্বাক? নিজে তারকেশবরে যান এবং ঘটন।ট সত্য বলে জানতে পারেন । 
বশহদ্ধানন্্র স্বামী ও সীচ্চদ্বানন্দ স্বামী এই অন্যার রুখতে এাগয়ে এশেন । দুই 
স্বামাজা '্রাক্ষণ-সভাকে? এ কাজে খাঁগয়ে আনতে অন্যরোধ করেন ॥ কম্ত তাঁরা 
এনেন না__এণপেন না দনী ইত দূরীকরণে বিদেশ শাসক । তাই ১৯২৪ সালে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সপ গিরিকে শদচ্যুত ক'রতে এগিয়ে এলেন । দেশবন্ধু 
তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্সিটির নভাপাতি। সনভাষচন্দ্রকে নিয়ে 1ঙন 
সেখানে সরেজমিনে তদন্ত ক'রে আসেন । এই উপলক্ষে ১৩৩১ সালে ১লা আষাঢ় 
কলকাতার 'িজপিহর পার্কে (বত'মান শ্রদ্ধানন্দ পাক) এক বিরাট সভা হয়। এই 
সভার বাংলার যুবশান্তকে সত্যাগ্রহের শামিল হ'তে দেশবন্ধ্ আহ্বান জানান । 
ইংরেজ রাজপ:রুষরা এই আন্দোলনকে 09195881 7০8, ব'লে আখ্যা দিলেন । 
শেষ পর্যস্ত অবশ্য চিত্তরঞ্জনেরই জয় হয় ॥ 

এই আন্দোলন সংগঠনে হাওড়ার অধিবাসীদের এক বিশেষ অবদান আছে-_যেটা 
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অনেকের কাছেই অজ্ঞাত । এঁ আন্দোলনকে জয়যুন্ত করার জন্য শালাঁকয়ার 'বিশিন্ট: 
ব্যবসায়ী ও পৌর কমিশনার বনওয়ারীলাণ রায়ের নেতহস্বে এখানে একটি কমিটি 
গঠন করা হয় । স্বামী সাঁচ্চদানন্দ ও বিশ্বানন্দ স্বামী (এরা উভয়েই পশ্চিমা 
সাধু ) বনওয়ারশলাল রায়ের ক্ষেত্রামন্ লেনস্থছু বাড়তে থেকে (আর্য সমাজের 
বিপরীত 'দিকে একঙলা বাঁড়াটি ) এই আন্দোলনকে সফল ক*রতে আপ্রাণ চেঙ্টা 
করোছিলেন । শালাকয়া থেকে বেসব সত্যাগ্রহীরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 
ছিলেন ডাঃ শম্ভুচরণ পাল হাওড়া বাতরি সম্পাদক), সধাঁর মজমদার 
€ বড়বাগান ) এবং বাবুডাঙ্গার উপেন চৌধুরী । 

হাওড়ার প্রান্ত সীমার হুগলাঁর নাতিবপুরে জন্মালেও বলাই চন্দ্র সিংহ হাওড়া 
শহরকে বেছে নেন দেশ সেবার কেন্দু হিসাবে । তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে “মহাবীর 
দল+-এর তিনি সম্পাদক নিষুস্ত হন। বলাইবাবুর সঙ্গেই এই আন্দোলনে যোগ 
দেন মধ্য হাওড়ার সত্য বন্দ্যোপধধ্যায়। প্যাণনাীবিহার? রায় ( অমরাগড়ী ), 
নগেন ব্যানাজীঁ বাঁলচকের কাক চন্দ্র পান, বটকৃষক রায় ও কদমতলার 
অনাঁদ মুখাজা। এরা সকলেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই সত্যাগ্রহে কমর 
সংগ্রহ করে ও নিজেরা গ্রেপ্তার বরণ করে মোহান্তের কামন-কাণ্চনের মোহভঙ্গ 
সহায়তা করোছলেন । 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে বালির আঁধবাসদের সহযোগিতা 
ও সাঁরুয় অংশ গ্রহণ উল্লেখ করার মত । প্রথম শ্রেণীর নেতারা প্রথম দিকে গ্রেপ্তার 
বরণ করায় পরে সত্যাগ্রহ যোগানদান চিন্তার বিষয় হয়ে পরে । এ ব্যাপারে বালি 
কংগ্রেসের কম মোহিওকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভার পড়ল নিয়ামত সত্যা- 
গ্রহণ যোগান দেওয়া । এই প্রনঙ্গে 'অভিনন্দন-_অঞ্জাল স্মারকগন্ছে সধাকর 
বদ্দ্যোপাধ্যায় গলখছেন--প্রাতীদ্ন পাঁচজন করে সত্যাগহী কারাবরণ করে--এই 
ভাবে প্রায় পনের দন মোহতকুমার ভাঁর সত্যাগ্রহখ ছান্রদের মোহান্তের অনাচারের 
[বিরুদ্ধে গ্রাতবাদ করতে পাঠান । এবং প্রতোকেই হন ছমাসের জন্য কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত ।” দশ্ডিতদের মধো উল্লেখযোগা ছিলেন কানাই পাক, তাবাকুগার মুখাজণী+ 
বনাবহারী ব্যানাজীঁ, ঘোষপাড়ার প্রবোধ ঘোষ প্রমুখ । পরে এরা স্কশ্েই গ্রামের 
শিক্ষা বিস্তার ও সামাজক উন্নাতি গবধানে যথাযোগ্য ভূমিকা 'নয়ে সামাজিক 
প্রাভষ্ঠা লাভ করোঁছিলেন ।5 

বলা বাহ্‌ল্য, চিত্তরঞ্জন দাশের এই আন্দোলনকে অথথ দিয়ে সাহায্য ক'রতে হাওড়ার 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে বারবাণিতারা পযন্ত রাস্তায় নেমে এপোঁছিলেন । বাঁড় বাঁড়, 
গান গেয়ে তাঁরা অর্থ সংগ্রহে বার হতেন । সে গানের বাণী আজও মুষ্টিমেয় 
বদগ্ধজনের মুখে মুখে ধবানত হ'তে শোনা যায় 


ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও গো 
এসেছি ভিক্ষা করিয়া সার, 


১৯১৭ 


তারকে*বর ভেসেছে পাপেতে 
করিছে সবাই হাহাকার । 

সাঁচ্চদানন্দ িশ্বানন্দ গুণাধার 

রুীধলে দানে কারাবরণে 

করিছে দেশের পাপ সংহার । 
এই আন্দোলন চালানোরধ্জন্য তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদোঁশক কংগ্রেস কামাটর খ্যাত- 
নামী নেত্রী বীণা দান পযন্ত শালিখায় সভা ক'রে এখানকার আঁধবাসগদের 
অত্যাচার, অনাচার ও অন্যায়ের বিরদ্ধে শামিল হ'তে আবেদন জানিয়েছিলেন । 
অবশ্য সকলেরই জানা আছে শেষ পযন্ত দেশবন্ধ চিন্তরঞ্জনের আশ্দোলনই জয়যুক্ত 
হয়েছিল । সতীশ গিরির বিরদ্ধে যে মামলা হয় তাতে তাঁর পরাজয় ঘটে । সতপশ 
গিরি মোকদ্দনায় জেতার জন্য নিজেকে তান্তিক বলে দাবি করেছিলেন । কিন্তু 
হুগলীর জেলা-জজ মিঃ কে. সি- নাগ ষেরায় দেন তাতে তিনি সেই দাবিকে 
অস্বীকার করেন । বচারপাত শ্রীনাগ তাঁর রায়-দ্বানে বলেন--70611 15217760 
01590019959 01) [1০ হন 1700 91)8,5095 651801151)50 9০%০0100 00000 0182 005 
ঢ0951)1198701 98.01198519 ৪,:2 ৬০910 98111)58515__8170 019. 0156 1৬1901)2.01,811 
92101792519 09910175105 00 5০1)9091 ০0 9102171:21801)8928. 216 ৬০010 2710 
00118101010 98101058515, 0196 015 11819155551 180) 15 8০৮ 1050 ৮9 
0০ 91)210152180102759 901901 01 [1085170, 01020 0175 1৮101890770 01 018৩ 
01210655527 1+180).--15 2, 1৮1901)9010271 10851910201 9210715251৫ 
এই রায় থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দশনামী সাধুরা আসলে বোদক সন্বযাসখ | 


শশী 


পার ৯০৪ 90৭ জা পপ 


১* পশ্চিমবঙ্গের সংস্কতি-_-বিনয় ঘোষ । 
দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন_ _সুধাকৃষ্ণ বাগচি। 

এঁ 
বালি সাধারণীসভা- শতবাধিক স্মারক গ্রন্থ | 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-_ বিনয় ঘোষ । 


পি 6.০ 


শবহলহুন্যোগ ও আবাইন্ম অন্যান্য শশান্দোলনে- হাওড় 


ইাতশবেই আমরা দেখছি যে বঙ্গায় প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির সভাপাঁড চিন্ত- 
রঞ্জন দশের সঙ্গে হাওড়া জেণার কংগ্রেন কনের ভাগকেশবর সভ্যাগ্রহ আন্দো- 
লনের মধ্য ?দয়ে কিভাবে সম্পক স্থাপন হন । আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ধেমন 
সংগঠন মজবুত হয় তেগান মহৎ বান্তিত্বের ছেয়াত সংগঠনে নতুন মান্না সংযোজন 
করে। বলা বাহৃন্যঃ হাওড়া জেঙ্জার কংগ্রেন কমা তথা জেলাবাার »ঙ্গে দেশ- 
বন্ধুর সেই সম্পক' আরও অন্তরঙ্গতায় পর্ববাঁপত হণ তদানীন্তন হাওড়া উানাঁস- 
প্যালাঁটর নিধচিনকে কেন্দ্র করে । 

১৯২৪ সাল। হাওড়া মিউনাসপ্যালাটির এই নিবচিনে কংগ্রেদ রাজনৈতিক দল 
1হসেবে প্রথম অবতীর্ণ হয় । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গুদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
[হিসেবে সেই নিবচিন পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন । এজন্য দেশবন্ধুকে 
হাওড়া শহরের 'বিভল্ন অঞ্চলে বন্তুভা করতে হয়োছল__করতে হয়োছণ অনেক 
নাম করা পাঁড়িতে ঘরোয়া বৈঠক । হাওড়া জেলা কংগ্রেস কাঁমাঁট ইতিমধ্যেই 
(১৯২১) গঠিত হয়েছে ।১ সেই কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মধ্য হাওড়ার 
নামী বাঁসন্দা অমৃতলাল পাইন (ব্যবহারজীবঈ বরদা প্রসন্ন পাইনের পিতা ) এবং 
জেলা সম্পাদক ছিনেন রামকুষ্পরের প্রাচান বাসিন্দা বীরেন বসু । শালকিয়া 
অঞ্চলের কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় ১৯২৬-২৭ সালে । এই কমিটির তালকা 
পৃথকারে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি । তবে প্রবীণ রাজনোতিক কমা ও 'হাওড়া 
বার্তাঃ সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পালের স্মতিচারণে জানা যায় যে শালাকয়া আণলিক 
কংগ্রেসের প্রথম সভাপাঁভি ছিলেন খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ভাইস চেয়ারম্যান ), 
সম্পাদক ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, লহঃ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ__শম্ভুচরণ পাল । 
উল্লেখে অতুযান্ত হবে না যে ১৯২৪ সালের হাওড়া পৌর নিবচিনে দেশবন্ধ্ুর নেতৃত্বে 
কংগ্রেস পৌর বোর্ড লাভ না করলেও তিশি জেলার কংগ্রেস কমীর্দের মনে স্বদেশনী 
আন্দোলনের জন্য নতুন জোয়ার বহাতে পক্ষম হয়োছলেন । 

তথাপি এ কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল নাবযে তৎকালন হাওড়া কংগ্রেসের 
কর্তৃত্ব সমাজের কাঁতপয় বিস্তশালী শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। 
মণ্টে্ড চেমসফোর্ড এওয়ার্ড অনুযায়ী দেশবন্ধু চিত্তরগন ও গান্ধীজীর সঙ্গে 
ধনবচিনে অংশ গ্রহণ শিয়ে মতাবরোধ দেখা দেয় । তাতে দেশবন্ধ চিত্তরগন এবং 
মাঁতলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যেই '্বরাজাদল” নামে এক উপদল গড়ে 
উঠেছিল । স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বরাজ্য দল সিন্ধু ও বঙ্গদেশ ছাড়া তদা- 
নীস্তন ভারতে 'বাভন্ন রাজ্যে সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করেছিল ॥ হাওড়া জেণ।& 
কবরাজা দলে'র প্রভাবই সবাধক ছিল । কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৯১৪ 


জেলা কাঁমাটর সভাপাঁত ছিলেন ।২ কিন্তু চিত্তরঞ্রনের ১৯২৫ সালে আকস্দিক 
মত্যুতে আবার সবাই কংগ্রেসের মূলম্লোতে ফিরে আসেন । 
১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহত্যাগ আন্দোলন ১৯২২ সালে প্রত্যান্ত হওয়াক্ক 
সারা দেশের ন্যায় হাওড়া জেলায়ও কমরা যেন 'ঝাময়ে পড়েন? কিন্তু .শরৎচন্দু 
চট্টোপাধ্যায়, ও অমতলাল পাইনের পুত্র বরদাপ্রসম্ল পাইন জেলা কংগ্রেসে 
সম্তালনাময় নতুন রন্তু সপ্পজালনের দিকে দৃষ্টি দিতে চাইজেন । এই সময়েই বিদেশ 
প্রত্যাগত বিশেষ কারগরাঁ জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত যবক হরেন্দ্র নাথ ঘোষ দেশ 
মাতৃকার সেবায় ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে এসেছেন । ফলে রেন্দ্রন।থকেই জেলা 
কংগ্রেলের সম্পাদক করা হলো ১৯২৬ লালে । 

অসহমোগ আন্দোলনে হাওড়া জেলার গ্রামের মানষও পযন্ত অংশ গ্রহণ 
করেন । “স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা” প্রবন্ধে দঃখহরণ ঠাকুর চক্রব্তাঁ 
ঠলখছেন--১৯২১ ধীঃ ঝোড়হাটের পুলিন ব্যানাজী সাঁকরাইল থানার মধ্যে 
প্রথম অসহযোগ আন্দোলন করে জেলে যান । তিনি যেমন এ থানার মধ্যে প্রথম 
সত্যাগ্রহী, তেমন আীলপুর কোটের আইনজীবীদের মধ্যেও প্রথম সত্যাগ্রহী | 
শুধু তাই নয়-তভীন আরও লখেছেন-হাওড়া জেলার প্রথম মাহা সঞ্যাগ্রহন 
হলেন তাঁরই স্্র। করুণাময় দেবী । 
১৯২১ সালে গান্ধজার অনহযোগ আন্দোলনে বাজি গ্রামের যুবকরা ঝাঁপিয়ে 
পড়লেও এর মূলে ছিলেন এ গ্রানেরই এক গঠনকমদ --আাঁর নাছ ছিল নলন চন্দ 
[মশ্র । ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় নাঁদন চন্দ্রের উদ্বেযোগে বালি গ্রামে এক বরাট 
স্বদেশী সভা করা হয়েছি । তাভে থাষ্ট্রগর7 সরেন্দ্রনাথ ব্যানাজী, বাপ্মণ 
বিপিন চন্দ্র” ও হভ্বাদণী সম দক কালীপ্রনন্ব কাবা বিশারদ দবপ্রথম এ গ্রামে 
স্বদেশী বীজ বপন কদেন 1* বাঁদর ষুবকদের নিয়ে নলিনবাবু স্বদেশ আন্দো- 
লনের সঙ্গে সমাজসেনার কাজও স্মান ভাবে চালিয়ে যেতেন । ভাই গাম্ধীজীর 
অসহযোগ আন্দোলনে বা?5'্ যুব সমাজ তাঁর নেতৃখে ঝাঁপয়ে পড়ল । ছান্ররা দলে 
দলে আন্দোলনে যোগ দিল । চরকা ও কালি কাটা চাল হণ ঘরে ঘরে । সঙ্গে চলল 
মাদক দ্রব্য ও বলাত” বস্ঘ বজনের আন্দোলন । রতনমাঁণ চট্টোপাধ্যায়, মোহিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনাবহারী 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকবন্দের নেতত্বে গ্রামের প্রাতিটি বাড়িতে গান্ধাজীর 
অসহযোগের বাণ পৌছে দেবার কাজ চনতে লাগলো । তারপর লবণ আইন 
ভঙ্গে গান্ধীজার 'ডাশ্ডি আভষান' শুর হনে বালিতেও সেই আন্দোলনের ঢেউ 
লাগলো । শদানীস্তন ছাত্র নেতা বণাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আইনবিদ )নেতস্ে 
স্কুল-কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন করল । গ্রেপ্তার হলেন রণজিৎ বাবু ও শতাধিক 
ছান্ররা। মদের দোকানে পিকেটিং ও বিলেত বস্ত্র বজনের দাবতৈ আন্দোলন 
করতে গিয়ে প্লিশের হাতে নিগৃহীত ও দণ্ডিত হলেন বরুণ বন্দ্যোপ্াধায়, তারক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বংশীগ্োপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশির গাঙ্গুলী প্রমথ । বাগির 
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কংগ্রেস কমাঁরা কেবল বিদেশ দ্রব্য বনের শ্লোগান দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না॥ 
গান্ধীজী “ভাশ্ডী আভযানে' গ্রেপ্তার হলে জাতীয়নেতা পাণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 
প্রাতত্ঠা করলেন “88১ 9%/806518), লাগ । বালির কমী্রা সেই আদলে এখানে 
প্রতিষ্ঠা করলেন- “দবদেশী জানষ কেনবার সাঁমাতি।* যার সভাপাতি ছিলেন 
পাঠকপাড়ার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় ( নস্তুবাবহ ) এবং সম্পাদক ছিলেন মোহিত 
কুমার বন্দ্যোপাধায় ।৪ 

এ ছাড়া ১৯২১ ঘ্রীঃ ২৪-শে ডিসেম্বর ভ্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের 
কলকাতায় আসার 'দন ছিল। সোঁদন কলকাতার সঙ্গে হাওড়ায়ও হরতাল 
পালিত হয় । জনতার রোষ এত তুঙ্গে উঠোছল যে সোৌঁদন পুলিশকে গুলি. 
চালাতেও হয় । 

হরেন্দ্রনাথের নতুন নেতৃত্বে হাওড়া জেলা কংগ্রেস পেল নতুন শান্ত। কারণ িলেতে 
থাকাকালীন হরেন্দ্রনাথ একাধারে যেমন ব্রিটিশ শ্রীমক দলের সংস্পর্শে থেকে 
শ্রীমক আন্দোলন সম্পকে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন তেমনি কমিউনিষ্ট শ্রামক 
নেতা রজনী পাম দত্তের সঙ্গে রাজনোৌতক বিষয়েও পরামর্শ করতেন । ফলে তনি 
কংগ্রেসের কাজকে গ্রামে ছাঁড়য়ে দেবার জন্য কংগ্রেস নেতা 'বাপিন বস, গুরহদাস 
দত ও নন ভট্টাচার্য প্রমখ কয়েকজনকে 'নয়ে হাওড়ার গ্রামে প্রচার কাষে ব্রতণ 
হলেন । গ্রামের লোকের উৎসাহ যেন তাঁদেরকে আরও বেশি করে উৎসাহিত 
করতে থাকে । 

কংগ্রেসের পতাকাতলে যুবশান্তকে সংগঠিত করে তোলার জন্য হরেন্দ্রনাথ তাঁর দাদা 
সুরেন্দ্রনাথ, কংগ্রেস নেতা আঁজত মল্লিক, হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট বাবহারজশবঞু 
ধাঁরেন সেন, সন্তোষ ঘোষাল ও গৌরমোহন রায় প্রমুখের সহযোগিতায়, "হাওড়া 
সেবা সংঘ' গড়ে তুললেন । উদ্দেশ্য, ব্যায়াম চচরি মাধ্যমে যুবকদের জাতগয়তাবাদণ 
আন্দোলনে উদ্ধদদ্ধ করা । সামারক কায়দায় বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার জন্য তান “হাওড়া 
ভলাপ্টরাস' নামে একটি অসামারক ব্যান্ড পাটিও তৈরি করেছিলেন ।" 

প্রসঙ্গত উলেখযোগ্য এই যে হাওড়া জেলায় একই সঙ্গে বিপ্লবাত্রক ও অহিংসা, 
আন্দোলন পাশাপাশি সমান তালে চলেছে । 

১৯২৭ সালে সারা ভারতে সাইমন কাঁশশনের 'বরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদাশত হয়' 
তাতে হাওড়া জেলাও পোঁছয়ে ছল না। হরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পথে পথে “কালো 
পতাকা নিয়ে কংগ্রেস কমাঁরা শোভাযান্তা করেছিল । এর পরের ঘটনাটি আরও- 
উল্লেখযোগ্য । ১৯২৮ সাল। কলকাতার পাকসাকসি ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের 
আঁধবেশন বসছে । সভাপাঁত (তখন অবশ্য বলা হত রাম্ট্রপাঁত) হয়ে আসছেন 
পাঁণ্ডত মৃতিলাল নেহরু । হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস সভাপাতিকে রাষ্টীয় 
সভাপাঁতর মর্ধাদায় শোভাযাা করে নিয়ে যাওয়া হবে পাক্সাকমসি ময়দানে । 
তারজন্য বরা স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীকে শাক্ষত করে তোলা হয়েছে। 
স্বেচ্ছাসেবকর্দের সবাঁধিনায়ক হয়েছেন স্বরং সুভাবচন্দ্র বসু। হাওড়া জেলার: 
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হাজার হাজার যুবক সৌঁদনের এ শোভাযান্লায় অংশ গ্রহণ করে এবং শঙ্খলাবোধের 
উত্তম দণ্টান্ত স্থাপন করে 'ব্রাটশ শাসকদের সদ্রম কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন 
সুভাষচন্দ্র বসু । পরাঁদন সাম্রাজাবাদী শাসকের তদানীস্তন মৃখপন্ন 00৩ 
5121691081) পান্রকাও সূভাষচন্দ্রের সাংগঠাঁনক প্রাঁতভার ভয়সী প্রশংসায় ছিল 
পণ্টমুখ । সোঁদনের এই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহন? সাজাবার দ্বায়িত্ব পেয়েছিলেন 
হাওড়া জেলার উনসা'ন গ্রামে*র কংগ্রেস কম নারারণ দাস দে ।€ 

এই ১৯২৮ সালের ২৮শে মাচ হাওড়ার বামুনগাছি রেলের ওয়ারক্শপে পুলিশের 
গাল চালানায় তিনজন শ্রঁমকের মৃতকে কেন্দ্র করে বিরাট উত্তেজনা । তার জন্য 
টরল শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট অশান্তি ছাঁড়য়ে পড়লো অস্ডাল, আসানসোল ও 
অন্যানা বড় রেল স্টেশনে । বিভাগীয় তদন্তে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষই দোষী 
সাব্যস্ত হল। 


১৯২৯ সালে লাহোর-কংগ্রেসের আঁধবেশন হয় কংগ্রেস সভাপাঁতি পশ্ডিত জহরলাল 
নেহরুর নেতৃত্বে । এই আঁধবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করল । 
দিকে দিকে নতুন করে আবার আন্দোলনের ঢেউ উঠলো । ১৯৩০ সালের 
১২ই মাচ" গাম্ধীজীর নেত-ত্বে লবণ সত্যাগ্রহ শুর হল ডা্ডি আভিযানের মাধ্যমে । 
সঙ্গে রইল বদেশী দ্ূবা বজজন ও মদের দোকানের সামনে পিকোঁটং। হাওড়া 
জেলার কংগ্রেস কমাঁরাও কনে রইলেন না। 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার শিবগঞ্জে নদীর মোহনায় লবণ তৈরি করে 
ইংরেজের লবণ আইন অনান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কংগ্রেস কমীরা । 
হাওড়া শহর থেকে তিনাট দল ?তনাঁদন ধরে যাণা করলো শিবগঞ্জ অভিমুখে । 
প্রথম দলাটি ৪ঠা এঁপ্রল পদন্রজে খান্রা করল অধ্য।পক 'বজয়কৃষণ ভট্টাচাষের 
নেত:ত্বে। এই দলে ছিন্ন সাভাশ জন পত্যাগ্রহ।। পরের দিন ঞই এাঁগুল 
দ্বিতীয় দলটি পদরুজে যাল্লী করত ভদানপস্তন পৌর কাঁমশনার 'িজয়কৃষ্ণ হাজরার 
নেতৃত্বে । এ দলে ছিলেন সাহীন্রশজন সত্যাগ্রহী । সবশেষ দলটি 'শদব্রজে যাল্লা 
করল কানাইলাল ঘে।ষের নায়কত্বে ।৬ এই আঁভঘানীরা 'বাভন্ন গ্রামের মধ্য 'দয়ে 
যখনই অগ্রসর হতেন তখনই গ্রামবাসীরা এসে মালা, চন্দন ও শঞ্খধৰান করে 
তাঁদের যাত্রার সাফল্য কামনা করতেন । যতই অভিযারীরা এগুতে থাকতেন ততই 
শোভাষাল্রীর সংখ্যা বেড়ে যেত । িবণঞ্জ, নান্টয্লার হাট, বাক্সীর হাট, শশাটি, 
কমলপুর, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানে শত শত সত্যাগ্রহর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার 
হলেন । খালনার 'বাশষ্ট সত্যাগ্রহ? ছিলেন উমাশংকর রার ও দুগপিদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমখ | 

শবগঞ্জের নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে লত্যাগ্রহীরা নুন তোর শুরু করলে গ্রামের 
লোকের মধ্যে আনন্দের বন্য বয়ে গেল ! এ নূন আবার গ্রামবাসীর মধো বিক্রী 
ক'রে গান্ধীজীর আইন অমান্যের বাণ তাদের কাছে পেশছে দেওয়া হয় । পালিশ 
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অবশ্য নুন তোরর কাজে বাধা দেরনি । সত্যাগ্রহীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে 
করকম সম্বর্ধনা পেয়োছলেন তার কিপিং পাঁরচয় পাওয়া যায় মগ কল্যাণের 
“ল্পবভাব্রতী গ্রন্থাগারের" শতবর্ষ স্মরণিকা পাঠে । “সমরণিকাটি, লিখছে-হাওড়ার 
জননেতা অধ্যাপক ( শেষ জীবনে অধ্যক্ষ হন ) বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতংত্বে যেসব 
সত্যাগ্রহ* পদব্রজে শিবগঞ্জ গিয়েছিলেন লবণ সত্যাগ্রহ করতে, গ্রামবাসী তাঁদের 
সোঁদন পল্লীভাঙভশ ভবনে বিপুল সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন । এই উপলক্ষে এক 
বণাল জনসমাবেশ হয় ও স্থানীয় এলাকায় বিপুল উদ্দীপনার সস্ট হয় 1? 

এরপর শুরু হন শিবদেশ। দ্ুবয বজর্ন ও মদের দোকানে পিকোঁটিং। কমীদের 
প্রৌনং দেবার জনা শহরে ও গ্রামে শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হল! বানি, বেলহড়, 
শাল্গাকয়া, হাওড়া ময়দান হয়ে আমতলা প্রভাতি স্থানে মদের দোকানে পিকোঁডং 
শুরু হল । গ্রামে বাশনান, উলঃবোঁড়য়া, বাকসী, বাঙ্গাল, আমতা, মাজন। 
বড়গাছয়া, ডোমজুড় প্রভাতি স্থানে গাঁজা ও মদের দোকানে পিকেটিং চলতে 
থাকে । 

১৯৩০ সালের ২৩শে এরপ্রল মঙ্গলবার হাওড়া হাটে বিদেশ এস্ত বিক্লীর বিরদ্ধে 
প্রাতবাদ জানালে পরলশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । প্যাীলশ লাঠি চালিয়ে সত্যাগ্রহীদের 
ছন্ত্রভঙ্গ করে দিয়ে দলের নায়ক অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্রাচার্যকে গেও্তার করে এবং 
বাকরা লাঠির আঘাতে আহত হন। এদের মধ্যে পরবতর্ণকালে বারা খ্যাত 
হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন 'বাপিনাবহারী বস, কাতিকি চন্দ্র দত্ত 
(চেয়ারম্যান ), বৃন্দাবন বসন, ভোলানাথ চ্যাটাজীঁ, শান্ত দাশগ-প্ত (অধ্যক্ষ ) ও 
মনোমোহন রায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । এর প্রতিবাদে হাওড়া 
পৌরসভার তদ্বাননপ্তন চেয়ারম্যান বরদা প্রসন্ন পাইন, কংগ্রেস নেতা প্রবোধচন্দ্র 
বসু ও ভোপানাথ রায়ের নেতৃত্বে হাওড়া কোর্ট ও জেল চত্বরে বড় প্রাতিবাদ 
মাছিলও বার করা হয় । 

এদকে ১৯৩০ সালের মে মাসে গান্ধীজীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে । এই সংবাদে 
সারা ভারঠে হরতাল আহ্বান করা হয় । হাওড়া জেলা ভাতে অংশ গ্রহণ করে 
তদানীন্তন মার্টন রেশ বন্ধ করে দেয় সত্যাগ্রহীরা ॥ ফলে পুলিশের ব্যাপক 
সল্পা? ও ধরপাকড় শুরু হয়! ধরা পড়লেন স্বয়ং হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। শান্ত 
হল পনের মাস্রে জন্য কারাদণ্ড । পালিশ বোলাপিয়াস পাকের ব্রোনং ক্যাম্পে 
হানা দরে নেতা সুধাংশু চ্যাটাজী সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে । সান্রাগাছি 
ও শঙ্কর মঠের ক্যাম্পের সঙ্গে য্স্ত থাকার অপরাধে কেদারনাথ ইন'স্টাটউশনের 
শিক্ষক মন্মথনাথ দান সহ হারপদ রায়চৌধুরী, সতখশচন্দ্র মিন্র, প্রফুল্ল চৌধুরী ও 
আময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ।৮ 

গ্রামান্লেও পিকোঁটিং সমান তালে চলতে থাকে: আমতায় মদের দোকানে 
[পিকেটিং হয় । প্বালশের হাতে গ্রেপ্তার হন বুদ্ধদেব মুখাজী, সমর মুখাজ? 
(শ্রান্তন সাংসদ ), শংকর চ্যাটাজা প্রমহখ । এই আন্দোলনে জয়পুরের মৃরারী 


১৬৮ 


মোহন, অনাথ কমার মন্ডল, সিয়াগোড়বর কানাইল্লাল রায়, আমতার নবীন 
কমার চক্রবতাঁ ও সারদার শরৎ চন্দ্র ওঝা এবং খালনার ঝাঁষকেশ বন্দ্যোপাধ্যার়ও 
যোগ দেন । উলহবোড়গ্ায় মদের দোকানে গিপকেটিং করে গ্রেপ্তার হন স্থু।ন?য় 
কোটেরি বাববারজীী সন্তোষ কুমার ঘোষাল, সুনীল ঘোষাও, ডর্োজ বশ 
ভূপেন হাজরা ও অরাবন্দ গায়েন প্রমুখ সত্যাগ্রহীরা ! এই অগুলের আর এক 
উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসের কমণ ছিলেন খ্যাতনামা জননেতা নানু ঘোষ। নানু 
বাবু একবার আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেলে ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার জন্য ১1 
সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করোছলেন । 

বাইনানে পিকেটিং হয় বিভা ঘোষের নেতৃত্বে । এই বিভাতিবাবৃ পারচালিও 
ক্যাম্পেই বাগনানের দ্বেচ্ছাসেবকরা ব্রোনং নত । পরে তিনি কামউীনস্ট দলে যোগ 
দেন । শ্যামপরে পিকেটিং চলে মধু বেরার নেততত্বে। বাকসির হাটে নেতৃত্ব দেন 
কংগ্রেস নেতা বিঞুণদ্দ ভঙ্টাচার্য। গড়ভবানীপুরের অধেন্দশেখর চৌধুরা 
€ ইন্দ্র) ও কৃষক নেতা 14৩তাই মন্ডল ও তারাপদ মজৃমদার বিশেষ উল্লেখযোগা | 
কেবশ পিকেটিং করেই হাওড়াবাসপী আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গুণ 
করেনি -অনেকে সর গরী দ্বায়স্তশাসনশীল সংস্থা থেকে পরাগ করে ইংরজ 
1বতাড়নে সাক্রয় ভূমিকা নয়োছলেন । এমনাক অনেক গ্রামে নো ট্যাল্স? 
আন্দোলনেরও শামল হয়োছল-যেমন মাজ, শ্যামপুর প্রভাতি অণ্ল। 
পাঠকের কাছে আশ্চর্য লাগবে যে শহরে ও গ্রামে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য 
আন্দোলনে এ৩ক্ষণ যাবৎ কোন মুসলমান নেতার নাম পাওয়া গেলনা । বস্তুত 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন সাধারণতঃ কংগ্রেসের আন্দোলনে হেমন 
আসতো না। কিন্তু জু্জারসার এক সাধারণ দার্জ শেখ আব্দুল ম্হাঁজদ 
জীবনমতুযু পায়ের ভূঙ্য করে এই আন্দোলনে যোগ দেন । দাঁরদ্যু ও ধমের 
গোঁড়ামি তাঁকে ম্যান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা সৃম্টি করতে পারেনি । 
গান্ধাজীর লবণ আইন স্ত্যাগ্রহের জোয়ারে সারা দেশই তখন উত্তাল । সেই ঢেউ 
সোঁদন শালাকয়া এ. এস. স্কুলের ক্লাস ঘরেও এসে লেগেছিশ। ক্লাস শুরু হয়ে 
গেছে । বিদ্যালয়ের সহকার প্রধান শক্ষক নীলর তন বস ক্লাসে তখন 1%9101505 
পড়াচ্ছেন ৷ হঠাৎ কয়েকটি ছেলে স্কুলে জুকে গা ঢাকা 'দয়েছে । গোলাবাড়ীর 
বাঘা দারোগা বন্দাবন দন্তও স্কুলের ভেতর ঢুকে পড়েন । নালরতনবাবুর পড়া 
থেমে গেছে । ছারা প্রমাদ গৃণছে-এই বাঁঝ একটা অধটন ঘটে ! প্রধ।ন শিক্ষক 
সংরেন্দ্রনাথ মুখাজ। তরি ঘর থেকে বোৌরয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বন্দাবনবাবুকে বন্পেছলেন 
-__বদ্যালয় ছঃটি হ'লে রাস্তা থেকে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবেন” । বৃন্দাবন- 
বাবুকে সোঁদন কাওকে না ধরেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়োছিশ । 
এই সুরেনবাবয সম্পকে প্রাচানরা প্রশংসায় আজও পন্তমখ । কিন্তু তিন যে 
একজন সাক্ুয় 'বিপ্রবী ঘলের কমর্ট ছিলেন তা অনেকেরই কাছে অবিদ্ধিত। 
শালাকয়া এ এস. স্কুলের শতবার্ষকী স্মরণীতে (১৯১৫৫) সম্পাদক মশায় 


৯৯৯১ 


পাদটীকায় িখছেন--“স্বদেশী যুগে “অনুশীলন দলের কার্ষে তিনি 
€ পরেন্দ্রনাথ ) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 1১, 

১৯৩১ এবং ৩২ সালে 'বিলেতে রাউপ্ড টোবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় দেশে আবার 
আন্দোলন শুর? হ'ল । এবারও শালাকয়ার স্বদেশীকমীর্রা বসে রইলেন না। 
এবার আন্দোলনের পুরোভাগে রইলেন অনুকলচন্দ্র শেঠ ও ইন্দুভূষণ মুখাজী। 
সঙ্গে ছিলেন শঙকরলাল মুখাজাঁ, নন্দলাল মোহন্ত, ব্রজলাল মোহস্ত, সৃধাঁর মাইতি, 
পূ্ণচন্দ্র মত ও হরিসাধন মুখাজা প্রমুখ কমারা । বামুনগাছি থেকে যোগ 
শদলেন সুধাংশু শেখর মুখাজা, কৃষ্ণচন্দ্র ভাপ্ডারী, কানাইলাল ঘোষ, সিম্ধমণি 
কুমার, কালীকৃ্ণ দাস, নিতাইচন্দ্র বেলেল, গোবিন্দলাল দে'রেল, রামপদ বেরা, 
রামপদ ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ সত্যাগ্রহীরা । অনহকৃলবাবু, ইন্দুবাব ও 
শংকরবাব পরবত+“ কালে হাওড়া পৌরসভার কমিশনারও হন । 

সত্যাপ্রহ আন্দোলনে শালখার ইতিহাস আরও উজ্জল হয়ে আছে মহিলা 
সত্যাগ্রহীদের অংশ গ্রহণে । বাঁধাঘাটে বিলেতী বস্ত্র বহদ্যুংসব করতে গিয়ে 
সুকুমার দেবী ( ইন্দুবাবুর বোন ) ও কুমোঁদিনীী দাসী (কালীকৃষ্ণবাবুর ঠাকুমা ) 
পুলিশ কতৃ'ক নগৃহীতা হয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। 

অনুরূপভাণে হাওড়াতেও মাহলা সত্যাগ্রহী বাহিনী গড়ে উঠেছিল । ভাতে 
বশেষ উল্লেখ্য মহিলা সত্যাগ্রহ ছিলেন শিবপুরের সুষমা মুখোপাধ্যায় ও 
সুরমা মুখোপাধ্যায় । বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সুশীলকুমার মুখাজ৭র ভগিন+দ্য় । 
তাঁরা ১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন । 
সুষমাদেবী তদানাজ্তন কালে বীণা দাস, শান্ত দাস ও কল্যাণী দাসের সঙ্গে 
স্বাধীনতা আন্দোণনে মাহলাদের সংগঠিত করেন । ১৯৩০ সালে দমদম বেঙ্গল 
ফ্লাইং (বে-সামাঁরিক ১ ক্লাবের প্রথম মহিলা সভ্যা হিসেবে তিনিই প্রথম ভারতণয় 
মহিলা বৈমানিক ছিলেন ।৯* তান ১৯৮৪ সালে জানুয়ারী মাসে ৭৪ বছর বয়সে 
মারা যান। পহীলন ব্যানাজীর সহধাঁম ণাঁ করংণাময়ণ দেবীর কথা ইতিপবেই 
উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি স্বামীর পাশে এসে আবার ১৯৩০ সালের আইন 
অমান্য আন্দোলনেও যোগ দেন । 

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ জেলের মধো রাজনোৌ তক বন্দীদের উপর অবমাননাকর ব্যবহারের 
প্রতিবাদে জেল কতৃ পক্ষের দৃণ্ট আকব'ণের জন্য আমৃত্যু অনশন ধমঘট করার 
ণসদ্ধান্ত নেন । অনশন চলাকালে সুভাষচন্দ্র বস তাঁর সঙ্গে দেখা কহুতে গিয়ে 
জেন কতৃ পক্ষের 'বিনা অনুমতিতে ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য তাঁকেও সাত 
গদনের জনা জেলে থাকতে হয় । বহরমপুর জেল থেকে ষোলদিন অনশন করার 
পর হরেন্দুনাথকে দমদম সেশ্দ্রাল জেলে স্থানাস্তারত করা হর । কিন্তু সেখানেও 
চলে তাঁর অনশন । ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন 
( বড়লাট ) চান্ত হয় । ফলে সত্যাগ্রহীদের অনেকেই ম্যান্ত পেতে থাকে-_যার মধ্যে 
হরেন্দ্রনাথও ছিলেন । বহরমপুর জেলে ষোল দিন ও দমদম জেলে এক মাপ মোট 
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ছেচলিশ দিন অনশনের পর মৃতপ্রায় অবস্থায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন । 
সেপ্টেম্বর মাসে হিজল জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশী গুলিতে সন্তোষ 
মিত্র ও তারকেশবর সেনগ্ত নিহত হন। তাঁদের ম:তদেহ হাওড়া টাউন হলে 
আনা হলে এক শোক সভায় শ্রদ্ধা জানান হয় । 
১৯৩১-৩২ সালে বিলেতে গোল টোৌবল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় গান্ধীজী আবার 
গ্রেপ্তার হলেন । প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে অনেকেই পরপর গ্রেপ্তার 
হলেন । সুতরাং এবার আন্দোলনকারীদের ধরে হজলাঁ জেলে পাঠানো হল । 
১৯৩৩ সালে গান্ধীকে ইংরেজ সরকার মুন্ডি দিলেন । আইন অমান্য আন্দোলন 
কমেই 'স্তমিত হয়ে গেল । 
এর পরের ইতিহাস অনেকের জানা আছে । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেলা কংগ্রেস 
সভাপাঁতির পদ থেকে ইস্তফা দেন! একটানা ১৯২৬-৩৫ সাল পর্যন্ত সভাপাঁত 
ছিলেন । এবার সভাপাঁত হলেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং জেলা সম্পাদক হলেন 
সুশীল মুখোপাধ্যায় | 
এই প্রসঙ্গে হাওড়া জেলার ছান্র আন্দোলনের গোড়ার ইতিহাসের কয়েকাঁট কথা 
বলে রাখি । কারণ ছান্ররাই হচ্ছে যে কোন দেশের আন্দোলনের প্রাণবাহ়। 
হাওড়া জেলার ছার আন্দোলনের মাধামে স্বদেশী আন্দোলনকেও সেই যৃগে 
একইভাবে গাঁতিশল করে তুলোছিল । হাওড়া জেলা কংগ্রেস সে যুগেও দহ 
গোহ্ঠীতে [বিভন্ত ছিল । একটি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী-অপরটি ছিল দেশপ্রিয় 
যতীন্দ্রমোহন সেনগনৃপ্তের । ফলে এই জেলাভেও দুটি ছাত্র সংগঠন তোর হল। 
সুভাষচন্দ্রের অনহগামী ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল 867৮৪] [9০171019] 9100000015 
45$00190107) সংক্ষেপে বলা হত 73. ৮.9. &৮ অপরদিকে সেনগপ্ত 
পন্হী সংগঠনটির নাম ছিল /৯1] 95788] 50000610085 45500186101) 
সংক্ষেপে বলা হতি /৮ 3 ১ ঞ০ সেনগুপ্ত পন্হঈ ছাত্রদলের তদানীস্তন ছান্ 
নেতা হিলেন কৃষ্চকৃঘার চটোপাধায় (পরবঙীঁকালে গোকসভার সদস্যও 
হয়োছিলেন )। কৃষ্ণকুমারের প্রচেষ্টায়ই ১৯২৯ পাণে হাওড়া জেলায় প্রথম ছান্ন 
সম্মেলন হয়। রণাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যার (বাশি্ট ব্যবহারজীবশী ), মোঁহত 
ন্দ্যোপাধ]ার,। শীতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (সকলেই বালির ) এবং রামকৃষ্ণপঃরের 
রবান্দ্র লাল 'সিংহ (পরে রাজ্যের শিক্ষা মন্নী হন) এই সম্মেলনের উদ্যোন্তা 
ছিলেন।১* উন্বোধন করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগব্গ্ত স্বয়ং । অপর পক্ষে 
১৯৩৮ সালে হাওড়া টাউন হলে শরৎ বসুর সভাপাঁতত্বে অনগাষ্ঠত হল 'ব. 
এস. এ-র হাল সম্মেদন । উদ্বোধন করেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র । এই সম্মেলনে 
ছাত্র সংগঠনাঁটর নতুন নামকরণ হল “হাওড়া জেলা ছান্র ফেডারেশন” । এর প্রথম 
সভাপতি ছিলেন তদানশীক্তন সুভাষ পন্হী কংগ্রেস নেতা সমর মুখাজ। 
(বর্তমান সি. 'প. আই. এম. নেতা ) এবং সাধারণ সম্পাদকও ছলেন মধ্য হাওড়ার 
শবনয় রায় (কাীন্সলার )। ছান্র আন্দোলনের দ্বারা এরাও ম্রীন্ত আন্দোলনে 
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দেশমাতৃকার সেবা করেছেন । কৃষ্কুমারের প্রধান দুই সহযষোগদ ছিলেন সনজন 
সরকার ও সূহ্থদ বিশ্বাস । পরে অবশ্য সকলেই সভাষ পচ্হী হন 1১১ 
ন্রিপ,র কংগ্রেসের পর থেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র মত-বিরোধ প্রকাশ্যে 
এল । যাঁদও 'নবচিনে সুভাষচন্দ্র জয়শ হলেন পন্টভী সতারামিয়ার বিরদ্ধে কিন্তু 
কায ত সেটা ছিল মহাত্মাজীরই পরাজয় ॥ এরপরই সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক" 
নাগে একাঁট রাজনোৌতক দল গঠন করেন । এই দল গঠনে হাওড়ার কংগ্রেস 
কমরদের অবদান ছল সমাধক। এর অন্যতম কারণ ছিল হাওড়া কংগ্রেসের 
তদানীন্তন কর্ণধার ছিলেন হরেন্দ্র নাথ ঘোব। তিনি গছলেন সঃভাষপন্হী । 
ফলে হরেন্দ্র নাথ স্বয়ং নিতাই মণ্ডল, নানু ঘোষ, তারাপদ মজুমদার, সুজন 
সরকার, সূহদ গব*্বাস, ইন্দভূষণ মুখাজ? প্রশ্ুখ আগ্াঁলিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় 
জেলার ফরওয়ার্ড ব্লক গড়ে তুললেন ॥ 
এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলে জাতয় আন্দোলনে হাওড়ার 
অবদানের ইতিহাস ভ্র2াটপণ' থেকে যাবে বশে মনে হয় । সোট -চ্ছে কণ্কাতার 
ডালহোসশর বুক থেকে হিলওয়েল মনমেন্ট' স্মৃতি গ্স্তের অপসারণ । ১৯৪০ 
সাণে। এই আন্দোলনে তদানীন্তন জাতীয় নেতবন্দ সুভাবচন্দ্রকে তেমন 
সহযোগিতা করতে এগিয়ে আপসেনান । সোদনের সংগ্রামে হাওড়ার শত শত 
যুবককে সমবেত করে হরেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেন । গ্রেপ্তার হলেন 
হরেন্দ্রনাথও । অবশেষে সংগ্রামে জয় হলেন সুভাবচন্দ্র । তাই তান প্রায়ই 
বলতেন--হাওড়া আমার দুর্গ ।, 
অপরাদকে বীরেন ব্যানাজী”, গণেশ মিন্র, বিভীতি মৃখাজ। ও জীবন মাই'তি, 
প্রমুখ ব্যান্তগণ গান্ধীজীর মতবাদ ত্যাগ করে মাকসায় মতবাদে অনন্প্রাণত হলেন 
বকসার ও দেওলী বন্দী শিবিরে । বাঁরেন ব্যানাজ, অরুণ চ্যাটাজী”? কমল 
বড়'ল ও নিরঞ্জন চ্যাটাজ প্রভীতর চেষ্টায় হাওড়ার কাঁশউীনস্ট পার্টি গড়ে উঠল । 
প্রথম সম্পাদক হন 'ীবভূতি মুখাজ। তারপরই সম্পাদক হন সমর মুখাজা 
(প্রান্তন সাংসদ )1% 
শাধীনত1 সংগ্রামে শাওড়া জেলার গেনানখুন্দ_7৮51ন1 শুধু পাশশুত্ত | 
শরৎচন্ হাওডা জেল। কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ১৯৯৬ 5? পু | 
১৩৩০ সালে বালি সাধারণ পাঠাখার কতৃক নণিন চক্দ্রেগ প্রথম স্মভি সভায় প্রষ্টারিত জীবনা। 
বালি সাধারণী সভা-শঙবাধি'লী স্মারক গ্রন্থ । 
স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেল! ছুংখহরণ ঠাকুপ চক্রবতী ! 
বিপ্লবী হরেক্্রনাথ ঘোষ--অমিয় ঘোষ সম্পাদনা ডঃ শিশির কর, 
শতবধ স্মরণিঝ।-পলীতারতী- মুখকল্যাণ ৷ 
বিপ্রধা হরেক্দ্রনাথ ঘোষ_-অমিয় ঘোষ _সম্পাদনা-- ড$ শিশির কর 
দৈনিক বহ্ুমতী ১৩ই জানুয়ারী--১৯৮৪ । 
১৮. বালি সাধারণী সভা--শতবাধিকী ম্মারক গ্রন্থ | 
*১. বিপ্লবী হরেক্্রনাথ ঘোষ _অঙ্িয় ঘেোষ-সম্পাদ্ন। ডঃ শিশির কর। 

সমরবাবু একদ] উলুবেড়িয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। কমিউশিউ পািতে 
যোগ দেওয়] প্স্ত জেল। কংগ্রেসের কাষকরী সমিতির সদস্ত ছিজেন। 
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কুম্ষক্ আন্দোলনে হাওড়া 


১৯৩৯ সালে ন্িপ্র। কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দ্বিতখয়বারের জনা কংগ্রেস স্ভাপাতি 
( তখনকার দিনে রাম্দ্রপাতি বলা হত ) নিবচিনে গান্ধ'জ'র মনোনীত প্রারথখ পট্রভ্‌ 
সীতারামিয়াকে পরাজিত করেন ! ফলে গ্ান্ধীজীর সঙ্গে মতের আমল হওয়ায় 
সুভাষচন্দ্রকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হয়। সুভাষচন্দ্র 
ইংরেজের বরৃদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের জন্য “ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন । 
বাংলাদেশের আধকাংশ কংগ্রেস কমীহি তখন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দেন । এ 
ব্যাপারে হাওড়ার তদানীন্তন জননায়ক ও জেলা কংগ্রেস সভাপতি হরেন্দ্রনাথের 
অবদান সব্রে স্মরণীয় । হরেন্দ্রুনাথ হীতিপবেহি হাওড়ার গ্রামে গঞ্জে এমনাক 
উল.বোঁড়য়া শিল্গাঞ্চলেও কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন । 
জাতীয়তাবাদী ম্ন্তি আন্দোলনে তাঁদের একাত্ম করার জন্য তান জোর সংগঠন 
করার প্রয়াস চালিয়োৌছলেন । এই কাজে যাঁরা বিশেষ দক্ষতা দোঁখয়েছিলেন তাঁদের 
মধ্যে সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন 'নতাই মণ্ডল, নানু ঘোষ, তারাপদ মজুমদার, 
সত্যচরণ দাস ( মোদনীপুরের ), সুজন সরকার, ইন্দ্ চৌধুরী, মনোমোহন রায় 
প্রমূখ ব্যাম্তগণ । 
হরেন্দ্রনাথ গ্রামের কৃষকদের নিয়ে জমিদারের 'িবরুছ্ধে আন্দোলন করার ভার গদলেন 
ফরওয়াড* ব্রকের কমা ও গ্রামেরই ছেলে নিতাই মণ্ডলের উপর । ১৯৩৮ সাল 
থেকেই নিতাই মণ্ডলের নেতৃত্বে হাওড়ায় কষক আন্দোলন শুরু হয় ।১ 
হাওড়া জেলার আমতা, শ্যামপ্র, উদয়নারায়ণপ্তর ও বাগনানের 'বাভন্ন গ্রামে 
এ সময়ে “ফু প্রথা, “বাবদ প্রথা নাসে খানা কু-্রথা চাষের ব্যাপারে চাল 
[ছিল । “কত প্রথা অনুযায়ী জামদার ধান কাটা হলেই লোক পাঠিয়ে চাষীর কাছে 
অধেক 'হস্যা দ্রাব করতেন । চাষী দিতে না পারলে সুদ সহ এ বকেয়া ধানের 
মূল্য নিধারিত করে দেনা বলে সই করে দিতে বাধ্য করতেন ' পড়ে স্হীবধা মতো 
সময়ে আদ্বালতে মামলা করে সুদে আসলে এক তরফা আদালত থেকে ডিগ্রী 
জার করে চাষীর সম্পত্তি নিলাম করতেন । এহেন অত্যাচার থেকে চাষটকে 
বাঁচাবার জন্য নিতাই মণ্ডল ও তারাপদ মজুমদার আন্দোলন শুর করেন । এক- 
দ্কে পুলিশ ও অপরাদকে জমিদারের লাঠিয়ালের বিরুদ্ধে নামলেন তাঁরা । 
আমতা অঞ্চলে এই রকম সংঘবদ্ধ আন্দোলন করে তাঁরা চাষীদের ঘরে কসল তুলে 
ত সক্ষম হয়োছলেন । একবার জমিদারের লাঠিয়ালরা কারদায় পেয়ে নিতাই 
মণ্ডল ও তারাপদ মজুমদারকে মাটির মধো গলা পধস্ত পতে রেখেছিল । পরে 
অবশ্য চাষীরা এসে সংঘবন্ধভাবে তাঁদেরকে বাঁচায় ।ৎ শনতাইবাবুর নামে 
গড়ভবানবপহরে “নিতাই মণ্ডল সরণী” নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে । 


৯২৩৮. 


এই সময় হাওড়ার গ্রামে কক আন্দোলন 'নয়ে ফয়ওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে 
কমিউনিস্ট নেতত্বের প্রাতযোগিতা দেখা দিল। অনেক সময়ে তা সংঘর্ষেও 
পারণত হয় । 

হাওড়ায় কমিউনিস্ট প্রথায় কৃষক আন্দোলনের শ্রম্টা ছিলেন মদন দাস। প্রথম 
জীবনে কংগ্রেস কম হিসেবে ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন করে 
কলকাতার চেতলায় কারাবরণ করেন। কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে 1ব. 
এ. পাশ করে চাকুরী না নিয়ে মুক্ত আন্দোলনে যোগ দেন । হিজলা জেলে ছ'মাস 
থাকার পর মনুন্ত লাভ করেন। জেলেতেই তিনি মাক“সবাদের শিক্ষা লাভ করে 
শ্রীমক আন্দোলনে যোগ দেন | মেটিয়াবুরুজ থেকে গঙ্গার এপারে এসে কমরেড 
বঙ্কিম মুখাজী“র সঙ্গে আন্দোলন করতে শুর করেন হাওড়া রাজগঞ্জের চটকল 
শ্রামকদের মধ্যে । তারপর তান হাওড়া গ্রামের জামদারদের অত্যাচারের 1বরুদ্ধে 
কৃষকদের সংগঠিত করতে লাগলেন । ১৯৩১ সালে হাওড়ার জুজারসাহে যে হাওড়া 
জেলা প্রথম কৃষক সম্মেলন হয়েছিল তার প্রথম সম্পাদ্কও ছিলেন মদনবাবহ। 
গ্রামীণ জমিদারদের হাত থেকে কৃষক সমাজকে শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে সংঘবদ্ধ 
করার জনা মদন দাস বেতাই-ওয়ন্তী, বড় মহরা, কুরিট, বলরামপুর, চাকপোতা, 
কোটালপাড়া প্রন্ীত গ্রামে কাঁনউীনস্ট আন্দোলন গড়ে তোলেন। 

১৯৪৮ সালে তেনেঙ্গানায় তেভাগা আন্দোলন শহর হলে ভার ঢেউ হাওড়া 
জেলাতেও আছড়ে পড়ে । মদন দাস ও শ্যামা প্রসন্ন ভট্টাচারের নেতত্বে তেভাগা 
আন্দোপনে হাঁটাপে ও মাশিল্যায় ( জগত্বল্লভপুর ) পুলিশের গলিতে কষক-রমণন 
সমেত মোট এগারজন মততু বরণ করে । এর মধ্যে হাটালে ছজনই কৃষক রমণণ । 
আর মাশিল্যার দুজন মাঁহলাসহ মোট পাঁচজন । পানপহর গ্রামেও দুজন বক 
প্ালশের গলে মারা যার । এইভাবে আন্দোলন চলতে থাকে । 

এই সময় বামউনিস্ট পি বে-আইনি ঘোষিত হয় । মদন দাস আত্মগোপন করে 
গ্রামে গ্রামে চাবীদের মধ্যে মিশে গিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন । ১৯৫০ সালে 
সরকারের এক বিরাট পহীলশ বাহিনী দামোদর পার হয়ে মদন দাসের খোঁজে যায় । 
অপর পার থেকে মদন দাসের সশস্ত্র দল বোমা ও রাইফেলের আওয়াজ করে পলিশ 
বাহিনীকে খাঁড় বন থেকেই রুখে দিল ।৩ তেভাগা আন্দোলনের ফলে সরকার 
ভাগচায? সালিনী বোর্ড গঠন করেন । কিন্তু আইনের সাহায্য দরিদ্র চাষাঁদের কে 
পেবে 2. তারও বাবস্থায় মদন দাস এগয়ে এলেন । মদন বাব আইনের ছাত্র না 
হলেও কষক আন্দোলন করতে গিয়ে কীষ আইনগ্লি ভালভাবে পড়াশুনা করে 
তিনি নিজেই হাওড়া ও উলবোঁড়য়া কোটে" চাষীদের মামলা কেস লড়তেন । প্রবীণ 
কবক নেতা আবদ্প*্লা রস্হল মদন দাস সম্পর্কে বলেন--“কৃষক ও কৃাঁষ সংক্রান্ত যত 
আইনের বই হত তা সবার আগে তান সংগ্রহ করতেন ও পড়তেন । আমাদের 
কোন কোন সময় কিছ জানতে হলে তাঁর কাছ হতে জানতাম এবং ?তান তা সহজে 
বলে দিতে পারতেন ।, 


৯২৪ 


হাওড়ার উত্তর ও মধ্যভাগে যেমন মদন দাসের নেতত্বে কক আন্দোলন চল্লাছল, 
তেমনি বাগনান ও তৎসান্নীহত অণ্লে কৃষকরা সংগঠিত হয়েছিল কাঁমউনিস্ট কৃষক 
নেতা জ্কানব্রত চক্রবত+ ও তাঁর সুযোগ্য অনুজ সহকমন অমল গাঙ্গুলীর নেতহত্ধে। 
১৯৫১ বা &২ সাল হবে । হাওড়া জেলা কাঁমডীনস্ট পাট স্থির করে যে বাগনানে 
এক কৃষক সম্মেলন হবে । এই সম্মেলনের প্রধান নায়ক ছিলেন এই জ্ঞানবাবহ ও 
অমল গাঙ্গুলী । বাগনানের এক মাঠে সম্মেলন হল ! সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রায় 
শেষ । সম্মেলনের দাদন বা একদিন আগে সকাল বেলা এক চায়ের দোকানে প্রাতঃ 
রাশ সারতে সারতে জ্ঞানবাবহ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান । সারা বাগনানে 
শোকের ছায়া নেমে এল । সে সময় জ্ঞানবাবহদের আত্মগোপন করে কাজ করতে 
হত। তাই বোঁশর ভাগ সময় তাঁকে বাঁড় ছেড়ে অন্যত্র বাস করতে হত । যা হউক 
সম্মেলন হল--প্রকাশ্য সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনাক পাশ্ববতাঁ 
জেলা থেকেও প্রচুর সংখ্যায় কৃষকরা এসে হাঁজর হল । নেত্‌বন্দ আশা তত 
রকমে সাড়া পাওয়ায় অত্যন্ত উৎফুল্ল । অমল গাঙ্গুলাঁর কথায়-_-'সেদিন একদিকে 
যেমন জ্ঞানদার মত ত্যাগী ও আদর্শবান নেতার বিয়োগ ব্যথায় ব্যাথ৩ তেমাঁন 
তাঁরই চেষ্টায় অভাবনীয় জনসমাবেশে আমরা উজ্জীবিত হয়ে উঠি । আমাদের 
প্রতাশা ছিল হয়তো দশ থেকে পনেরো হাজার লোক হবে কিন্তু দাড়ালো প্রার 
ষাট থেকে সন্তর হাজার | জ্ঞানবাবু সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে করতে অমল 
বাবর চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে ॥ তাঁর মত শৃঙ্খলাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন ও নিঃস্বার্থ 
নেতা আজ বড়ই দুল । তাঁরই সাল্লিধ্যে এসে তিনি বেশি করে মাকর্পীয় মতবাদে 
আসন্ত হয়ে পড়েন। দায়িত্বশীল কমী থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই অমলবাবু 
নেতপদে আসীন হন। অকৃতদার ও আদশবান নেতা হিসেবে ১৯৫৭ সালে 
বিধানসভার সদস্য হিসেবেও বাগনান কেন্দ্র থেকে নিবচিত হন । কিন্তু আদশে'র 
দ্বন্দে তানও দোলায়ত হতে থাকেন । কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দলের 
নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে একটি কঠিন ও ঘণ্য কাঞ্জের নায়ক হতে হয়েছিল । সৌঁট 
হচ্ছে তাঁরই বঝড়দাদা বিমলবাব্‌কে হত্যা করা । তিনি তখনকার 'দনে বাগনানের 
একজন নেতমম্হানীয় কংগ্রেস নেতা ছিলেন । পেশায় ছিলেন হোমিও চিকিৎসক । 
অমল গাঙ্গুলী হত্যার দায়ে অন্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন । কিন্তু প্রমাণের অভাবে 
সবাই মত্ত পান। অমলবাবুর কথায় জানা যায় যে ?িবমলবাবুর স্তী অথ 
বৌদও বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেন যে তাঁর দেওর এঁ ঘৃণ্য কাজ করতে পারেন না। 
কন্তু আজ অমলবাবহ জীবন সায়াহে এসে এমন ঘণ্য কাজে নায়ক হওয়ার জন্য 
প্রাত মুহূর্তে বিবেকের দংশনে ভুগছেন । পরে অবশ্য তান আদশ'গত বারোধেই 
দলত্যাগ করেন। এরপর তান গ্রামোনয়ন তথা গ্রাম্য সংস্কীতি রক্ষার কাজেই 
আত্মীনয়োগ করেন । তাঁর অমর সংন্ট বাগনানের কাছে “আনন্দ নিকেতন | 
আনন্দ নিকেতনের বড় বোশিষ্ট্য হল সেখানে একটি গ্রামীণ সংগ্রহশালা (যাদুঘর ) 
করা হয়েছে ৷ পশ্চিম বাংলার গ্রামেতে 'বাভিশ্ন এরীতহাসক ও প্রত্রতাত্তিক 'িদশশনের 


১২৫: 


'নমহনাপহ লোক-শিজ্প ও সংস্কীতর এমন স্ন্দর রক্ষণশালা বিরল । এটি 
অমলবাবনুকে হাওড়ার ইতিহাস রচনায় বাঁচিয়ে রাখবে । তৰে তরি এই কাজে 
যান দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তান হচ্ছেন ইতিহাস গবেষক ও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্হের 
লেখক তারাপদ সাতিরা | 

আশার মদন দাস প্রসঙ্গে ফরে আসা যাক । মদনবাবুর সঙ্গে কক আন্দোলনের 
সহযোগা লম্গর মুখাজ প্রোন্তন সাংলদ ), কাত'ক সেশপতি, গুণধর মাঝি, 
আদিত্য মুখাজা, জলধর হাজরা, শরৎ চন্দ্র ওঝা প্রুখ ব্যন্তিরা আজও কৃষক 
আন্দোলনের মাধামে মদনবাবুর স্মতীতকে জাগিয়ে রাখতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন । 
এই কাঙক সেনাপাঁতই ১৯৩৫ সালে নিজ গ.হ থেকে ২২ ভার সোনার গহনা 1নয়ে 
শবপ্রবীদণের তহাবলে জমা দেন 1৪ আজ হাওড়া আমতা রোডের নাম “মদন দাস 
সরণীতে, পারণত হয়েছে । “মদনদা স্মরণে” স্বাধীনতা সংগ্রামী দহঃখহরণ ঠাকুর 
চক্রব৩া* িখিত প্রবন্ধের শেষাংশ দিয়ে এই অধ্যায়াট শেষ করা যাক। তি 
লিখছেন--বধানসভা নিবচিনে জয়কেশদার (মুখাজাীঁ ) ফরম পুরণ করার 
প্রয়োজনে হাওড়ার ১১ নং ধর্মতণা লেনের জেলা পাট আঁফসে গোছি। মদনদা 
শহানয়ে দিচ্ছেন । তার আগে থেকেই হাই-প্রেসার প্রভীত রোগে তিন ভুগাঁছলেন । 
জিন্জাসা করঙাম-__কেমন আছেন 2 সখেদে বশলেন__আর ভাই, দেশটা সোভিয়েট 
হওয়া দেখে যেতে পারলাম না 1১৫ ১৯৭২ সালে তিন মারা যান। সোভিয়েট 
তথা কমিউনস্ট দুনিয়ার আজ যে ক হাল হয়েছে তা মদন দাস দেখতে পেলে 
হয়তো তাঁর দুঃখের আর সীমা থাকতো না । 


১. বিপ্রধা হরেন্দ্রনাথ খোষ-_ অমিয় ঘোষ---সম্পাদনা ডঃ শিশির কর । 
২ এ 
৩, ম্মারকগ্রন্থ-_ব্মরেড ম্দন দাস শ্মৃতিরক্ষা কমিটি । 
শগাধীনত। সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ_ সম্পাণক প্রফুল্ল দাশগুপ্ত । 
৫. ম্মাণ প্রন্থ-কমরেড মদন দাঁস স্কৃতিরক্ষা! কমিটি । 


ছত 


হাওড়া ব্যাঞ্সান্মচি? 


আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় অনহশাসনে বলা হয়েছে শরদরমাদ্যং খল ধর্সাধনম: | 
অথাৎ সুস্থ শরার ছাড়া ধন' সাধন হয না । স্বাম? বিবেকানন্দও বণতেন গীতা 
পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলাও ভান । একথা বলারও একই উদ্দেশ্য--তা হচ্ছে এই 
যে অসস্থ শরীরে সাধন-ভজন করা সম্ভব নয়। তাই চাই পুস্বান্থ্য । হাওড়া 
জেলার পুরানো দিনে অনেক নাম করা ব্যায়ামাগার তৈরি হয়েছিল । ঙবেসে সব 
ব্যায়ামাগারগ্ীলর বেশির ভাগই তোর হয়েছিল বিপ্লবী কাজকমের আখড়া হিসেবে 
--না হয় জাতীয় আন্দোলনে যৃবশান্তিকে দীক্ষিত করার কেন্দ্র হিসেবে । সে স্ব 
ব্যায়ামাগারের সব কাঁট আজ আর নেই । কিম্তু সেগুলোতে তৈরি ছেলেদের সেবায় 
দেশমাতা আজ শ্খল মত্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারছেন । সেই 
গৌরবের হীতিহাসও স্মভ ব্য । 
হাওড়া জেলার কুন্ততে বেশ নাম ছিল । কুন্ততে এই জেলার খ্যাঁও এক সময়ে সারা 
দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল । এ ব্যাপারে বালি গ্রামের খ্যাতির কথাই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এ সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদও তদানণীস্তন সংবাদপনে প্রকাশ হত। 
১৮৩৬ খ্াঁঃ “সমাচার দর্পণ” পাতিকার এক বিজ্ঞ/পনে দেখা যায়__“বালির জনৈক 
কুন্তগাঁর মহেশ চন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের মহাবল ও পরাক্রম বর্ণনা করে তাঁহাকে কুস্তি 
শিক্ষাদান কার্যে নিয়োগ করিবার অথবা যাহারা কুস্তগীর দ্বারপাণ 'নিয্স্ত 
কাঁরয়াছেন তাহাদের পরীক্ষা “ইতে হইলে অনন্শ্রহপ্‌বকি বালীর দাক্ষণ পল্লস্থ 
এত্ত জগন্নাথ চক্রবন্তঁ অথবা শ্রীযুক্ত মধুসৃদন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট লিপি 
প্রেরণ কাঁরলে এ কুস্তিগার মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মাশয়ের সমঈপচ্ছ করিব 1৮ 
উপারউন্ত বিজ্ঞাপনাঁট যে একজন বালির বিখ্যাত কুঁন্তগণীরের শান্ত সম্বন্ধে উচ্চ 
প্রশংসা করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য । 
অপর এক ভারত 'বখ্যাত কীসন্তগীরের নাম হল ভবেন্দ্র মোহন সাহা । এই নামে 
তাঁকে খুব কম লোকই চেনে-াতান ব্যায়ামের হীতহাসে ভীম ভবানশ' নামেই 
সমধিক প্রাসদ্ধ । কিশোর বয্পস থেকেই তিন কুস্তি শিখতে আরম্ভ করেন । 
কুপ্ত শেখার জন্য পিতা উপেন্দ্র মোহন ছেলেকে গ্রামের বাঁড় থেকে কলকাভার 
দাজপাড়ায় নিয়ে এসে ক্ষেত্র গুহের আখড়ায় ভাত কাঁরয়ে দেন ! মান্র উনিশ বছর 
ৰয়সে কীন্ততে বিশেষ ব্যৎপাত্ত লাভ করে গুরু রামম্াতর সঙ্গে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপৃর, 
ষবদ্ীপ প্রভাত দেশ ভ্রমণ করে কুস্তিতে নানা বীরত্বপূর্ণ খেলা দেখান ।১ তারপর 
তান গ্রফেনার কে. বসাকের পহপোড্রাম সাকরসে? যোগ দিয়ে জাপানে খেলা 
দেখাতে যান । “ভীম ভবানণ* তাঁর বৃকের উপর চল্লিশ মণ পাথর চাপয়ে তার 
ওপর ২৫ জন মানুষকে চাপিয়ে দিতেন । শান্তর এই অদ্ভুত খেলা দেখে জাপানের 


১৭ 


সম্রাট মকাডো “ভীম ভবানীকে স্বর্ণ পদক ও নগদ ৭৫০ টাকা পুরস্কার দিয়ে 
সম্মানিত করেছিলেন ।২ এই বরল সম্মান ভারতীয় হিসেবে ভীম ভবানী পেলেও 
বঙ্গবাসী বিশেষ করে হাওড়াবাসনর গর্ব সবাঁধিক__কারণ ভীমভবানী জন্মোছলেন 
হাওড়া জেলার পাভিহ্াল গ্রামে । চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সে [তিনি পিঠার সঙ্গে 
কণকাতায় আসেন । আরও একাঁট আনন্দের খবর এই যে, ভবেন্দ্রবাবহকে ভীম 
ভবান+* উপাধও দেন রসরাজ অমৃভঙলাল বস। এই রসরাজ অমঙলাল বসহও 
শালাকয়ার 'ববাই করে এখানে কয়েক বছর বসবাস করোছিলেন । তাঁর *বশঃরালয় 
ছিল বতর্মান কামিনী স্কুল লেনে । পশ্চিমা লোকেরা ভীম ভবানীকে আবার 
“ভীমমৃূতি” বলে ডাকতো । 

উনাঁবংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে শালাঁকয়া অণ্ুলেও কুস্তির খুব প্রচলন ছিল । 
শাখার ভারতাদত্য ব্যার়ামাগারের উধাপাঁত ব্যানাজী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
শালাকয়া স্বাস্থ্য সামাতর গোজ্ঠবিহারী সাধুখাঁ ১৯৩৬ সালে শিমলা ব্যায়াম 
সামাীত কর্তৃক অশা বেঙ্গণ রেসালং কম'পাঁটসনে হেভা ওয়েট বিভাগে চ্যাম্পিয়ান 
হন। এ বছরেই আট স্টোন গ্রুপে বেঙ্গল চ্যাম্পয়ান হন একই ক্লাবের সদস্য 
অপ্‌ব* সরকার । এই অপ.ধবাবুই আবার ১৯৩৮ সালে বিহার আঁশম্পিক 
কাস্তে বিজয়ী ঘোঁষত হন । একই বছরে বেঙ্গল রেসাঁণং চ্যাম্পর়ানাশিপ কৃস্ত 
প্রতযোগিতায় ন*স্টোন বিভাগে চ্যাঁম্পয়ান হলেন শাশাকয়া স্বাস্থ্য সাঁমীতির শচন 
গাঙ্গুলী । তিনি এ বছরই আবার বিহার আলম্পিকে 'াবজন্লী হন। শালকিয়া 
হাউসের জমিদার বাঁড়র ছেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কীন্ততে সে সময়ে বেশ 
নাম করোছলেন। শালাঁকয়া অণ্চলে অনেক নামী নামী পালোয়ানও কুন্ত শেখাতে 
আসতেন । যেমন 'বাশম্ট কীন্তগীর গোপীকৃষ্ন, পিলখানার খেদান খাঁ ও 
পাঞ্জাবের বল্লা পালোক্নান ও লাল? সিং । পাঞ্জাবের এই লাল? ?সং-ই 'বিভীতি- 
ভূষণের আর্থিক সাহাষ্যে কুস্তি শেখাতেন । আঁজত ব্যানাজী (বারেন ব্যানাজীর 
ভাই), শান্ত ব্যানাজী এই জেলার নাম করা পালোয়ান ছিলেন । বালর 
মারুতি সংঘের নাম করা কুঁন্তগীর ছিলেন কালকৃষ্ণ রায় ও রমজান আল । 


নৌকে। বাইচ- হাওড়া জেলার মধ্যে নৌকো বাইচ প্রথম চালু হয় সম্ভবত বালি 
গ্রামে ১৮৮৯ সালে । উন?বংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকেই গঙ্গাবক্ষে বাইচ শ্রীতযোিতা চালু হয়। এই প্রতিযোগিতার যোগ দিত 
বাগবাজার, বরাহনগর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া ও বালি প্রভৃতি চ্ছানের দলগ্ীল। 
উত্তরপাড়া থেকে প্রথম এই প্রাতযোগিতা শুরু হয় । বলা বাহ্ল্য, এই বাইচ 
খেলায় বালর কাঁতত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বহুদিন বহাল ছিল । বালির সেরো নৌকোর হালি 
1হনেবে নণসংহ মুখাজর নাম উল্লেখ্য । প্রথম যুগে ফ্রেন্ডস রোঁয়ং ক্লাব গড়ে 
ওঠে--পরে অবশ্য এর নাম পাল্টে রাধানাথ (বাইচ) রোগ্িং ক্লাব হয়। ছ্িতায 
মহাযুদ্ধের সময় থেকে বাইচ বন্ধ হয়ে যায় । আবার চালু হয় ১৩৫৮ সালে । 


১২৮ 


কপাডি খেলা কপাঁড অলাম্পক আইটেম হিসেবে সিওল আলাম্পকে (১৯৮৮৬ ) 
সবপ্রথম তালিকাভুন্ত হয়। শুধু ভাই নয়-_এই বিশ্বব্যাপী কপাড়ি 
প্রাতযোগিতায় ভারতবর্ই প্রথম সোনা লাভ করে। এই কপাডি খেলা বালিতে 
১৯১৪ সালে বীরেশ্বর ব্যানাজ 7 বালি বুবক সামাঁতির উদ্যোগে প্রথম কপাডি শুরু 
করেন । পরে বাল ও চন্দননগরের যৌথ প্রচেত্টায় নিয়মাবলণ তৈর হলে ১৯১৭-১৮ 
সালে বালিতে চন্দ্রশেখর কপাঁড শিল্ড? প্রাতযষোগিতা শর হয় । ১৯৪৮ সালে 
কপাঁড খেলা ভ.ীয় আলাম্পক গেমসের অন্তভুন্ত হয় । সর্ব ভারতীয় কপাড 
প্রাতযোগিতায় একাধকবার বাংলা দণের দলপতি ছিলেন বালির বিখাত কপাি 
খেলোয়াড় প্রভাত কুমার ব্যানাজ্ । ওয়েস্ট বেঙ্গল কপাডি ফেডারেশনের 
প্রাতত্ঠাতাদের মধ্যে ছিশেন বালির প্রভাতবাবু €ব্যানাজী) ও নিরঞ্জন মুখাজশ" | 
আজ নশব আলম্পিকে এই খেশাটি অন্তভূন্ত হও ও তাতে প্রথম পোনা পাওয়া 
হাওডাবাসশীর আনন্দ ও স্বাকীত স্মরণ করার মত । এই খবরটি আমাকে দেন 
বালর 'নাঁশকান্ত চ্যাটাজ। ভারত বিখ্যাত সটপাট ছযাঁড়য়ে সুত্রতা দেবনাথ এই 
বাঁলর মেয়ে । আন্তজীহক মানের আর এক গ্যাথলেট ছিলেন আঁময় মখাজ। 
'তনি এাশয়ান গেমনেও স্ব্পদুরের দৌড়ে যোগ 'দিয়োহিলেন । 

সাতার- এই প্রাতযোগিতায় হাওড়া জেলার কীর্ত বাংলাদেশ তথা ভারতের 
সনমানা ছা়িয়েও 'বিশব সাঁতার প্রাতিষোগিতায়ও ছড়িয়ে পড়ে । এই ব্যাপারে জেলার 
বাঁসন্দা ও বিশিষ্ট সাঁতারু শচীন নাগের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় । তিনি ১৯৫১ 
সালে দিলীতে প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে সাঁভারে প্রথম সোনা জেতেন। 
১০০ মিটার 'ফ্রু স্টাইল সাঁতারে তিন ১২ বার জাতীয় চ্যাম্পনয়াণ আখ্যা লাভ 
করেন 1৩ ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে যথাক্রমে লন্ডন আঁলাম্পক ও হেলাসঞ্কি 
আলাম্পকে তান ভারতের হয়ে সাঁতার প্রাতিযোগিতায় অংশ নিয়োছিলেন । সবচেরে 
আনন্দের ও গৌরবের বিষয় যে শচীনবাব একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন । 
ভারত সরকার ১৯৮২ সালে নবম এশিয়ান গেমসে একটি 'ভলেজের নাম শচীনবাবূর 
নামে চিহিত করে শ্রদ্ধা দোখয়ৌছলেন 1৪ এই শচীনবাবহ বেনারসে জন্মালেও 
কলকাতায় আসেন তিরিশের দশকে । শেষ জীবনে হ।ওড়ার শিবপৃরে বসবাস করে 
১৯শে আগম্ট ১৯৮৭ সালে এখানেই মারা যান । 

বাল সুইমিং ক্লাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। ১৯৩৯ সালে প্রাতশ্ঠিত 
এই র্লাবাঁট প্রচুর কৃতী সাঁতার তৈরি করে হাওড়া জেলার নাম বন্ধ করেছে। 
মস্কো আলাম্পকে €১৯৮৩ ) এই ক্লাব থেকেই অভিজিৎ ঘোব ভারতের হয়ে সাঁতারে 
অংশ গ্রহণ করোছিলেন। ভারতের মহিলা সাঁতারু উীর্মলা ক্ষেতরী এই ক্লাবেরই 
সভ্যা । 

ফুটবলের রেফারীর কাজেও আন্তজধিতক স্রীকীতি পেতে হাওড়ার ফুটবল প্রেমীরা 
পোঁছয়ে নেই । ১৯৭৪ সালে ফুটবলের 1ফফা ইস্টারন্যাশানাল ফুটবল রেফারী পদে 
স্বাকীতি পান এল" এন, ঘোষ । এ ছাড়া কাল? রায় ১৯৫২ এবং পঙ্কজ দাসের 


০১ ১২৯৯ 


১১৭৩ সালে ইংল্যান্ডের রেফারী এসোসিয়েশনের সভাপদে স্বীকৃতি পাওয়াও 
হশওড়াবানীর গবেরি ব্যাপার । 


আমাদের দেশে ওয়েট গিফটিং বা ভারোকত্তোদনের প্রচলন করে ইংরেজরা । তবে 
এ ন্যাপারেও হাওড়া জেলা বঙ্গদেশে নিজ গ্থান করে নিতে কসর করে নি। হাওড়া 
জেলায় ভারোন্তোলনের জন্মদাতা হিসেবে রামকৃষ্ণপুরের বিখ্যাত ভারো।প্তোলক 
অমর নাথ দন্তের নাম করলে বোধ হয় অত্যুন্তি করা হবে না। এই দত্ত পাঁরবারের 
এফাঁট নিজস্ব ?িজমনািয়াম ছিল--তার নান “দত্ত জমনাসয়াম” । প্রাত্ছ্ঠাকাল 
আনুমানিক ১১০০ সাল । আজও সেই ব্যায়ামাগারটি এঁ নামেই চলছে । তবে 
সেটি আজ পুরোপহীর মাহলা ব্যায়ামাবদ বিশেষ করে মাহলা ভারোভ্তোলনকাঁরণী- 
দের একমাত্র ত্রোনং সেন্টার 1 হাওড়াবাসশ জেনে খুশী হবেন যে ভারোক্তোলনে 
[বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারণী ছায়া আদক ও সুমিতা লাহা 
এই খজমনাসয়ামেই অনুশীলন করে থাকেন । অমর নাথ দত্ত নিজেও সে যুগে 
একজন বেঙ্গল চ্যাম্পীয়ান ভারোক্তোলক ছিলেন । নামকরা আরও দুজন 
ধবখ্যাত িজমনাস্টক শশ্ক্ষকের নাম এখানে স্মরণ করা যেতে পারে-_তাঁরা হচ্ছেন 
সাতাগাঁ্ছি দাসের বায়ামগারের প্রাতশ্ঠাতা কাঁদপদ্ দাস ও শিবপুর ফ্লেপ্ডস 
এনোপদিরেশনের প্রাতত্ঠাভা দ্াশরথ ঘোষ । কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে ভারোক্তোলনে 
এবশ্বের দরবারে হাওড়ার (রামকৃষ্ণপুর ) বি্বকল্যাণ সংঘ যে হীতিহাস রচনা করেছে 
তা অভ্তাবনশয় । এই ক্লাবেরই আজাবন সভ্য লক্ষনীকান্ত দাস ১৯৬০ সালে রোম 
আলাম্পকে ভ।রোক্তোননে একমান্র ভারতী ক্ন প্রতিযোগী হিসেবে প্রাতিদ্বান্দিতা করেন । 
আঁপাম্পকে এই গবভাগে 1তানই প্রথম যোগদানকারণী বাঙ্গালী । প্রাতিযো গিতায় 
গান ফেদার ওর়েটে একাদশ স্থান লাভ করেন । পরের বারেও টোকিও আলাম্পকে 
(১৯৬৪ সাল) যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে লম্ডনের 'কিংসস্টোন শহরে 
কমনওয়েলথ ভারোক্তোলন প্রাতযোগিতায়ও তান প্রাতিযোগ' ছিলেন । 
ভারোক্তোলনে আন্তজতিক খ্যা)তসম্পন্ন “ঞাঁলট ব্যাজ'-ও লক্ষমীকান্তবাব একমান্ 
ভারতীয় িনেবে পান । পশ্চিমবাংলার মধো লক্ষমীকান্তবাবই প্রথম ব্যায়ামবার 
যান ভারত সরকারের গবশেষ মযদাপর্ণ “অজ হন? পুরদ্কারক্ষ (১৯৬৩ সাল) পান । 
লক্ষীবাবৃূর ভারোক্তোণনের এই 'বিরাট খ্যাতির পেছনে যাঁদের দান স্মরণ করার 
মত তাঁরা হচ্ছেন াবে*বকল্যাণ সংঘের অন্যতম প্রবণ সদস্য গোবর্ধন দাস ও প্রেমচাঁদ 
1মতর। লক্ষ।বাবু ভারতায় ভারোত্তোলনে পনপর এগারবার জাতীয় চ্যাম্পীয়ান 
হয়ে যে রেকড* স্াম্ট করেছিলেন তার পেছনে ছায়ার মত লেগে থেকে প্রয়োজনায় 





১৯৬২ সালে ভারোত্তোলনে 'অজজুনি' পুরস্কার পান অপর এক বাঙ্গালী ভারোত্তোলক অলোক 
নাথ বোষ। কিন্ত তান কোন নাশনাল প্রতিযোগিতায় না খেলে সাভিসেসের হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে একটি 
ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখান। ফলে প্রচণিত শিয়ম অনুসারে তাই লগ্রীবাধুকেই 
বাংলাদেশের প্রথম 'অজু ন' প্রাপক বলে ধর] হয়। 


৯৩০ 


প্রাশক্ষণ ও পরামর্শ জুগয়েছেন এই প্রেমচাঁদবাবহ । তাই হয়তো তাঁকে লক্ষীবাকৃর 
“গুরু? বলে আখ্যা দেওয়া হয়।৫ এই ক্লাবেরই আর এক ভারোক্তোলনকারা 
আন্দুল নিবাসী কমলাকান্ত সাতরা ১৯৮২ সালে জাতীয় ভারোন্তোলন 
প্রীতযোগিতায় প্রথম হন । এই বছরই "দিল্লীতে নবম এীশয়াড়ে ভারতের" হয়ে তিনি 
প্রাতযোগিতা করে হাওড়ার গৌরব ব্যায়ামের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিয়েছেন । 
এতাদন আমরা ভাবতাম বে ভারোত্তোলন বুঝি কেবল ছেলেদেরই খেলা । কিন্তু 
মহিলারাও যে সুযোগ পেলে বিশ্বে নামী হয়ে উঠতে পারে তার উদ্বাহরণ 'বিগত 
কয়েক বছরে এ্রাশয়ান গেমস এমনাঁক বব ভারোত্তোলন প্রাতযোগ্ভায়ও দেখতে 
পাচ্ছি। সে রকমই একজন মাহলা ভারোন্তোলনকা'রণনী সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ 
করা হল। তিনি হচ্ছেন হাওড়া আন্দুলের মাশিলা গ্রামের মেয়ে ছায়া আদক । 
শ্রীমতী আদক পূরে ভীল্লাথত দত্ত জমনাসয়ামে নিয়ামত অনুশীলন করে 
আসছেন । এই ছায়া আদকই ১৯৯০ সালে বোঁজং এশিয়াডে ১৫২ কেজি ভার তুলে 
ব্োোঞ্জ পদক গলায় পরেছিলেন । গ্রামের এক মদ দোকানদারের কন্যা ছাক্সা 
আদক। তা সত্বেও নিষ্ঠা, সংকল্প ও অধ্যবসায় থাকলে যে কি পধন্ত ওঠা যায় 
তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন শ্রীমতী আদক। 
এই ছায়া আদক সম্বন্ধে আনন্দবাজার পান্রকার গনজদ্ব প্রাতানধি দিল্লী থেকে 
(১৫ ই অক্টোবর ১৯১০ ) লিখছেন--হাওড়া ধবিশ্বকল্যাণ সঙ্ঘের জিমনা সিয়াম 
থেকে দোঁদন গুরা আমাকে তাঁড়য়ে দিয়োছল । এমন 'কি গুদের বারবেলগহলোতে 
হাত 'দিয়োছিলাম বলে প্রবীণ কতারা বলোছলেন ওগুলো ধুতে হবে । মেয়েছেলের 
হাত লেগে অপবির্ন হয়ে গেছে । এখন গুরা অবশ্য দ্রাব করেছেন, আ'মি গুদেরই 
হাতে গড়া । এসব কথা শুনলে রাগও হয়, হাসিও পার | বিশ্বের কল্যাণ করা 
যে সথ্যের উদ্দেশ্য তাদেরই কর্মকতরা কেন নারী কল্যাণ ও প্রগাততে এত অনাগ্রহণ 
হলেন এটা জানার জন্য একাঁদন সময় করে ক্লাবে গিয়ে হাঁজর হলাম। কিন্তু পরে 
কর্মকতার্দের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা সূনঘ্নে জানলাম ব্যাপারটা ঠিক তা নর । 
সাংবাদিক যে 'নজেই একটু রং চাঁড়রে সংবাদাটকে রসালো করতে চেয়েছেন তা ছায়া 
আদকের প্রাতবাদ নোট থেকেই বোঝা গেল । যদিও ভারোক্তোলনের হাতে খাঁড় 
হয়েছিল ছায়া আদকের মাহয়াড়ী মহাকাল ব্যায়ামাগারে । আরও আনন্দের 
বিষয় লক্ষমীকান্ত দাাসই হচ্ছেন ছারা আদকেরও কোচ। আর দুই প্রবণ 
ভারোত্তোলক হচ্ছেন হাওড়ার নারায়ণ চন্দ্র দে ও গোপাল গোঁবন্দ খাঁড়া । বাজে 
শিবপ্রের গোপালবাব সারা ভারত ভারোক্তোলন ফেডারেশনের সম্পাদক ও রাজ্য 
সামীতর সভাপতি । একাধকবার তিনি আলম্পিকে ভারতীয় টদমের ম্যানেজার 
হয়ে দল পারচালনা করেছেন । বালির আনল' পাল ফেদার ওয়েটে লম্ডনে 
কমনওয়েলথ গেমসে কাতিত্ব দেখিয়োছিলেন । বালি ফিজিক্যাল কালচারের অশোক 
সেনগৃপ্তও ভারোক্তোলনে এন. আই. এস কোচ হয়ে ভারতীয় টীমের প্রাতিনাধত্র করে 
জেলার সুনাম বাড়িয্েছেন। এরা সকলেই গর্বের বস্তু। 

১৩১ 


এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে করেকটি ব্যায়াম সাঁমতির নাম ও তার সংক্ষিপ্ত 
কৃতিত্ব আলোচনা না করলে ব্যায়াম চচরি ক্ষেতে হাওড়ার অবদান অজানা থেকে 
বাবে । এই ব্যায়াম সমিতিগুলির হইীতহাস পরযদোচনা করলে দেখা যাবে ষে 
নিছক শরণীরমাদ্যং খল ধর্মসাধনম- এই আপ্র বাক্য কেবল মনে রেখেই ব্যায়াম 
সামতি ও ক্লাবগুঁলি সংগঠিত হয় নি । পরস্তু দেশমাতৃকাকে বিদেশী বন্ধনের হাত 
থেকে মনূন্ত করার জন্যই ব্যায়াম সামতিগ্ীল গড়ে উঠেছিল । তবে একজ শরীর 
চচ্রি জন্যও যে দু চারটে ব্যায়াম সামাতি তৈরি হয়নি তাও নয় যেমন শালকিয়া 
অভয্ন ব্যারাম সাঁমাতি । ১৯২০ সালে এটি প্রাতিষ্ঠা করেন স্বয়ং অভয়পদ ব্যানাজাঁ। 
অসীম শীস্তর আধকারাী ছিলেন অভয়বাব । বুকের ওপর একটন পাথর চাপিয়ে 
তার ওপর আবার হাতুড়ী দিয়ে পাথর ভাঙ্গা ও চলস্ত মোটর গাড়ী হাত 'দয়ে টেনে 
রাখা ছিল তাঁর সেরা খেলা । অভগ্নবাধুর কথা কলকাতায়ও ছাঁড়য়ে পড়ে। 
রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই ক্যাপ্টেন জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে তাঁর খুব হ্ৃদ্যতা ছিল । সেই সুবাদে ক্যাপ্টেন ব্যানাজী শালাকয়ায় 
আসতেন । সে সময়ে একটা সাধারণের ধারণা ছিল যে 'নম্কম লোকেরাই বা 
ব্যায়ামচচ করে । বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার পাশ করে জীতেন্দ্রনাথ শর*র চচরি 
দিকে মন দেন। "ভেতো বাঙ্গালী” এই অপবাদ ঘোচাবার জন্য জীতেনবাবহ 
ব্যায়ামাগারের প্রসারে মনোনিবেশ করেন । ১৯১২ সালে ভারত সম্রাট পণ্চম জর্জ 
ষখন এদেশে আসেন তখন জাীতেনবাব্‌ সম্রাটের সেনাদলের নেতৃত্ব দয়ে “দরবার 
মেডেল” পান। ১৯১৫ সালে তিনি ক্যাপ্টেন” আখ্যাও লাভ করেন । ১৯৩৪-৩৫& 
সাল। ভারত বখ্যাত ব্যায়ামাবদ- গোবর বাব, গামা পালোয়ান, বফুচরণ ঘোষ, 
ডাঃ বসম্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যন্তিগণ মিলিত হয়েছেন ওয়োলংটন স্কোয়ারে 
(বর্তমান সুবোধ মাল্লক স্কোয়ার )1। অভয়বাবুও খেলা দেখালেন বুকের ওপর 
ভারী পাথর চাপয়ে হাম্বর দিয়ে তার ওপর পাথর ভাঙ্গার খেলাটি । পরের 
খেলাটি ছিল মোটা শেকল কাঁধে ঠেলে ছেড়ার খেলাটি । কিন্তু শেকলাট 
1কছৃতেই ছি'ড়ছে না। অভয়বাবুর সমর্থকদের ঘুখ একেবারে চূণ । ক বাপার, 
আজ 1ক অভরপবাবুর শরীরে শান্ত নেই ! শেকণটি ছিশ্ড়ছে না কেন! হঠাৎ দেখা 
গেল যে, উদ্যোন্তারা একটি কাঠের বের সঙ্গে বেড় দিয়ে তলায় একটি কাঠের ডাসা 
না দিয়ে বাঁশের সঙ্গে শেকলাটিকে বেধে দিয়েছেন । যখনই শীল্ত প্রয়োগ করা হচ্ছে 
বাঁশাটও ওমান বেকে বেড়ে যাচ্ছে । দ্বার চেষ্টা করেও যখন হল না তখনই' 
ব্যাপারটা ধরা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি দোকান থেকে মোটা কাঠের তন্তা 
এনে শিকলাঁটকে জড়ানো হল । এবার শান্ত প্রয়োগ করতে সহজেই শেকলাঁট ছিড়ে 
গেল । সঙ্গে সঙ্গে সে কি উল্লাস! অভয়বাবুর শান্তমত্তা দেখে উপাস্থিত ব্যা্াম- 
1বদগরণ ধন্য ধন্য বলে চেঁচিয়ে উঠলেন । এাঁদন যে ব্যান্ত সবচেয়ে গাঁবতি হয়োছিলেন 
1তনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন জীতেনবাবৃ। কারণ তাঁরই উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি 
আয়োজিত হয়োছিল তাঁর বন্ধু অভয়বাবর অসাধারণ খেলাগ্াল দেখাবার অন্য ॥ 


১৩৯ 


এই জাতেনবাব্য ব্যায়ামের উন্নতিতে ১১৪১ সালে ১৭ ই সেপ্টেম্বর তাঁর আমু 
সঞ্চিত একলক্ষ পচশ হাজার টাকা মৃূলোোর সম্পার্ত ও নগদ অথ 'দিয়ে গেছেন 
“দ অল বেঙ্গল 'ফাঁজক্যাল কালচার এসো সরেশন' নামে একাঁট সংস্থা গড়ে 
1দয়েছেন । 

অভয়বাবর মত একজন ব্যারামীবদ যে একজন ভাল 'ক্কেটার হতে পারেন তা 
হয়তো আমাদের সহসা বিশ্বাস হবে না। কন্তু অভয়বাবহ তৎকালে একজন ভাল 
'ককেটারও ছিলেন । তান হাওড়া টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন হয়ে নিজ দক্ষতার 
প্রমাণ 'দয়ে গেছেন । 

এবার এমন কয়েকাঁট ক্লাবের নাম করা হবে যারা শরীরচচরি জন্য ব্যায়াম সাঁমাত 
হিসেবে প্রথমে প্রাতষ্ঠিত হলেও ম.লত দেশের মান্তি আন্দোলনে সহায়তা করাই ছিল 
তাদের মূলমন্ত্র । এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শালকিয়া ফ্লেশ্ডস এসোসিয়েশন, 
হাওড়া সেবা সংঘ, হাওড়া সংঘ, অন্নপূর্ণা ব্যাক্লাম সামাত প্রীতি ক্লাব । শালাকয়া 
ফ্রেস আজ কলকাতার ময়দানে একি প্রথম শ্রেণির ফুটবল ও ক্রিকেট ক্লাব বলে 
স্বীকৃত। এটি ১৯১৮ সালে তর হয়োছল গিনছক ব্যায়াম চচরি জন্য । ধকল্তু 
ব্যায়ামচচর মাধামে ছেলেদের বিপ্লবী কাজে ত্রোনং দেওয়া হত । এই ব্যাপারে ক্লাবের 
প্রধান নংগঠক কিশোরী ঘোষাল পানা ) ও আব্দুল মোমন অনহপ্রেরণা লাভ 
করেছিলেন আহরীটোলার ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই 
বসন্তবাবদর কথা আগেই বলা হয়েছে । আব্দুল মোমিন একজন 'বিপ্লবী দলের কমর 
[ছিলেন । তাঁর সম্বন্ধে শ্রীমক আন্দোলন অধ্যায়ে উল্লেখ আছে । এই পানিবাপু 
ই. বি. রেলওয়ে অন্তভূন্ত হয়ে সামাদ, বাঘা সোম, মোনা দত্ত প্রমুখ খ্যাতনামা 
খেলোয়াড়দের সঙ্গে কলকাতার মাঠে খেলতেন ! শালিখার আর এক খ্যাতনামা 
ফুটবলার বাদল গুপ্ত গোষ্ঠপালের সঙ্গে মোহনবাগানের হয়ে গোলাকপার খেলতেন । 
এরও আগে ১৯২০ সালে শালাঁকরা গ্র্যাথলোটিক ক্লাব তোর হলে তাতে ধারেন বসু 
মল্লিক €চরণদা ), হাওড়া ইউনিয়নের শচীন বত, সত্য হাজরা প্রমুখ 'বাশজ্ট 
খেলোয়াড়রা যোগ দেন । সতা হাজরা মোহনবাগানের ব্যাক 'হসেবে খেলার জন্য 
অন্তুভূক্তি হলেও তাঁর অকাল মততযু তাতে বাদ সাধে । এই ক্লাবেরই সদস্য শালখা- 
বাসী রাখাল মুখাজাঁ তদানীস্তনকালে বেঙ্গল সকার লীগের রেফারাী হিসেবে খেলা 
পরিচালনা করতেন । কালে তিনি আই. এফ. এর জয়েন্ট সেকেটারাও হয়েছিলেন । 
সে যুগে জেলার 'বাভন্ন ক্লাবই অল্প বিস্তর স্বদেশের মযন্তি আন্দোলনে পরোক্ষ বা 
প্রত্যক্ষভাবে সাহাধ্য ও সহযোগিতা করতো | িস্তু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
সাক্রয়ভাবে সদসারা পুরোভাগে থেকে আন্দোলন করেছেন এমন ঘটনা খুবই কম। 
যাঁদও বা তা পাওয়া যায় তথাপি সেই অপরাধে ক্লাবকে বে-আইনি ঘোষণা করা 
হয়েছে এমনটি বোধ হয় নি। এ রকম একাঁট ক্লাব হচ্ছে হাওড়া সেবা সংঘ? 
বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনোৌতিক কায কলাপের সঙ্গে যুন্ত থাকার আঁভযোগে 
সরকার সংঘকে বে-আইনি ঘোষণা করেন এবং ক্লাবের ১৯৩৭ সাল পধযস্ত সব 
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খাতাপন্ন বাজেরাপ্ত করে । এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন সরেন্দ্ুনাথ ঘোষ, 
অজিতনাথ মলিক, হরেন্দ্ুনাথ ঘোষ, বজয়কৃফণ হাজরা প্রমুখ 1৭ ক্লাবটি প্রাতক্ঠিত 
হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ । 

এই ক্লাবাঁটর অন্যতম কর্ণধার ও পরব কালে হাওড়া জেলার এক আবিম্বাদণ 
জাতীয় নেতা হরেন্দ্রু নাথ ঘোষের লেখা থেকেই ক্লাবের উদ্দেশ্য পাঁরহ্কার হবে । 
[তান লখছেন--'শুধ্ শীল্ত চর্চার দ্বারা স্বাক্ছ্যোম্লতি সম্ভব হইলেও মানাসক 
[বিকাশ ও রাজনোতিক চেতনার অভাবে তাহা জাতির ্নহাস্তর কাধে" ব্যবহ্ত নাও 
হইতে পারে ।৮ সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই দেশের মনুক্তি সাধনে হরেনবাবৃর 
প্রয়াসে ক্লাবটি জাঁড়গ়ে পড়ে । এই সংঘের অন্যান্য কাজের মধ্যে দুর্গোৎসব একটি 
উল্লেখযোগা কাজ । এই দূুর্গোংসবের প্রেরণা লাভ করেন হরেনবাবুর বড়ছা 
স্রেন্দ্রনাথ ঘোষ কলকাতার পসমলা ব্যারাম- সমিতির' অন্যতম কর্ণধার ও যুগান্তর 
দলের নেতা অতীন্দ্র নাথ বসুর কাছ থেকে । তাঁরই চেষ্টায় ১৯২৭ সালে জয়দেব 
কুশ্ডু লেনে প্রথম বছর মান্র ১০০ টাকার ( একশ ) দূর্গা পূজা হয়োছিল। তন্মধ্যে 
প্রাতমা বাবদ ব্যয় হইয়াছিল মাঘ ২৫ টাকা ।৯ 

হাওড়া জেলার মধ্যে হাওড়া সেবা সংঘের ১৯২৭ সালের আয়োজিত পৃজোকেই 
জেলার প্রথম সাবজনীন দুগেধৎিসব বলে সামমতির হীরক জয়ন্তী বর্ষে ১৯৮১৯ সালের 
স্মরাণকার দাঁব করা হয়েছে । শুধু তাই নয়-_-এই বছরই একাঁট প্রদ্র্শনীরও 
ব্যবচ্ছা করেন হরেনবাবু । তার উদ্বোধন করলেন তদ্বানীস্তন খ্যাতনায়ী নেত্র 
শ্রীমত নেলী সেনগুপ্তা ৷ বলা বাহলা, এই প্রদর্শনখটি ছিল জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
বিষয়কসহ কুটির শিল্প, সূচীশিজ্প ও নানা প্রকারের হস্ত শিল্পের । “এট চলেও 
ছিল দীর্ঘ দুমাস ধরে।”১* এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে সাবর্জনীন দুর্গোৎসবের 
'কান্িং আলোকপাত করলে হয়তো অশ্রাসাঙ্গক হবে না । বাংলাদেশের কোথায়, 
কবে, কারা সাবজনীন দুর্গোৎসব প্রথম চালু করোছিলেন তা নিয়ে নানান জনে 
নানান মতামত ব্যন্ত করে থাকেন । তবে একথা ঠিক যে আজকে যে সব প্রাচীন 
সাবজনীন দুগ্গোৎসবের 'ফারান্ত দেখতে পাই আসলে িল্তু সেগ্ীলি এককালে 
কোন না কোন জাঁমদার বা ধনাঢ্য বাঁড়র পূজো ছল । পরে হয় বন্ধ হয়েছে 
নয় সাব'জনান রুপ গ্রহণ করেছে । সেই রকমই একটি বাঁড়র" পূজো সাব্জনখন 
রুপ নিল বঙ্গদেশে ১৬৯৩ থাঙ্টাব্দে । রানী রাসমাঁণর মেয়ের *বশুর বাড়ি 
আটাপাড়া । পিশীথর (দমদম ) মোড় থেকে দুই িলোিটার ভেতরে গ্রামটি । 
ঘটা করে আগে পূজো হত। কিন্তু মেয়ে কলকাতার জানবাজারে চলে এলে 
প্‌জো বন্ধ হয়ে যায় । পাড়ার লোকজন ঠিক করলেন মায়ের পূজো বন্ধ হৰে 
না_চাঁদা তুলে পৃজো করা হবে। শুরু হল সার্জনীন পূজো । আজও 
তা হয়ে আসছে মহাসমারোহে । ১৯৯০ সালে তার শতবষ পূরণ হয়েছে ।১৯ 
এই সংবাদ হয়তো হাওড়াবাসীর কাছে তেমন উৎসাহের উদ্রেক ঘটাবে না। কিচ্তু 
এর পরের ঘটনাটি জানলেই হাওড়াবাসীর গরবের সীমা খাকবে না। এ সারবজন"ন, 
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পৃজোতে পুর্ত ও ভন্মধার এসেছিলেন এই হাওড়া জেলার আগুতা থেকে । এ 
প্রবন্ধের লেখক মানস রায় আরও িখছেন- সেই পূজো ঘরের বাইরে এল ৷ হন 
সাবজনঈন ।--পুরুত-ঠাকুর আনা হল হাওড়া আমতা থেকে । আশুতোষ 
ভট্টাচার্য। সঙ্গে এলেন আবনাশ চক্রবতাঁ আর শরৎচন্দ্র চক্রবত৭১ৎ | 

কিন্তু একটি ক্লাবের উদ্যোগে সাবজনীন পৃজ্বোর আড়ালে দেশের মৃন্তি সাধনে 
বপ্লবীরা একন হয়ে এ পথ স্বস্ভবত প্রথম দেখালো বাগবাজার সার্বজনশন 
দুগ্গেথসব- যার অন্যতম উদ্যোস্তা ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বস: । তারপর 
কলকাতার “সমলা ব্যায়াম সামাঁত'র দুর্গোৎনবটির শুরু কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনোতিক 
কারণেই । মন্ময় দুগ্গামৃতির মাধামে চিন্ময় ভারত মাতার মস্ত সাধনের 
উদ্দেশা 'নয়েই ১৯২৬ সালের যুগান্তর দলের অনাতম নেতা অতীন্দ্রনাথ বসু 
িসমলা ব্যায়াম সামাতির সাবর্জনীীন দুগেৎসব প্রবত'ন করেন যেখানে মহাষ্টমীর 
অন্বক্‌টের প্রসাদ সাধারণের পঙাঁততে বসে খেতে আসতেন স্বপ্নং সুভাষচন্দ্র রস । 
যার ফলে ইংরেজ সরকার ১৯৩২, ৩৩, ও ৩৪ সালের পৃজো বে-আইনি বলে 
ঘোষণা করেছিলেন ।৯* এর এক বছর পরেই হাওড়া সেবা সংঘের সাবজনণন 
দুর্গাপূজাকে স্বাভাবিক কারণেই একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাবে তাতে সন্দেহ 
নেই_কারণ এই ক্লাবের কর্ণধার হরেন্দ্রনাথ ছিলেন নেতাজ। সুভাষ চন্দ 
একজন দাক্ষণ হস্ত ॥ এই ক্লাবই আবার হাওড়াম্ম প্রথম অসামারক ব্যাপ্ডপা্টি 
বাদন দল ও হং. ড/. 4৯. ০. খ্যাম্বুলেন্সের প্রথম শাখা জেলায় স্হাপন করে। 
ক্লাবেরই আর এক সংগঠক ছিলেন কার্তিক চন্দ্র দত্ত । 'যনি স্বাধীনতার পরে 
হাওড়া মিউনসিপ্যালাটির নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রথম চেয়ারম্যান হন । 
তৃতাঁর় ক্লাবটি হচ্ছে হাওড়া সংঘ। এই সংঘাঁটও দেশ প্রেমের তাগিদেই গড়ে 
উঠোছল । প্রাতষ্ঠাতা গছলেন অধ্যাপক বেণী মাধব বড়ন্্রা। অনাথ বক্ধু 
সাঁঘাত, বয়েজ ট্রেনিং কটেজ, সানরাইজ দ্র্যামাটক ক্লাব এবং সাধনা ৪পাবালক 
লাইব্রেরীকে মিলিত করেই এই নতন নামে ক্লাবাঁটি হয় ১৯৯৫ সালে 1১৪ আজও 
এই র্লাবটি বিভিন্ন স্বামলক কাজ, পাঠাগার পারচালনা ও দুর্গোৎসব ইত্যাদি 
করে সমাজের সুখ-দুঃখের অঙ্গ হয়ে আছে । এদের পরিচালনায় একটি মাধ্যামক 
কুলও পাঁরচাঁলত হওয়া খুবই গৌরবের । হাওড়া পেবা সংঘের মত এদের 
অসামারক ব্যান্ড পাটও এক উল্লেখযোগ্য বিষয় । 

শেষোল্ত ক্লাবটির নাম হচ্ছে “হাওড়া ব্যায়াম সমিতি | এই নামটি বললে আজকে 
হয়তো কোন্‌ ব্যায়ামাগার খখজে পাওয়া যাবে না । কিন্তু ইতিহাস বলে হাওড়া 
তথা পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত ক্লাব অন্নপূণা ব্যায়াম সামীতর আদ নাম ছিল তাই। 
এই ক্লাবাটর আতুরঘর ছিন্ন কালকুণ্ডু লেনে । কুস্ত, মচ্টিযুদ্ধ, জমন্যান্টিক 
করাই ছিল তখন উদ্দেশা । কিন্তু সুস্বাচ্ছের সঙ্গে সুনয়ান্মিত মনও চাই। তাই 
গাঠত হল "স্টুডেন্টস লাইব্রেরী” নামে একটি পাধাগ্বার । সেই পাঠাগ্যারে আসতে 
শুরু করলেন স্বদেশী বিপ্লবী নেতারা । পাঁরকল্পনা হ'ল দেশের দৃগ্বতি ঘুর 
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করার জন্য দদর্গতিনাশন”র পূজো করতে হবে । তাই ব্যায়াম সাঁমাতর সম্পাদক 
ও প্রধান সংগঠক দানু বসু লক্ষণ দাস লেনে ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি 
করে দুগ্পুজো শুর করলেন ১৯৩৩ সালে। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ শরৎচন্দ্র দত্ত, 
লালিত মোহন মণ্ডল, হেমচন্দ্র সং ও দুল“ভ শী প্রমূখ । এ বছরই ক্লাবটি বতমান 
সমিতি ভবনে উঠে আসে । জন্মকাল থেকেই সাঁমতিতে চলতে থাকে সামরিক 
কুচকাওয়াজ, জনসেবা ও ইংরেজ বরোধাী সভা-সামাত । এই ক্লাবেরও ব্যশ্ডপার্টি 
তদ্দানীস্তনকালে বহু বড় বড় জাতীয় নেতাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রশংসা 
পেয়েছে । ১৯৪২ সাল এই ক্লাবের পক্ষে একটি এরীত্হা?সক ঘটনা । “ভারত ছাড় 
আন্দোলন চলছে । সারা দেশ আন্দোলনে উত্তাল । দুপুরের রোদ থাকতে 
থাকতেই দহগ্গ প্রতিমার ভাসান দিতে ইংরেজ জেলা শাসক আদেশ জার করলেন । 
কন্তু কতৃপক্ষ ক্লাবের প্রথানুযায়ী লক্ষমীপূজার বিসজনের দিন একসঙ্গে রাতে 
1বসজ'ন দেবার কথা বন্লেন। ফলে সরকারী আদেশের প্রাতিবাদে সে বছর 
দু প্রাতিমার নিরঞ্জনই স্থগিত রইল । “পরের বছর একসঙ্গে দহট গ্রাতমার নিরপ্জনে 

অভূভপূর্ব শোভাষান্লা দশনের জন্য যে জন-সমাগম হয় তা অতুলনীয় 1১১৫ 
১৯৪৬ সালে কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নাম করে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা 
1বভৎসরূণ ধারণ করেছিল । ভাথেকে সাধারণ নাগাঁরককে রক্ষা করার জন্য যে 
“বজলী ফৌজ" সমিতি গঠন করেছিল তা পশ্চিমবাংলাম়ন এক নাঁজর বিহান দ্টাস্ত | 
দু্টের দমন ও িম্টের পালনই হল যেন এই ক্লাবের মূল কথা । 

এছাড়া আরও কয়েকটি সংপ্রাতষ্ঠত ক্লাব যারা আজও নিজেদের আস্তত্ব বজায় রেখে 
দেশ ও দশের হিতে কাজ করে যাচ্ছে তাদের সংক্ষিপ্ত হীতিহাস আলোচনা করেই 
এই অধ্যায়াঁট শেষ করা হবে । 

রামকৃষ্খপুর সংসদ--১৯০০ থ্ীষ্টাব্দে নজের পাঁরবারের শদয়েকের মত বই 'দয়ে 
একাঁট পাঠাগা- তৈরি করলেন নঞসংহ বসু । পরে এই অণ্চলের আরও দুটি ক্লাব 
যেমন ফ্রেপ্ডস্‌ ইউনাইটেড ক্লাব এবং এক্য সমাজ এরাও এসে এই সংগ্ছার সঙ্গে 
একীভূত হয় । ১৯২০ সালে এরা রামকৃষপ্র বালকা বিদ্যালয় নামে একাঁট 
স্কুল পাঁরচালনা শুর করে। ১৯৩০ সালে এট রামকৃষ্পুর সংসদ নামে 
নামাথিকিত হয়। প্রাতষ্ঠানাট বালকা 'বদ্যাশয়, পাঠাগার ও অন্যান্য 
সেবামূলক কাজ করে সমাজের উপকার সাধন করে চলেছেন । 
শা়কয়া তরুণ দল-_কাতিপয় তরুণের উৎসাহে ১৯৩৬ সালে একটি ফুটবল ক্লাব 
গহসেবে প্রাতাষ্ঠত হয় । তারপর থেকে নিজেদের সাংগঠাঁনক যোগ্যতায় ও সেবা- 
মৃলক কাজের মাধনে সমাজের আচ্ছালাভ করে । পাঠাগার, বিভিন্ন প্রকারের 
খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা নিয়ামত অনুষ্ঠিত করে জেলার একটি প্রথম 
শ্রেণীর ক্লাবে পারণত হয়েছে । একটি প্র'থাঁমক স্কুলও এরা পাঁরচালনা করে । 
সা্মীতর পারচাদলত সার্বজনীন দুগেধিসব জেলার সেরা পুজোগ্াাঁলর অনাতম । 
রামকৃষপুর ব্যায়াম সমিতি--১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শরাঁর চচরি কেন্দ্র হিসেবে | 
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পরে এট আরও পল্লাবত হয় নানা শাখা খুলে যেমন স্কাউট গ্রুপ, ব্রতচারা, 
পাঠাগার, ফুটবল ও বাস্কেটবল ইত্যাঁদ । এদেরও দুগেধিসব একট ঝড় পূজো । 
ধিব়শবিকল্যাণ সংঘ (রামকৃষ্ণপুর )- হাওড়া জেলার এই ব্যায়ামাগারটি যথাথ* 
অথেই একট সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা । ১৯১৪৮ সালে এট প্রাতাষ্ঠত হলেও 
নিজস্ব বাঁড়, 'িনজস্ব ব্যায়ামাগার, পাঠাগার অবৈতনিক প্রার্থামক স্কুল চাল 
এমনাঁক একটি র্যালোপ্যাঁথক 'ডিসপেনসারণীও এরা চালান । 

হাওড়া শহরে ব্যায়ামাব্ আয্পরনম্যান নশরদর সরকারের নাম সর্ধজনাবাঁদত । 
জন্মচ্ান ও যৌবনের অর্ধেক ঢাকায় কাটান । ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে 
শাঁলখায় এসে বাসা বাঁধেন । সৌঁদন থেকে শালিখার যুবশাক্তর মধ্যে দেশপ্রেম ও 
শরীর গঠনের ব্রত নিয়ে কাজ করে গেছেন । তাঁর ব্যারামের গুরু ছিলেন রাজেন 
গুহঠাকুরতা । ১৯৩৬ সালে ঢাকা 'িশ্ধাবদ্যালয় থেকে নীরদবাবু 'আয়রনম্যান? 
উপাঁধ লাভ করেন। তান শুধু ব্যায়ামাবদই ছিলেন না-_স্বাধীনতা সংগ্রামে 
যোগ দিয়ে তিনি স্বাধীনতা সংপ্রামীর তাম্রপত্র ও পেনসন লাভ করেন। ১১৫৪ 
সালে পশ্চিম বাংলার নবরপকার মহখ্যমন্ত্রী ডাঃ বধানচন্দ্র রায় এ রাজ্যের ছাল্র- 
ছাত্রীদের সুস্বাস্থোর জন্য নীরদবাবুকে অগ্রণী হতে বলেন । ডাঃ রায়ের পরামর্শে 
ও অথনিঃকূশো নঙরদ্বাবু ছান্রদের উপধোগী করে 'স্বাঙ্থ্য, ব্যায়াম ও আসন, 
নামে একটি বই প্রকাশ করেন । ব্যায়ামের প্রসঙ্গে ঠতািন এক ডজন বাংলায় বই 
1লখে গেছেন !  তণর প্রতিষ্ঠিত বাবলহ ব্যায়াম সামীততে অনেক কিশোর ও যুবক 
আজও ব্যায়।ম করে চলেছে । নশরদবাবর চমকপ্রদ খেলার মধ্যে ছিল চোখ 'দয়ে 
লোহার শিক বাঁকানো, সূচালো বশাঁ গপায় দিয়ে লোহার রড বাঁকানো, ধারালো 
খাঁড়ার উপর পেট দিয়ে ঝোলা, মাথা দিয়ে ডাব ফাটানো ইত্যাঁদ” ১৩৯১-এর 
৪ঠা বৈশাখ তাঁর মতত্যু হয় । 

এতক্ষণ শহরের ব্যায়াম সামাতিগুলির কথাই ললা হল । এবার গ্রামের একটি 
বিখ্যাত ব্যায়াম সামাঁতর কথা বলা যাক । এই ছামাতটির নাম মাহয়াড়ী মহাকাশ 
ব্যায়াম সামাীত। আন্দল-মোড়ী গ্রামে এই ব্যায়াম সাঁমাতিটি গড়ে উঠে ১৯২৮ 
সালে। উদ্দেশা গ্রামের ছেলেদের স্বাস্থ্যচচরি মধ্য দিয়ে সংস্ছ নাগারক করে 
তোলা । ১৯৮১ সালে ক্লাবের স্বর্ণজয়ন্তী উৎসবও পালিত হয়েছে । ক্লাবাঁট 
গ্রামাণ্চলে হলেও যে তা খুবই সুসংগাঠত ও প্রাণবন্ত তা বোঝা বায় ক্লাবের ১৯৮৫ 
সালের প্রাতবেদন থেকে । অগনাহীজং কমিটির কার্যকরী সভাপাঁতি জয়কৃ্ণ 
মুখাজা িখছেন-__গত বারের মত এবারও পাশ্চমবঙ্গ ভারোক্তোলন সাঁমাতি 
মাহয়াড়ী মহাকাল ব্যায়াম সামাীতিকে ৪৩-তম সিনিরার, ২৮তম জিয়ার ও 
১-ম সাব জ়ানয়ার রাজা ভারোত্তোলন চ্য।ম্পীয়নাশপ অনুষ্ঠান প্রযোজনার গুরু 
দায়িত্ব অর্পণ করে পশ্মিবঙ্গের যোগ্যতম সংস্থার সম্মানে ভূষিত করেছেন । আজ 
পর্যন্ত কোন সংস্থা পবপর ঘু বছর রাজ্য ভারোনত্তোলন চ্যাম্পণয়ানাশপ প্রযোজনার 
দায়িত্ব পেয়েছে কিনা জানি না।১৬ এই মন্তব্যে ষে ক্লাবের শ্রীবাদ্ধর শুভ হীরঙ্গত 
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রয়েছে তা বলাই বাহ্‌ল্য । প্রাতবেদক অন্য আরও লিখেছেন--'শরীর চচ 
যথা--ভারোক্তোলন, দেহ সৌছ্ঠব, যোগব্যাকাম, জিমনান্টিক, সাঁতার, ক্যারাটে 
ইত্যাদি সামীত নানা বিভাগে নিক্মমিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ প্রার চার শত।॥ 
সকাল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে ছশটর পর্ধন্ত নানা দলে বিভন্ত হয়ে ক্ষার 
অনহশীলন করে 1১৭ 


শপ ০ 


হাওড়ার গৌরব কাহিনী_সলিল মিত্র । 
রী 
আনন্দবাজার পত্রিকা ২০" ৮. ১৯৮৭ । 
দৈনিক বন্ছমতী ২০. ৮, ১৯৮৭ | 
51701705 ড/5210 112151% 16. 1969. 
শালিখার ইতিবৃত্ত-_হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
হারক জর়স্ী উৎসব ১৯৮৪-__হাওড়া সেব! সংঘ । 
হীরক জয়ন্তী বর্ষ _সাধজনীন ছুগোত্সব ১৩৯৬-_হাওড়া সেবা সংঘ । 
এঁ 
এ 
১১. আনন্দবাঙ্গার পত্রিকা ৭ই অক্টোবর ১৯৮৯-_-কলকাতার প্রাচীন সার্বজনীন পূজো কোটিকে 
গুটিক__মানস রার। 
১২, ণ 
১৩. ত্র 
১৪, চড়. 2. 10150106 3825005915, 13 ০0/781)-48110199, ৮০92106115৩. 
১৫, 308390 0৮115৩ 1983 11০%121% /৯১0500102 ডিও9এহেই 98170165, 
১৬. মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়াম সমিতি ১৯৮৫ রাঙ্যভারোত্তোলন চ্যাম্প্রীরানশিপ । 
১৭. এঁ 
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১৩৬ 


ন্বিশ্ব জীড়াজ্নে- হাওড়া 


বাণকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এদেশে এলেও রাজদস্ড ধারণ করতে বেশি দেরখ 
করতে হর়ান ইংরেজকে ৷ এদেশের আভ্যন্তরীণ দ্ৃর্বলতা, 1বশবাসহীনতা ও অনৈক্য 
ছল তার প্রধান কারণ । উনাবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ? শিক্ষা বিস্তারে 
তিনাঁট প্রেসিডেন্পীতে তিনাঁট 'বিশ্বাবদ্যালয় চাল করে এদেশশয় যুব শীন্তকে উচ্চ- 
শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিল ইংরেজ শাসক । যার ফলশ্রহীত হিসেবে তৈরি 
হল কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয় । স্বাভাবিক কারণেই কলেজণয় 
শিক্ষা চালু হল। ইংরেজ মানসিকতা তৈরির উদ্দেশ্যে ইংরেজ প্রবাতিত নানা 
প্রকারের খেলাধূলাও এদেশে প্রবার্তত হল । ভার মধ্যে দুটি খেলা ভারতীয়দের 
মধ্যে বিশেষ জনাঁপ্রয়তা লাভ করল । একটি 'কুকেট অপরাঁট ফুটবল । ব্যয়বহুল 
ক্রিকেট খেলা যেমন সঙ্গাতিসম্পন্ন গুজরাতি অধ্যাষত বোম্বাই রাজ্যে একদা 
আস্তানা গড়োছল তেমনি স্বজ্প ব্যয় সম্পন্ন ও উত্তেজনা প্রবণ ফুটবল খেলা শাক্ষত 
বাঙ্গাল যুবকদের কাছে অপেক্ষাকৃতভাবে আবত্ত হয়েছিল । 

উনিশ শতকের আশির দশকে 'বাভন্ন কলেজে যথা শিবপুর হীরঞ্জানয়ারং, বিশপস 
কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সেন্ট জভিয়়ার্স কলেজে ফুটবল খেলার জন্য নিজস্ব 
1টমও গড়ে উঠোঁছল । তাঁরাই আবার বাইরে এসে ফুটবল টিম গঠন করতে উৎসাহী 
হন! এই উৎসাহের ফলশ্রতি হিসেবেই জন্ম নিল মোহনবাগান ক্লাব ১৮৮৯ সালে । 
যাঁদও ট্রেডস্‌ কাপে মোহনবাগান কয়েকবার চ্যাম্পীয়ান হয়েছে--কিন্তু আই. এফ, 
এ. শীল্ডে প্রথম প্রাতিযোগতা করে ১৯০৯ সালে । এরও আগে শোভাবাজার, 
টাউন ক্লাব, হেয়ার স্পোটিং, আর চচূড়া স্পোটিং শীল্ডে যোগদান করে । কিন্তু 
সাফল্য লাভ করতে পরোনি । মোহনবাগান দুবছর শীল্ডে যথারীতি পরাজর বরণ 
করলেও ১৯১১ সালে গোরা সৈন্যদের হারিয়ে প্রথম ভারতীয় টিম হিসেবে এক 
এীতহাসিক নাঁজর সূচ্টি করল । প্রাতিদ্বন্থী গোরা টিমের নাম ছিল ইন্ট ইয়র্ক- 
শাপ্নার রেজিমেণ্ট । এই খেলার মোহনবাগান ৩--১ গোলে [জতে গোরা টিমের 
বরৃদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হীনমণ্যতার মানসিকতা কাটাতে সক্ষম হল । শুধু 
তাই নয়, এই সালেই ইংরেজ রাজশান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হল যে লর্ড কাজ নের 
বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব €( ১৯০৬ ) তাঁরা তুলে নিলেন । একাঁদকে রাষ্ট্রগ্র সৃরেন্দ্রনাথের 
বঙ্গ ভঙ্গ রদ আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য অপরদিকে রাজশান্তর টিমের শনল্ডের 
প্রথম পরাজয় যেন গোদের উপর বিষফোঁড়ার সামিল হল ইংরেজ শান্তর কাছে। 
এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হল এইজন্য, এই শীল্ড খেলার যে এগারজন ভারতাঁয় 
খেলোয়াড় ছিলেন তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন ব্যাল উত্তরপাড়ার বাধ মুখা্জী 
পারবায়ের ছেলে মনোমোহন মুখাজজী। এই উত্তরপাড়া কালের গাততে হাওড়া 


১০৯, 


'জেলা থেকে আজ আলাদা হয়ে গেলেও হাতহাসের পুরানো নাঁজরে দেখতে পাওয়া 
যায় যে উহা এককালে হাওড়া জেলারই উত্তরাংশ 'ছিল। তার জন্যই উহার নাম 
হয় উত্তরপাড়া অথ বালির উত্তর দিকের অংশ । এ্রীতহাসিকগণ বলেন “বাঁল" 
একটি প্ঃরাতন গ্রাম । বতর্মান উত্তরপাড়ার সীমানায় খালের বাঁ-ধারে ইট খোলা 
অণ্চল চকবালণ? নামে আজও আঁভহিত । পশ্চিম বাংলার প্রবীণদের মধ্যেও এখনও 
'বালি-উত্তরপাড়া" ডাক আত পরিচিত ।১ | 

সুতরাং মোহনবাগানের সোঁদনের শীল্ড জয়ের গৌরব জাতশয় গৌরব হলেও হাওড়া 
জেলার গর্ব এই যে সেই জয়ের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন মনোমোহন মুখাজী 
নামে জনৈক হাওড়ার খেলোয়াড় । সেই অর্থে মোহনবাগান হাওড়ার ক্লাব না 
হলেও মনোমোহনের জন্য হাওড়াবাসী বিশেষভাবে গবনিহভব করতে পারে । তৎ- 
কালে এই জয় কেবল ফুটবলের জয় বলে চাহত হত না--এই জয় ?ছল 'ব্রাটিশ 
সাম্রাজাবাদের অপসারণের বিরহদ্ধেই প্রতীকী জয় । শোনা যায়, জনৈক বৃদ্ধ ভদ্ু- 
লোক মোহনবাগানের ডিফেন্ডার রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটাজীকে সেদিন বুকে 
জাঁড়য়ে ধরে ফোর্ট উপিয়ামের 'ইউানয়ন জ্যাকের' কে অঙ্গীল নিদেশি করে 
বলেছিলেন-_-“বলো, বলো. কবে তোমরা ওটাকে টেনে নামাবে 27 

এখানেই উত্ত পাড়া মুখাজ1 পাঁরবারের ফুটবলের হীতিহাসের হীতি হয়নি । দীর্ঘ 
আচঢাশ বছর পর অথাৎ ১৯৩৯ সালে আবার এই মোহনবাগানই প্রথম আই. এফ. 
এফের তীগ চ্যাম্পীয়ন হল । “যাঁদও ভারতীয় দল হসেবে লীগ বজয়ের প্রথম 
গৌরব লাভ করেছিল মহমেভান স্পোর্টিং ১৯৩৪ সালে | ৩৪--৩৮ পর্যন্ত পাঁচ 
বছর লাগ চ্যাম্পীয়ান ছিল এই মহমেডান স্পেটিং।৮ৎ মোহনবাগানের এবারের 
প্রথম লীগ বিজয়ের তিলকের ফোঁটা পড়েছিল আবার উত্তরপাড়ার মুখাজৰ বংশেরই 
এক অধস্থন পুরষের কপালে । তিনি ছিলেন মনোমোহনেরই সুযোগ্য পুত্র বিমল 
মুখাজী। তবে এবার বিশলবাব আর পিতার ন্যায় একজন খেলোয়াড়ই ছিলেন 
না তিনি ছিলেন স্বয়ং দলের অধিনায়ক । পিতা-পুন্রের এই যৌথ সাফলোর 
ইতিহাস হাওড়াবানীর স্মৃতির ইতিহাসে যাতে ম্লান হয়ে না যায় তাই এই আলো- 
চনার প্রাসাঙ্গকতা ৷ 

এবার হাওড়া দেলার ফুটবল হীতিহাসের কথায় আবার আপা যাক। হাওড়া 
জেলায় ঠিক কবে থেকে ফুটবণশ খেলার প্রচলন হল তা সঠিক 'দনক্ষণ বানয়ে বিতক 
থাকতেই পারে । তবে হাওড়ার 'বাঁশিষ্ট ফুটবণ রেফার কালশ রায় তাঁর হাওড়া 
জেলার ফুটবল খেলার হীতিহাস* বইতে পিখছেন--১৮৭৭ ধাীঃ থেকে হাওড়ায় 
ফুটব«। খেলা চাপ? হয় । তবে তৎকালে এ ফুটবল রেলকমণ, মিলটারী, পুলিশ 
ও শিবপুর ব. ই. কলেজের ছাদের মধ্যেই সখমাবদ্ধ ছিল । ১৮৮৯ খ্রীঃ প্রথম 
প্রতিযোগিভামূলক খেলা প্রেস কাপ? প্রবত্নের মধ্য দিয়া আমাদের দেশে ফুট- 
বলের হীতহাস সূত্রপাত হয় ॥। আর আই. এফ. এ.র জন্ম হয় ১৮৯৩ সালে ।ঃ 
আই. এফ. এ. ফুটবল প্রাতযোগিতাপ্ধ আগে ট্রেউস কাপ্রে' ফুটবল প্রাতযোগিতা 


৯১৪০ 


বঙ্গদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল। আই এফ. এ-র সাহেবরা ট্রেজন কাপের” 
সাহেবদের সম্মানের চোখে দেখতেন না--কারণ গুরা ছিলেন বাধসাদার--বিশেষ 
করে আবার জুটাঁমলের মালিক বাম্যানেজার বলে। তাই হয়তো এঁ কাপের, 
অনুরূপ নামও হয়েছিল । হাওড়া শহরে আই. এফ. এ. পারিচালিত প্রথম “হাওড়া 
লীগ ফুটবল' চালু হয় ১৯১৮ সালে । এই লীগে হাওড়া থেকে প্রথম যে পাঁচটি 
ক্লাব যোগ 'দিয়োছল সেগ্াল হচ্ছে হাওড়া ইউনিয়ন, হাওড়া টাউন ক্লাব, হাওড়া 
স্পোর্টিং ক্লাব, শিবপুর ইনস্টিটিউট ও শিবপুর ইউীনয়ন ক্লাব ।৬ পরে অধশ্য 
শালকিয়া ফ্রেডন, আন্দ্ুল স্পোটিং ক্লাব, মাকড়দহ স্পোটং ক্লাব প্রভৃতিও যোগদান 
করেছিল । হাওড়া লীগ যাঁরা চালাতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুধাংশু 
বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যবহারজীবখ সংব্রত ব্যানাজীর পিতা ), প্রতাপ মৃখাজাঁ, 
এম. দত্ত, ডাঃ রমেন 'মন্র এবং ডাঃ রহমান ।8 

হাওড়ার শহর ও গ্রামে ফুটবল খেলার প্রসার ও প্রতিযোগিতা যাতে উত্তরোত্তর 
বাদ্ধ পায় তারজন্য ১৯৩৮ সালে মাকড়ুদহে "হাওড়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন, 
নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা তোর করা হয়। উদ্য্যোস্তাদের মধো ছিলেন ভূধর 
ব্যানাজী €পৃবহিন্পাড়া), ডাঃ রমেন 'মিন্র (মধ্য হাওড়া), ব:কাঙ্গদ রায় রোউভাড়া), 
[শিবপ্রসাদ ব্যানাজাঁ € দঃ ঝাপড়দহ ), ফাঁণভূষণ দত্ত (দঃ হাওড়া ), প্রবোধ কুমার 
ব্যানাজাঁ (মাকড়দহ ) এবং মহম্মদ আবদহল মাল্লক (হাওড়া )। এদের মধ্যে 
ভূধর ব্যানাজী ছিলেন প্রধান সংগঠক 1৫ বালি গ্রামেরও ফুটবলের এতহ্য আছে। 
এই গ্রামে ফুটবলের গ্রবতক ছিলেন কান্তি গোস্বামী, রাজেন সেট ও শশাগকশেখর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । আর দক্ষিণ বাঁলতে ছিলেন প্রবোধ ভর্রাচার্যসহ সান ীতি 
গোস্বাম। ও ব্রজগোপাল রায় | 

এক্ষেতে উল্লেখ করা যেতে পারে, আই, এফ- এ. শনজ্ড ও লীগের খেলা যেমন 
কলকাতায় ভারতের সেরা ফুটবল 1টমগ্ছলিকে আকরণ করে তেমান বোম্বাইতে 
রোভাস কাপও সমান গুরত্বপূর্ণ । ১৯৩৯ সাল । রোভার কাপ খেলার জন্য 
বোম্বাই থেকে আমল্ণ আসে বাংলার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল টিমগুলির কাছে। 
গিল্তু সে বছর বাংলা থেকে কেউ গেল না। হাওড়া জেলা ফুটবল এসোসয়েশনই 
সে বছর সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে সবপ্রথম রোভার্স কাপে যোগদান করে বাংলার 
মুখ রেখোছিল ॥। ঘাঁদও বাংলা ফাইনাল খেলায় ১-২ গোলে পরাজয় বরণ করে । 
তাতে খেলোছিলেন জীবনকৃ্ণ ব্যানাজী €আঁধনায়ক ), বিভূতিভূষণ সরকার,. 
প্রফুল্ল মিত্র, রহমন, কেস্ট ব্যানাজাঁ? শচীন্দ্রনাথ মিন (ল্যাংচা ), নরসীমা, কৃষণরাও, 
মোহন টাট, পশুপাঁত ব্যানাজাঁ (লেড়ো ), জামান, ওসমান, জোন্স, রঙ্গনাথম 
এবং গিৎুকর চ্যাটাজীঁ ।৬ 

হাওড়ার ফুটবলাররা কেবল হাওড়ার 'টমগুলির হয়েই প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ম্যাচ 
কলকাতায় খেলেনান, কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ক্লাবেও খেলে নিজেদের 
কাঁতত্ব দোখয়েছেন । তার মধ্যে বশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শরৎ চৌধুরী, দেবা 


১৪৯, 


ঘোষ, তাভয়পদ্ রায়, রতন দত্ত, দাশহ মিপ্) পি. বমন, বাঘা কুপ্ড, রতন সেন, 
কাঁঙক চ্যাটাজ, লাযাংচা মিন্র, পদ্ম ব্যানাজ্, আদিত্য রায়, শৈলেন মান্না, 
নশলেশ সরকার, সমর (বদ্রু ) ব্যানার্জী প্রমুখ । 

শরৎ শৌধুরী ঠিশবপুর ধিশপস্‌ কলেজের ছাত্র ছিলেন ৷ হাওড়া ইউনাইটেড ক্লাবে 
ব্যাকে খেলতেন । এই ক্লাবটি হাওড়াতে ইংরেজরাই স্থাপন করেন ১৮৮০--১৮৯০ 
সালের কোন এক সময়ে । ক্লাবের বেশির ভাগ খেলোয়্াড়ই ছিল এ্যাংলো 
ইন্ডিয়ান ও ইউরোপায় সাহেব । তাঁদের মধ্যে শরতবাব নিজেকে প্রাতান্ঠি 
খেলোপ়্াড় বলে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন । ১৯০৬ সালে তিনি সাঁনয়ার 
াডিশনে বটিশ ালটারী টিম রয়েল আহীরিশ রাইফেলের 'বিরঃছ্ধে অতুলনীয় 
খেলা খেলেছিলেন । তদ্দানীস্তন পদ ইংালশ ম্যান* (বর্তমান স্টেটসম্যান ) 
পান্রকা গিখছে--শরৎ চৌধুরী এই খেলায় একাঁটও বল একবারের জন্য বিপথে 
চালিত করেননি ।, 

আন্দূলের অভয়পদ্দ রায় ছিলেন শোভাবাজার ক্লাবের আঁধনায়ক । ১৯০৫ সালে 
আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী ডালহৌসী এ. ি- এবং ১৯০৬ সালে আই. এফ. এ. 
শীল জয়ী ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিরদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচে দেশীয় টাঁমের 
আঁধনায়কও ছিলেন তান । এই শোভাবাজার ক্লাব কলকাতার আদ ফুটবল 
র্লাবগলির মধ্যে অন্যতম । 

রঙন দত্ত ১৯২১ সালে হাওড়া ইউানয়ন ক্লাবে খেলা শুর করেন । প্রথম জীবনে 
ব্যাকে খেলা শুর করলেও শেষে গোলরক্ষক হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন । 

দেবী ঘোষ_-হাওড়া ইউীনয়নে ব্যাক হিসেবে ফুটবল খেলা শুর করেন। 
কলকাতার মাণেও একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় ছিলেন । শুধু দেশেই নয়__ 
১৯৩৩ সালে কলম্বো, ৩৪ সাদে ভারতের আই. এফ. এ-র বাছাই দলের হয়ে 
খেলোছলেন ! ১৯৩৬ স'লে মোহনবাগানের হয়ে ভুরান্ড খেলোছিলেন । ফুটবল 
বিশেষজ্ঞদের মতে গোঘ্ঠ গানের পর এত বড় ব্যাক আর দেখা যায় নি। 

দাশ মিত্র-_হাওড়া ইউীনয়নের সম্পাদক ও রাইট হাফ হিসেবে ময়দানে পাঁরাচিত 
ছিপেন । ১৯৪০-এ ভিনি এরয়ানের হয়ে মোহনবাগানকে শীল্ড খেলায় ৪--১ 
গোলে প্রাজিত করতে সহায়তা করেন । তিনি একজন প্রশিক্ষকও ছিলেন । এই 
ক্লাবেরই আক এক বিশিন্ট ফুটবণযর ছিলেন পরেশ চক্রবত। 

কাক চ)াটাজ। _-বাঁলর ছেলে_ হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে কলকাতার মাঠে খেলে 
গেছেন রাইট আউটে । কোনাদন দলত্যাগগ করেন নি । ১৯৫৪ সালে খেলা থেকে 
অবনর নেন। ক1৩কবাবহর বংশ তিন পঃরঃষের ফুটবলার ! কাঁতিকবাবু, তাঁর 
পুত কৃষ্ককমজল চ্যাটাজ) জজটোলগ্রাফে খেলতেন । কমলবাবুর ছেলে মোহন- 
বাগনের সত্যাঁজৎ চ্যাটাজীঁ। সত্যাঁজৎবাবুর ডিও হিসেবে ভারতাবখ্যাত 
নাম আছে । তন পুরুষের শ্রেণীর ফুটবল খেলার বংশ বিরল । এনা মিশ্র ও 
কে. দত্তও এ একই ক্লাবে খেলতেন । 


“৯৪৭ 


রাধানাথ (রাজা ) ব্যানাজীঁ_-বালির ছেলে । হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে ১৯২৯ 
সালে ইম্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরচ্ধে খেলতে গিয়ে তলপেটে আধ্াত পান । সঙ্গে সঙ্গে 
মেডিকেল কলেজে ভাত করানো হলো । কিন্তু বচানো গেল না। তাঁর নামেই 
আই. এফ. এ “রাজা শীল্ড' প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত ফটবলার বদ্ু. ব্যানাজীর 
1তাঁন দাদা ছিলেন । 

শচীন মিত্র (ল্যাংচা )- জন্ম বধমানে । কিশোর বয়স থেকে বালিতে লেখাপড়া 
শেখেন । সেই থেকে আজও বালির বাসিন্দা । খেলা শুর বালি ওয়েলিংটন 
ক্লাবে । কলকাতার প্রথম শ্রেণীর বেশ কয়েকটি ক্লাবেই খেলেন । মোহনবাগানে 
খেলে তিনি ভারত বখ্যাত হন । ল্যাংচাবাবুরও বংশ তিন পুরুষের প্রথম শ্রেণী 
ফুটবলার । তবে সেটা কার্তিকবাবূর মত ছেলের বংশের নয়- মেয়ের বংশের । 
বিখ্যাত নীলেশ সরকার ল্যাংচাবাবৃর জামাতা । নীলেশবাবুর ছেলে সন্দ্বীপ 
সরকারও প্রথম ডিভিসনে শালকিয়া ফরেণ্ডেসের হয়ে খেলেন । খেলোয়াড় হিসাবে 
যেমন তান খ্যাত ছিলেন কোচ হিসেবেও ততোধিক খ্যাতি পেয়েছিলেন ৷ তাঁরই 
কাছে ফুটবলের দ্রোনং পেয়োছিলেন বদ্রদ ব্যানাজীঁ, নীলেশ সরকার, সংব্রত 
ভট্টাচার্য, পি. দে. (জংলা ) ও স্বপন সেনগুপ্ত । কোচ হিসেবে ল্যাংচাবাব্‌ 
ভারত বখ্যাত । 

রতন সেন--বাগনানবাসাী রতনবাব: প্রথম জীবনে শালকিয়া ফ্লেশ্ডসের রাইট আউট 
হিনেবে ফুটবল জীবন শহর করেন । পরে কলকাতার ভবানীপুর ও মোহনবাগানে 
যোগদেন। শুধু ভারতের প্রথম শ্রেণর ফটবল ম্যাচেই তান অংশ নেন নি-- 
১৯৫৬১ সালে পাকিস্তান, ১৯৬৬ সালে সোঁভয়েট রাশিয়া, ১৯৬৬-তে দুরপ্রাচো 
মোহনবাগানের হয়ে খেলতে যান । আন্তজাতিক ম্যাচেও তানি জামনিা?, অস্ট্রোলয়া 
ও চীনের বরুদ্ধেও আই, এফ. এ. একাদশের হয়ে খেলে ফুটবলে হাওড়াবাসীর 
সুনাম বাড়িয়েছেন । 

শৈলেন মান্না- পৈতৃক বাস হৃগলাীর রমানাথপহুর গ্রামে হলেও মাতুলালয় হাওড়ার 
ব্যাটরাতেই তাঁর জন্ম । মামাদের তত্বাবধানেই তাঁর ফুটবল জানব গড়ে ওঠে । 
“আমার ছেলেবেলা? প্রবন্ধে শৈলেন মান্না নিজেই লিখছেন--“আমাদের নিজেদের 
ক্লাব বলতে ছিল বশ্যাটরা 'ডীসাপ্রন ফুটবল ক্লাব (বি. ভি. এফ. সি. )। কানাই, 
অবনাঁ, অমর পালচৌধুর? এবং চায়না পালকেও মনে পড়ে । এরাও আমাদের 
সঙ্গে ছিল। চায়না পরে ইন্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিল । জেলার খেলাতে বিস্তর 
খেলোছি। এই ভাবেই আমি তোর হচ্ছিলাম নিজেরই অজান্তে 1৮৮ তারপর ১৯৪২ 
সাল থেকেই মোহনবাগানের বে জার্ঁ পড়লেন তা জীবনে কখনও ছাড়েনান। 
মোহনবাগানের যাঁরা ঘরের ছেলে" বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে হাওড়ার শৈলেন 
বান্না অন্যতম শ্রেষ্ঠ । জীবনে বহু বিজয়ের শাক্ষী তান 'নজেই। একদিন 
কলকাতার ফুটবলে গোত্ঠ পাল ও উমাপতি কুমার যেমন কিংবদস্তীতে পাঁরণত 
হয়েছিলেন তেমনি মোহনবাগানে “ঘরের ছেলে শৈলেন মান্লাও নিজেকে সেই স্তরে 
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উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ১৯৪৮ সালে ভারত ফুটবলে সবণপ্রথম আঁলম্পিকে 
যোগ দেয় । সেবারের আলাম্পক হয়োছল লণ্ডন শহরে । শৈলেন মান্না ভারতীয় 
ফুটবল টিমের আঁধনার়ক ছিলেন । আর আঁধনায়ক ছিলেন টি-আও । শৈলেন 
মান্না খাল পায়ে খেলে যে নৈপুণ্য সেদিন দেখিয়োছিশেন তাতে ইংলন্ডের রাজা"-" 
ও রানী তাঁকে বাঁকংহাম প্রাসাদে একান্তে এক চা-চক্কে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে 
[ছলেন । এই সম্মান কজন পান । 

এই প্রসঙ্গে আর এক হাওড়ারাসাঁর কথা একটু বলে রাখার মত । সেবারের 
আঁলাম্পকে ভারতের বাক্সং টিমের সহঃ ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন শালাকিপ্নার 
বাশম্ট ব্যবসায় ও ক্লডামোদণ মণিলাল আটা । মোহনবাগানের একদা জায়েপ্ট 
কিলার ফুটবলার বলাই চ্যাটাজাঁই সেবারে আলাম্পক টিমের বক্সিং-এর ম্যানেজার 
লেন । তান শালাকয়া ফ্লে্ডসে গল্প করোছিলেন যে গবমান থেকে যখন বক্সিং 
টিম লন্ডনে নামে তখন মণিলাল আটাকে দোৌখয়ে ওদেশের বক্সিং-এর জনৈক 
কম্ণকতা তাঁকে (বি, গড. চ্যাটাজ কে ) জিজ্ঞেস করোছিলেন--ইনিই কি তোমাদের 
হেভাঁ ওয়েট বাক্সং চ্যাম্পয়ান 2 উল্লেখা মাঁণ আটার চেহারা প্রকৃত পক্ষেই দেখার 
মত ছল । যাঁদও [তিনি কোনাদন বক্সিং পড়েননি । এর পেছনে যাঁর হাত ছিল 
তন হচ্ছেন শালকিয়া ফ্রেডস এসেঠসয়েশনের সম্পাদক নরনারায়ণ চ্যাটাজী 
(ঝণ্টু্দা)। অলিম্পিক বাওয়ার আগের দিন মাঁণবাব ঝশ্টুদার কাছে ভারতীয় 
দণের হয়ে লশ্ডনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ঝণ্টুদা কালাবলম্ব না করে 
মণিবাবুকে নিয়ে সন্ধ্যে বেলায় আই. এফ. এর প্রবাদ পুরহ্ষ পঙ্কজ কুমার গুপ্তের 
কাছে গিয়ে হাঁজর । চব্বিশ ঘণ্টা আগে এই রকম একাঁট আবদার রক্ষা করা 
কার পক্ষে সম্ভব ! িত্তু ঝণ্টুবাবূর পরিচিতির সুবাদেই সেই অসম্ভব আবদার 
রক্ষা করেন পঞ্জবাবহ । যাও নিজ খরচেই তাঁকে যেতে হয়েছিল । 

১৯৪৯ সালে শ্রীলঙ্কায় শ্রীমান্না ভারতীয় দলের আঁধনায়ক হলেন । ১ সালে 
দল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমসের ভারতীয় আধনায়ক হয়ে ইরাককে ১--:০ গোলে 
হারিয়ে সোনা জেতেন । কোয়েড্রাঙ্গলার ফুটবলে ভারতের তিনবার আঁধনায়ক 
হন তিনি! িন বারই ভারত চ্যাম্পনয়ান হয় । ১৯৬২ সালে সুইডেনের রাজধানী 
হেলাসাক আলাম্পকে আবার ভারতের আঁধনায়ক । 

১৯৫৯ সালে খেলতে খেলতে ইংলণ্ডে যান কোচেস ট্রেনং নিতে । এখানে মনে 
রাখা যেতে পারে যে এত বৌঁচন্রযপূর্ণ ফুটবলের জীবন শৈলেন মালার হয়েছে 
মোহনবাগানের সাহচর্য ও নিজ গুণপণা গুণে । কস্তু এত িছ করার পরও 
শৈলেন মান্না কোনাদন অর্থের বিনিময়ে ক্লাবের হয়ে খেলেননি. যেমন খেলেননি 
গোষ্ঠ পাল, উমাপাঁত কুমার, করুণা ভন্রাচাষ্য ও চুনী গোস্বামীর মত “ঘরের ছেলে, 
কৃতী খেলোয়াড়রা ।৯ এহেন কৃতী বঙ্গ সন্তানকে ভারত সরকার ১৯৭১ সালে 
পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত করে যোগ্য কাজই করেছেন । 

সমর ব্যানার্জী € বদ্রু; ) বানি গ্রামের এক খেলোনাড়। ফন্টবলের হাতেখাঁড় বালি 
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প্রতিভা ক্লাবে । তারপরই মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান । মোহনবাগানের 
ফুটবল অধিনায়ক হয়ে ভারতব্যাপী খ্যাত লাভ। ১৯৫৬ সালে অন্ট্রোলয়ার 
মেলবোর্ন আলাম্পকে ভারভশয় ফুটবলের আঁধনায়ক হয়ে ভারতকে আন্তজাতিক 
মানে চতুথ স্থানে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়োছলেন ; আজও পযন্ত এটিই আঁনাম্পক 
ফুটবলে ভারতের সবেচ্চি স্থান হয়ে আছে । ূ 

বালির আর এক ফঃটবলার ছিলেন কমল সামন্ত । শৈলেন মান্বার স্থানে মোহন- 
বাগানের ব্যাকে কয়েক পর খেলে সম্নান পেয়োছলেন ৷ 15 58816951720) 
[লিখলে--0০০৫ 58005010009 001 9. 1৬97109, 

বাঁলর ফুটবলের কথা আলোচনা করতে গেলেই ওয়োলিংটন ক্লাবের নাম প্রথমেই 
করতে হয় । শতবর্ষ অতিক্রম কনে আজও বালি গ্রাথশেটিক ক্লাব নামে সে ক্লাবাটি 
বঙ্গ কীড়াঙ্গনে ইতিহাস হয়ে আছে । এই ক্লাবাটই ১৮৮৮ সালে ওয়োলংটন ক্লাব 
নামে স্থাপিত হর । পরে দেশ স্বাধীন হলে ১৯৫৪ সালে রাবের নাম ওয়োলংটন 
পারবরতন করে বাল গ্্যাথলোঁটক ক্লাব নামে উহা নামাঁথ্কিত হল। এ ক্লাবের 
প্রধান স্থাপপ্নিতা ছিলেন মনমোহন গোস্বামী! মোহনবাগান ক্লাব সর্বপ্রথম শশল্ড 
জয় করে ফুটবলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হীনমণাতা কাটাতে সাহায্য করোছল 
এ কথা আগেই উল্লেখ করা হরেছে। তেমান বালির ওয়োলিংটন ক্লাবও তরদানীজ্তন 
কলকাতার বিখ্যাত ফুটবল টম রয়েল আটি'লারী গ্যারিসন নামে একটি িলিটারণ 
দলকে ৩--১ গোলে পরাজিত করে ফ:্টবলে জেলার যুবকদের মনে এক নতুন 
আতআবশ্বাস ও আত্মমষণদা প্রতিষ্ঠা করোছিল ! সৌদ্ক থেকে বিচার করলে জেলার 
মধ্যে এই ক্লাবাঁটর এীতহ্য স্মরণ করার মও 1 তবে এক্ষেলে বালি প্রতিভা ক্লাবের 
কথাও মনে রাখতে হয় । কারণ বালির নাম? কিছু ফুটবলার এই ক্লাবের মাধ্যমেই 
কলকাতার মাঠে আত্ম প্রকাশ করেন- তাঁদের মধ্যে বদ্রু ব্যানাজ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । আজকের 'বখ্যাত ফুটবলার সত্যজিৎ চ্যাটাজৰ বাল এ্যাথলেটিক 
ক্লাবেরই সক্রিয় সদস্য । 

হ।ওড়া জেলার আরও কয়েকজন কৃতী ফুটবলারের নাম উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ 
শেষ করা হবে । আমতা তাজপুরের আদত্য রায় আউটে হাওড়া স্পোিং-এর হয়ে 
খেলে ইংরেজ আমলে কৃতিত্ব অজজন করেছিলেন । শালকিয়ার পশুপতি ব্যানাজ ৭ 
( লেড়োদা ), সতাংশু কুণ্ডু (বাঘা কুণ্ডু ) ও পি. বর্মন: হাওড়ার সমর দত্ত ( কেন্ট 
দত্ত), বালির নীলেশ সরকার প্রমুখ ছিলেন নামী ফুটবল খেলোয়াড় । এই নীলেশ- 
বাবুই কলকাতার মাঠে “হযাভ্রক সরকার? নামে একদা খ্যাত ছিলেন । একবার কোন 
ম্যাচে একটি গোল করতে পাবলে তিনটি গোল তিনি করতেনই । তাই তাঁকে এই 
নামে মাঠে ডাকা হত। ইন্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের হয়েই তিনি কয়েকবার দল 
বদল করেন । হাওড়ার অপর চার খ্যাতনামা খেলোয়ারদের মধ্যে আছেন অশোক 
চ্যাটাজ আঁময় ব্যানার অরুণ ঘোষ ও সুদীপ চ্যাটাজঁ। অশোক চ্যাটাজঁর 
বড় কীঁতত্ব হচ্ছে ১৯৬৫ সালে “কুয়ালালামপুরে মারডেকা ফুটবল ম্যাচে মোহন- 
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বাগানের হয়ে তিনি জাপানের বিরদ্ধে হ্যাঁন্রক করেছিলেন (১০ এই মারডেকা 
ম্যাচে বালির ল্যাং্চা গন্র 'ছিছ্েন ভারতের ফন্টবদ কোচ। ১৯৬০ সালে অরশ্ণ 
ঘোষ রোম আরগাম্পকে ভারতের হয়ে খেলেন । শিবপুরের সুদীপ চ্যাটাজী 
কলকাতার মাঠে সকপসের দৃষ্টি আকষণ করেন ১৯৮২ সালে । সে বছর কলকাতার 
ইডেন গার্ডেনসে “নেহর? আন্তজাতিক গোল্ড কাপের প্রথম প্রাতযোগিতা শর 
হয় ॥ সুদশপবাবু তাতে প্রথ ভারতের আঁধিনায়ক হন । আ'শির দশকের আর 

এক কৃতণ খেলোয়াড় হলেন বিকাশ পাঁজি। হাওড়ার জগদীশপুরে বলাহাটি 
গ্রামের ছেলে । তিনি ক্যালকাটা গিমখানা ও শালকিয়া ফ্লেপ্ডসে ফন্টবল জীবন 
শুরু করেন। ১৯৮১ সালে ত্রিচ্দরে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পয়ানশিপে খেলে 
কাঁতত্ব দেখান । পরে মোহনবাগ্ান-ইম্টবেশ্গলেও দল বদল করেন । ১৯৯১ সালে 
ত্রবান্দমমে নেহরু গোজ্ড কাপে জাম্বয়ার বিরদ্ধে ভারত ১০ গোলে জয়ী হয়। 
গোলাঁট আঁধনায়ক িকাশই করেন 1১১ এই বকাশ পাঁজকে কলকাতা তথা ভারতের 
ফুটবলে পুনঃগ্রাতিষ্ঠিত করার কাতিত্বের মূলে ছিলেন শালাকয়া ফ্লেপ্ডসের কর্ণধার 
নরনারায়ণ চ্যাটাজন ( ঝণ্ঠুদা )-এ সত্যি পবকাশ বাবুও স্বীকার করেন । 


হাও"্গা জেলা থেকে আই, এফের প্রথম সভাপাঁতি নিবাণিত হন কোনার আধবাসী 
হেমন্ত কুমার দে। অপর পক্ষে 'ক্রকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের ( 1স. এ. বি) 
হাওড়া জেলা থেকে প্রথম সম্পাদক 'নবাঁচিত হন শালাকয়া ফ্লেপ্ডসের সম্পাদক 
নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (বষ্টুদা ) (১৯৭৫ সাল )। আই. এফ-এর কার্য করা 
সাঁমতর প্রথম জেলার 'িবরচিত সদস্য হন ১৯৩৮ সালে হাওড়ার ডাঃ রমেন মিন্। 
কলকাতা রেফার এসোসিয়েশন প্রাঙিষ্ঠাতার্দের মধ্যে তান 'ছলেন অনাতম । 
1তাঁন হাওড়া ইউানয়নের সম্পাদকও ছলেন 1১৯২ 
কলকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলায় রেফার? করার যোগ্যতা অন করে 
খ্যাঁতলাভ করোছিন্েন হাওড়া-শালিখার মানকলাল বস; ও সন্তোষকুমার 
সেন। এরা দুজনেই 1তারশের দশকে আই" এফ. এ. পাঁরচাগলত প্রথম শ্রেণীর 
ফুটবল ম্যাচ পাঁরচালনা করতেন । মানিকবাবদ কনকাভার জোক হলেও দা্ঘ 
পণ্াশ বছর ধরে শালাকয়ায় থেকেই মত্যু বরণ করেন । 
হাওড়া জেলা রেফারী এসোসিয়েশন প্রথম গত হয ১৯৪৪ সালে । এর প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন তুষ্টু ঘোষ। কলকাতার মত হাওড়া জেলায়ও প্রবীণ 
খেলোয়াড়দের নিয়ে ১৯৬৬ সালে হাওড়া জেলা ভেটারেল্স স্পোরটস 
এসোসিয়েশন, গঠিত হয় । উদ্যোন্তা ছিলেন কালী রায়, পশদ্পাঁত ব্যানাজী ও 
রবশন্দ্রনাথ হাজরা । ফুটবলে ১৯৬৫ সালে অরধণ ঘোষ 'অজর্ন পুরস্কার, 
পেয়ে হাওড়াবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন । আধুঁনক ফুটবলের একটি 
অত্যাবশ্যকীয় 'জানষ হচ্ছে “স্পোর্টস মোঁডাঁসন' । ১৯৭০ সালে হাওড়ার 
খ্যাতনামা চিকৎসক ভাঃ দরীনবন্ধ, বানাজারর উদ্যোগে ও ডাঃ এম. এস. 
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ঘোষের (বিখ্যাত আঁ্ছার্গকৎসক ) সভাপাতত্বে “হাওড়া জেলা স্পোর্টস 
মেঁডাসন' তৈরি হলে খেলোয়াড়দের অশেষ উপকার সাধিত হয়। শুধু 
হাওড়ায় নয়--পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে যাঁরা স্পোর্টস মোঁডীসন নিয়ে প্রথম চিন্তা 
ভাবনা করেন ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম । ডাঃ ব্যানাজীকে ভারত 
সরকার তার সমাজ সেবার স্বাকীতি ?হসেবে ১৯৯১ সালে পপম্মন্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত 
করেন । পাঞ্জাবের পাতিক্ালা এন. আই. এস ফুটবল কোচ হিসেবে জেলার অগ্র- 
দত বলা যায় যথাক্রমে ল্যাংচা 'িত্র ও অশোক নাগকে । রামকৃষ্পুরের অশোক 
নাগ সম্বন্ধে নরনারায়ণ চ্যাটাজর্ঁ লখছেন- 6 05 48৯5০ত 88 & 20911 
০০০৪1] ০099010, 1১0 100 15195 5109915 500115 580550 0006 6০০০৪] 
15810 01 005 981108, চ11211075 11017001101) 10 1151 01515101, [:58805 01 
0919006 2100 21590 9:5860. 105 9090111 60 15108110110 71150 1015191010, ১৩ 
আর ল্যাংচা 'মিন্র [তিনি নিজেই এক ইতিহাস । 


এতক্ষণ ফুটবলে হাওড়া জেলার খেলোয়াড়দের কাতিত্বপূর্ণ গৌরবের কথা আলোচনা 
করা হল । কন্তু এই ফ:টবলকেই কেন্দ্র করে একদা হাওড়া জেলায় একাঁট মমান্তক 
ঘটনা ঘটে গিয়োছল । সেই ইতিহাসের একটু আলোচনা করার প্রয়োজনখয়তা 
আছে । ফঃটবল খেলা যে হাওড়ার গ্রামেতেও কত জনাগ্রয় হয়ে উঠোছল তার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বাকরা (আমতা ) ওয়েম্টার্ণ ফুটবল ক্লাব । গ্রামের মধ্যে 
এটি সম্ভবত প্রাচীনতম ক্লাব । এর প্রীভিষ্ঠা হয় ১৮৮২ দালে। এই ক্লাব তার 
শতবর্থ উদ্যাপন ক'রে পশ্চিম বাংলাঞ্ তার গৌরবের কথা ঘোষণা করায় 
হাওড়াবাসী মানই গাবতি । এই ক্লাবের উদ্বোগে “ভাগ্যধর শাল্ড' নামে একটি 
ফুটবল প্রাতযো 'গিতা অন্নাম্ঠত হয় । কলকাতার নাম-নাম? ক্লাবরাও এতে অংশ 
গ্রহণ করতো । ১৯৭৯ সালে ঝাঁকরা ওয়েত্টার্ণ ক্লাবের মাঠে মাহলা ফুটবলের এক 
প্রতিযোগিতা হয় । হাওড়া পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ও তাজপুরের সুসস্তান 
মহেন্দ্রলালের স্মৃতিতে “মহেন্দ্রলাল মেমোরিয়াল কাপ” খেলা হচ্ছে । মাহলাদের এই 
প্রাতযোগিতার সংগঠক 'হিসেবে নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত খেলোয়াড় ও কোচ 'প.কে, 
ব্যানাজীঁর স্তী প্রাতিমা ব্যানাজীঁ। যে কোন কারণেই হউক দ:ট প্রাতদ্ন্ 
মাহলা [টিমের মধ্যে কলকাতার একটি দল সোঁন অন:পাশ্থত ছিল। ফলে একই 
দলের মাহলা ফুটবলারদের ভাগাভাগি করে খেলান হয় । গ্রামে মাহলা ফুটবল 
খেলা- তার ওপর আবার কলকাতার দল । স্বভাবতই মাঠে সোঁদন তিল ধারণের 
জারগা ছিল না। কমকতাদের কিছ নুঁটির জন্য গ্রামবাসধরা নৈরাশ্য ও 
ক্ষোভবশতঃ খেলোয়াড়দের ওপর মারমুখী হয়ে ওঠে । এর ফলে পহাঁলশের সঙ্গে 
গ্রামবাসীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। তাতে একজন পুলিশ ও একজন গ্রানবাসী 
মারা যায়। মাহলা খেলোয়াড়রা জীবনে বাঁচলেও অনেকেই আশঙ্কাজনক ভাবে 
আহত হয়েছিলেন । হাওড়ার ফুটবল ইতিহাসে এট একটি কালমালিপ্ অধ্যায় । 
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এবার '্রিুকেটের কথায় আসা যাক । একথা ঠিক যে বর্তমান শতাব্দীর চাল্লশের দশক 
পর্যন্ত ক্রিকেট এত জনাগ্রয় হয়ান । আজকের মত টেম্ট ম্যাচ, রণাঁজি ট্রাফ, দলীপপ 
ট্রীফ, ইরান? ট্রফ ইত্যাঁদর প্রবর্তনও তখন হয়নি ৷ কিল্তু এসব না থাকলেও হাওড়া 
থেকে বেশ নাম করা ক্রিকেটার কলকাতার ইডেন গার্ডেনে খেলে খ্যাতি অজন 
করেছিলেন ৷ এমনাক বেঙ্গল টিমে স্থান পেয়ে হাওড়ার মুখোজ্জভ্বল করেছিলেন । 
সে সময়ও বড় বড় 'ক্রকেট ম্যাচ খেলার রেওয়াজ ছিল-_যেমন গভরনাস' একাদশ, 
ভাইসরয়স-একাদশ বনাম বেঙ্গল রেষ্ট ইত্যাঁদর মধ্যে । সেই খেলা দেখতে ইডেনে 
সাহেবসৃবো থেকে ভারতীয় ক্লাড়ামোদীদের বেশ ভাঁড়ও হত । হাওড়ার ক্রিকেট 
ইগৃতহাসে হাওড়া স্পোর্টিংএর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় । এই ক্লাবেরই 
খ্যাত ব্যাটসম্যান বামা৮রণ কুশ্ডুর নাম সবার আগে উল্লেখ করতে হয়। তিনি 
[তরিশের দশকে বেঙ্গল টিমে খেলে নিজ কৃতিত্বের নজির রেখে গেছেন । আর এক- 
জন নামণ ব্যাটসম্যান ছিলেন হাওড়া কোটের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবা বরদাপ্রসম্ন 
পাইন । আইনের ক্ষেত্রে যেমন তিনি হাওড়া কোর্টে এক নম্বর ছিলেন 'ক্রুকেটে 
ব্যাঁটং-এল ক্ষেত্রেও হাওড়া স্পোটিংএর তিনি 1ছলেন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় । 
হাওড়া ইউানয়নের দ্রাশু মন্র ফুটবলের মত 'ক্রকেটেও 'সিদ্ধহস্ত ছিলেন । বরদা- 
বাবুর ছেলে ব্যবহারজীবী সুশীল পাইনের নামও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের স্মরণে 
রাখার মত । শাঁলখার ফিশোরীমোহন ঘোষাল (পানিদ্দা ) ও বিশ্বনাথ বসাক 
গ্রভীতি সে যুগের ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য নাম | 

হাওড়া স্পোর্টিং-এর আর এক চৌখস ব্যাটসম্যান 1ছলেন যাঁর নাম কলকাতার 
ক্রকেট ও ফুটবল মাঠে সদাই উচ্চারিত হত। ছিনি হচ্ছেন মাণ দাস- ক্রীড়া 
জগতে এম. দাস বলেই পাঁরচিত । মোহনবাগানে মাণবাবু ফুটবলে নাম করলেও 
্রুকেটের তাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক । কলকাতার ইডেন উদ্যানে প্রথম শ্রেণীর 
ক্রুকেট খেলা প্রথম অনর্ান্ভত হয় ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে । ম্যাচটি ছিল 
বাঙ্গালা গভপ্ননার একাদশ বনাম কুচাঁবহার মহারাজ একাদশের মধ্যে । পরবতাঁ" 
বছরে অথাৎ ১৯১৮ সালে অনুরুপ একটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলা হল । «এই 
ক্রুকেট ম্যাচে" কুচাবহার মহারাজার একাদশ গভরনার একাদশকে এক হীনংস ও 
সতের রানে পরাজিত করে 1১৪ স্নরণ করা যেতে পারে যে কুচ্বিহারের মহারাজা 
নৃপেন্দ্র নারায়ণের স্মাঁত রক্ষাথেই কুচাবহার দ্রাফ খেলা হয়। এই টিমে সোঁদন 
যাঁরা এসোঁছলেন তাঁদের মধো গিবদেশশ ও এদেশটয় খেলোয়াড়রাও ছিলেন । অপর- 
পক্ষে গভরনর দলের সব খেলোয়াড়ই হিলেন বিদেশী । মহারাজার টিমে 
উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কুচাঁবহারের যুবরাজ 'ভিন্তর, হ্যা'রালি, ফ্ল্যাঙ্ক টারেণ্ট, 
উইকেট কিপার ছিলেন এইচ. এম. হ্যানি। আর ভারতীয়দের মধ্যে যিনি ছিলেন 
তান হচ্ছেন “মাণ দাস? | 

স্টেটম্যান পাত্রকায় যে ছাঁবাট ছাপা হয়োছল তাতে লেখা হয়েছে 00. 0005 (নর. 
[78100 ) 16015 870605719০8] 08:05102911, 1101)91)' 7388810:5.17410108 489,১৫ 
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এই মাণবাবহ ১৯১৭ সালের ইডেনের প্রথম খেলাতেও কুচাঁবহার মহারাজের হয়ে 
খেলেছিলেন । এতক্ষণে হয়তো পাঠক বৃঝতে পারছেন যে নাঁণবাবু কি স্তরের 
একজন ব্যাটসম্যান 'ছলেন--যার ফলে কুচাবহার মহারাজার একাদশে সেরা 
বিদেশী ক্রিকেটারদের মধোও তান নিজ আসন করে নিতে পেরেছিলেন । এই 
মণ দাস মধ্য হাওড়ার পণ্াননতলা রোডের হ্ছায়ী বাঁসন্দা ছিলেন । আধাঁনক 
চারু শিল্পন রবীন মণ্ডল হচ্ছেন তাঁরই ভাগ্নে । ভাঁবষ্যৎ 'ক্রকেট খেলোয়াড়দের 
কাছে হাওড়ার 'কিকেটের প্রাচীন এীত্হ্য তুলে ধরার পক্ষে এই নাঁজরগদ্ীল 
খুবই মূল্যবান । 
সব শেষে সত্তরের দশকের শেষাধে ও আশির দশকে হাওড়া-শালিখার কিকেটার 
অলোক ভ্রাচার্য ও সুব্রত পোড়েল রণাঁজ দ্রীফতে বাংলার হয়ে খেলে জেলার 
সুনান রেখেছেন । এ ক্ষেত্রে টোবল টেনিসেরও একজন নামী কোচের নাম উল্লেখ 
নাকরেথাকা যাবে না। তিন হচ্ছেন রামকৃষ্পুর বিশ্বকল্যাণ সংঘের প্রান্তন 
সদস্য নমাই নিয়োগ । তান অনেকাঁদন হল লন্ডনে টোবল টোনসের কোচ 
হিসেবে নিষনভ্ত আছেন । কলকাতায় কয়েক বছর আগে ষে ইডেনে ব*্ব টোবল 
টোনস টুনমেন্ট হয়ে গেল তারও তান অন্যতম আম্পায়ার ?ছলেন । 
আকাশে বিধান চ?লনা যেমন একটি পেশা তেমাঁন কারে। কারো কাছে এট আবার 
নেশাও হয়ে ওঠে । এ রকমই নেশা হিসেবে বিমান ঘনলাতেন হাওড়া-বশ্যাটরার 
িানয়কুমার দাস। পনের বহর বয়সে জাপানের আপকার আাণ্ড কোম্পানীতে 
1শক্ষানবীশ হসেবে সে দেশে যান ৷ এ ছাড়া ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও 
বাবসায়ে আভজ্ঞতা সণয়ের জন্য অল্প বয়সেই ঘুরে আসেন । পরে নিজ চেষ্টায় 
যন্বপা?তি নিমা্ণের একাঁট কোম্পানণ তৈরি করে প্রচ্র অথের মালিক হন । বিমান 
চালনা ছিল তাঁর পরম সখ ॥ তাই তিনি একাঁট বিমানও ক্রয় করেন । "তানই 
প্রথম ভারতাঁব যান ১৯৩০ সালে ভারতের আগ্াশে বিমান উঁড়য়োছলেন 1১৬, 
আরও আনন্দের কথা তাঁরই অনুসন্ধানের ফলে ভারতের নতুন নতুন স্থানে বিমান 
অবতরণ ক্ষেন্র প্রাতীঘ্ঠিত হয় । প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে 
পবমান অবতরণ ক্ষেন্র প্রস্তুত হয় ।১৭ এই দুঃসাহসী যুবক বিনয় দাস মাত চুয়াল্লশ 
বছর বয়সে (১৯৩৬) এক বিমান চালনা কৌশল প্রাতযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে 
অপর প্রা ঠযোগণী ডি. কে, রায়ের বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষে অকালে প্রাণ হারান ।৯৮ 
হাওড়া নরাসংহ দত্ত কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁরই মর্মর আবক্ষ মভ স্থাপিত আছে। 
ঠিক এমান আর এক যহবক স্বাচন্র বসু €প্রান্তন বিধায়ক স্াপ্রয় বসৃর মেজদা ) মানত 
৩৮ বছর বয়সে হান্ুয়ানার শানপথে গবমান চালাতে গিয়ে ১৯শে নে ১৯৭৮ সালে 
এক দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারায় । বিমান চালনায় এ'রা ষুবশান্তর কাছে প্রেরণা 
দাতা হয়ে থাকবেন । 


বালি নাধারণী সন্ভা_শতবাধিক স্মারক গ্রন্থ ! 
২* প্রথমবারের লীগ জেতা--দরবারী দন্ত- আনন্দবাঙ্গার পব্জিকা ২৪ নভেম্বর ১৯৯০ সাল। 
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৩. হাওড়া জেলার ফুটবল খেলার ইতিহাস--কালী রায়। 


& এ 

৫. এ 

৬. এ 

৭» ইংরেজ বণিকদের সঙ্গেই ফুটবল কলকাতায়-রূপক সাহা! আনন্দবাজার পত্রিকা! ৩. ৮* ৯১ 


আমার ছেলেবেলা আনন্দ বাঙ্গার পত্রিকা ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯২ সাল। 
* মোহন গানের প্রথম একশ বছর __মানস চক্রবতণ আনন্দবাজার পত্িক1! ২৮. ১১, ৯০1 
১০* হ্াঁওডা জেল! ফুটবল খেলার ইতিহাস -কালী রায় । 


১১. আনন্দবাজার পত্রিকা খেলার খবর ২১. ১. ৯১ 
১৯, ভ্াওডা জেলার ফুটবলের ইতিহাস-_কালী রায়। 
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১৫. এঁ 

১৬. হাওড়ার গৌরব কাভিনী__নলিল মিত্র । 

১*. দাংনদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান -মুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি,বস্থ ৷ 

১৮. এঁ 
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হিতে শষাড্ভাজ্ জেভনান্ জপ শিস 


সাহত্যের অধ্যারাট আলোচনার আগে সাঘতোর আছ্ঢা সম্বন্ধে কিপিং 
অনোচনার প্রয়োজন সাহিত্যের আভ্ডা যে সাহতা-সঠঞ্টঠে কিভাবে রসদ যোগায় 
সে সম্বন্ধে গাঁহাতাকদের বহু আলোচনা পাঠকদের হয়তো অজানা নেই। হাওড়া 
শহরেও এ রকম কয়েকটি উপ্চুদরের সাহত্যের আহ্ডা ছিল যেখানে বঙ্গদেশের 
তদানী্তন নামা) দেখকদের উপাস্থীতভে জমে উঠতো । তারই কিছ রুপরেখা 
এখানে দেওয়া হল । 

আড্ডাও যে সাহিতা সাঁষ্টতে ভাবে সাহায্য করতে পারে ভা কথাশিল্পী শরৎ- 
চন্দ্রের উদ্ধতটি এখানে উল্লেখ কলে পাঠক তার উপকারি এ উপলব্ধি করতে 
পারবেন । রাববাপরেরঃ নাম আমাদের হক্সতো সবারই জানা আহে । বঙ্গ 
সাহভো শরৎচন্দ্র থেকে স্মযং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পযন্ত এর সঙ্গে আমতা অঙ্গাঙ্গ- 
ভাবে জাঁড়ত ছিলেন । কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার গুস্তাব করেন যে, বিবিপাসরে? 
মাহলা সদস্যা নেওয়া হোক । এখানে উল্লেখ্য, তখন নিয়ম ছিশ কোন মাহলাকে 
রাববাসরে সদদ্যপদ দেওয়া যাবে না। কাব জলধর সেন একবার প্রস্তাব করলেন 
যে, রবিবাপর মখন সাশহাত্যকদের আসর তখন রাধারানীকে (কাব নরেন্দ্র দেবের 
স্লা) বাসরের পদস্যার্পে নেওয়া হোক । উত্তরে শরৎচন্দ্রের মস্তব্য।ট অত্যন্ত 
মূল্যবান । ডান খল্জেছিলেন-_ ভাতে মুস্কিল হবে এই যে, রাববাসরে' এসে 
সাহিভ্িকরা আল গ্রাণ খুলে আজ্ডা দিতে পারবেন না । মেয়েরা উপুক্িত থাকলে 
হয়তো লঘু হাস্য পারখাস প্রকাশে বাধা বোধ হবে অনেকের ।১ ব্যাপারটা 
এখানেই শেষ হান না। কাধারানী দেবীর অনুরোধে এ সম্বন্ধে গুরহদেবের 
মতামত চেয়ে পাঠঠানে। হাল ॥ এমনক রবীন্দ্রনঃথ কলকাভায় এলে এনিয়ে তিনি 
শরৎচন্দ্র সঙ্গে কথাও বদন ॥ গুরুদেবের এক প্রশ্নের জবাবে শরৎচন্দ্ু বলোছলেন 
--“রবিবাসর” ঠিক 'লাহিতয সভা” নয় । কাব্য ও সাধিভোর আলোচনা অবশ্য 
প্রাত বাসরেই হয়_-কিন্তু আভ্ডাই, প্রধান । মেয়েরা থ।কলে আমাদের পক্ষে একটু 
সতক ও আড়ম্ট হয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে । আড্ডার অবাধ স্বাধানতা 
অনেকটা খব“ হবে । 

গুরুদেবের রায়টিও এখানে উল্লেখ করার মত। ভান বলেন- তোমাদের এ 
আহচ্চায় মাহলাদের না থাকাই ভালো । কারণ তাঁরাও তোমাদের মজলিশে উপস্থিত 
থাকতে অস্হাবধা বোধ করতে পারেন 1২ 

শরৎচন্দের কথায় এ রকমই দুটি “আভ্ডা+ ছিল শালকেতে-যথা পৃণি'মা মিলন ও 
গোবদ্ধন সঙ্গীত ও সাঁহত্য সমাজ । প্ীর্ণমা মিলনী সে যুগে সাহিত্যিকদের 
একটি 'প্রয় সাহত্য সভা ছিল । প্রাঁত পূর্ণিমায় সাহিত্যিকরা মালত হ'তেন এই 
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আসরে । এর প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন কাব দ্বিজেন্দুলাল রায় । দুঃখের বিষয় কাঁবর 
দেহান্তে এ সভা টি ল:প্ত হ'তে বসে । তাই বাংলা দেশের সাহত্য জগতের সাবজনীন 
“দাদা” সু-সাহাভাক জলধর সেনর প্রচেষ্টায় আবার প্পাণ মা মিলনীর? নিয়মিত 
অধিবেশন বসলো । তবে সেটা কলকাতায় নয়__গঙ্গার অপর পার শালখার 
বাবুডাঙ্গা অগ্চলে । জলধর সেন ছিলেন তার সভাপাঁত এবং প্রধান কম্ম/াহিসেবে 
ছিলেন কাঁব ব্রজমোহন দাস । এই সভার প্রথম কয়েকটি অধিবেশন 'শালকে হাউসে' 
বসলেও পরে 'ঢ্যাং বাড়িতে'ই এ সাঁমাতি দর্ঘাদন ছিল । জলধর সেনের নামে ও 
কাব ব্রজমোহন দাসের সংগঠ্ঠনে তদানীন্তন শালখায় বহ প্রখ্যাত সাহাত্যিকদের 
নিয়মিত আসা হাওয়া ছিল। প্রা মিলনগ্্ীদতে নাট্যাচার্য শাশিরকুমার 
ভাদ;ঙর আবতীত্ত, চিত্তরঞ্জন গোস্বানঈ, নলিন কান্ত সরকার ও অভগ্রপদ চট্রোপাধ্যায় 
প্রমুখের কৌতুকাভিনরের সহখ-দ্মাাতি আজও প্রবীণদের মধ্যে সুখালাপের বস্তু 
স্বরুপ | অন্ধ গায়ক কৃষচন্দ্র দে'র অননা বশ্ঠস্বর আজও প্রাচীনদের শ্রবণান্দ্রিয়ে 
যেন মধ্দবৎ ঝঙ্কত হচ্ছে । বাংলা ১৩২৭ নাছে,। (ইং ১৯২১ সালে) নতুন ক'রে 
শালকিয়ায় 'পার্ণমা মিলনা'্র পণ্াশং উৎসব জলধর সেনের সভাপাঁতত্বে অন্যাম্ভত 
হয়! থ:হ নামকরা পাঁহাতাকরা “পীণণমা িলনীর” পুনরুদ্বোধন অনহক্ঠানে 
উপাচ্ছিত হ'রে শালিখার সাহিত্যবাসরের ক্ষেত্রে এক ইতিহাস স:ঘ্টি করেছিলেন । 

অপর পাহিত্য আভ্ডাঁট হিল গোবদ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ । প্রথমে এই 
সামাতটির নাম ছিল শাণপিখা সঙ্গীত সমাজ” । সঙ্গীত শিক্ষাই ছিল তখন 
সভ্যদের মূল লক্ষ্য! ক্লাবের সদস্য গোবদ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর বি. ই. 
কলেজের একজন মেধাবী ছান্র ছিলেন। তাঁর অকাল মতত্যুতে বন্ধুরা তাঁরই 
নামে ১৯১২ সালে গোবদ্ধন সঙ্গীত-সমাজ প্রাতিজ্ঠা করেন বাবনডাঙ্গার হারানচন্দ্র 
মুখাজীর বাড়িতে । সেই থেকে এই ক্রাবাট মূলতঃ সমাজসেবার উদ্দেশ্যেই কাজ 
করতে থাকে । সমাজ সেবার ফাঁকে ফাঁকে সৌখিন নাট্যানূম্ঠানও করতে থাকে। 
সে যুগে সমাজের "পাপ্ডব গৌরব" গণাতনাট্যটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অগ্লে 
আঁভনীত হত! কলকাতার কোন এক ধনান বাণনুব বািতে এই পপাণ্ডব গৌরব: 
পালাটি আভনয়ের পময় প্রসিদ্ধ নট শাশিরকুমার ভাদুড় ছিলেন দশ'কদের মধ্যে 
একজন । আভনয়ান্তে তিনি নাট্যব্যবস্থাপক হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
পারচিত হয়ে বন্ধপ্রেমে আবন্ধ হন ॥ পরবভর্টকালে গোবদ্ধন সঙ্গীত সমাজের 
নামের সঙ্গে পাহত্য কথাটি যুক্ত হল। অবশা কোন: সালে এই সংযোজন ঘটেছিল 
তা নাশ্চত করে বলা যায় না। উবে ক্লাবের সাহিভ্ প্রোমক ম্টিমেয় সদস্যের 
1থশেষ করে ব্রজমোহন দাস, বগ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনশরঞ্জন চট্োপাধ্যায়ের 
€মাঁণ) একা্তক আগ্রহে সাহত্যবাসরের বৈঠক বসতে শুরু করে । পরে কাব 
ব্রজমোহন দাসের প্রচেষ্টায় সাহিত্য জগতের সাব্জনশীন 'দাদাঃ জলধর সেনের 
সভাপতিত্বে ও নায়ক” পন্রিকার সম্পাদক পণচিকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচে 
সমাজের সাহতাবাসরগএীল বেশ জমে উঠতে লাগল । জলধর সেনের আগমনে 
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সমাজের খ্যাতি বাংলাদেশের 'িদ্জ্জনমণ্ডলীীর মধ্যে পারব্যাপ্ত হতে থাকে । 
সমাজের বার্ধক সম্মেলনগৃিতে বাংলাদেশের সমসামায়ক বিশিষ্ট সাহাতাক ও 
পাঁণ্ডত ব্যাস্ত মান্তই ্ম্মেলনের শোভাবর্ধন করতেন । ১১২১ সালের সমাজের বাক 
সম্মেলন বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে । সেই সম্মেলনে সভানেতীর আসন গ্রহণ 
করোছিলেন এক বিদুষী মহিলা । এই 'নয়ে বেশ সোরগোল পড়েছিল । কাঁবগুরহ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেম্ঠা ভগিনন স্বর্ণকুমারী দেবী সেদিনের সভানেন্রীর আসন 
অলঙ্কৃত করেছিলেন । তখনকার দিনে তিনিই প্রথম মহিলা ধখিনি প্রকাশ্য একটি 
সাহত্য-সম্মেশনে মভাপাতত্ব করেছিলেন । ত্দানীক্কন 7005 177721151)1082 
পান্নিকার মন্তব্যটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণ:য় । পাঁতকাটি লখছে-71015 15 005 
ঠি50 09085101). 07. ৮/1)101) 2. 0151171575151160 1209 11191865101 1185 06910 
915০050 85 1৮795109106 0 2 00110 1106185 68018911105 (0950 30. 5. 
1921). এই বাধিকি পাঁহতা সন্দেলনাটি হয়োছিল বাবন্ডাঙ্গার হাজরা বাঁড়র 
মাঠেতে (বত মান শ্রীরাশ ঢাং রোড )। 
গোবদ্ধনি সঙ্গীত ও নাহিতআ সমাজ কক আয়োঁজভ পরর্ণমা [মিলন ও সাহিত্য 
সভাগহাণতে ভদানীন্তন কলক।এার একনান্র রবঈন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া সব নাম করা 
সাঁখীভাকই পোগ দিয়েছিলেন 1 এই সাহিত্য বাসরগুপিতে আজকের মত শ্রোভারও 
অভাব হত না । তার প্রমাণ হিসেবে [159 908163208 কাগজের একটি সম্পাদকণয় 
মন্তব/ তুলে ধরা হল । গোবদ্ধন গঙ্গীত ও সাহত্য সমাজ সম্বন্ধে উত্ত পাত্িকা 
1লংছে--096 15 50116%/1181. 50810160 €0 2110 511 [062010580 9818,011)- 
0 715510108 ০%০] ৬/1)0 8. 901159101706710 0:95011095 29 , ০7017501008” 
10)০6011 ,110 52110191850 ৮৮০০1, 00675 69911178০01 21911) 100৮/550, 
99০901% 415909100815 ৮/1)51) 0109 15805 200 ৫1900919 1198 01) 1010০65- 
0175 ৮৮০79 010011619 1)9112)0171005 2170 চ17)25091 10109102015. 7106 0908.5107 
ড/০5 [12 96%9100) 20101591581 016 0175 1,109181% /৯5500190101) ০ 0106 
৩৪11019. 00010210199) 92781 98778] €021050. 14. 3. 1919 ). 

রবাম্দ্রনাথ ঠাকুর হাওড়ায় খুব কমই এসোঁছলেন। বিশেষ করে কোন 
জনসভায় হার বন্তূতা করার সংবাদ তেমন জানা যায়না । জলধর সেনের চেষ্টায় 
গোবদ্ধন সঙ্গীত ও পাহিত্য সমাজের বাষক সম্মেলনে তাঁকে একবার আনবার 
চেম্ট। করা হয়। 'কন্তু কবর বাধক্যের কথা চিন্তা করে উদ্যোন্তারা সেই ইচ্ছা 
পূরণ করতে (১৯৩৯-৪০ ) অসমর্থ হন । বে যতদূর জানা যায় কবি একবারই 
প্রকাশ্য জনসমাজে হাওড়ার একি সভায় যোগদান করে বন্তৃতা 'দিয়োছিলেন । 
সভাটি ছিল শরৎচন্দ্র চণোপাধ্যায়ের তিপান্ন বছর পর উপলক্ষে । শরৎচন্দ্র 
সঙ্গে হাওড়াবাসার বিশেষ করে শিবপরের বাঁড়তে যে তাঁর জবনের অনেক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে ভা অনেকেরই জানা আছে । রাজনোতিক জাঁবনে - 
তিনি একদা হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপাতপদে পর্যন্ত আসীন হ'য়ে কাজ 
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ক'রে গেছেন । শরৎচন্দ্র অনুরাগাঁরা তাঁর তিপান্ন বছর পতি উৎসব যেমন 
কলকাতায় করেছিলেন তেমাঁন হাওড়া শহরের একটি পাঠাগ্রারও 'কিছনান পরেই 
অনুরূপ একটি জন্মজয়ন্তী সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই সভাটি 
হয়োছিল বত'মান হাওড়া “টাউন হলে? । 

শরৎ সম্বর্ধনায় উত্ত সভাটিতে সভাপতিত্ব করোছিলেন স্বপ্নং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
আবনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁর "শরৎচন্দ্র টুকরা কথা? পুস্তকে 'লিখেছেন- 

“আমাদের জয়ন্তর কয়েকাঁদন পরেই বোধ হয় হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার কোন 
এক লাইব্রেরঈর*্* পক্ষ থেকে আপনার সাঁহত্য সম্পকে এক আলোচনা হয় । প্রধান 
বন্তা ছিলেন 'বজয়চন্দ্র মজুমদার । সভাপাতি 'ছিজেন রবীন্দ্রনাথ । আমাকে 
কর্তপক্ষরা নিমল্পণ করেন । আদম যাই ।***সভা হচ্ছে--বিজয়চন্দ্র মজুমদার মশাই 
প্রায় আধ ঘণ্টা আপনার সাহিত্যের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করলেন 1১১৮, 
তারপর রবীন্দ্রনাথও প্রায় মি'নট পনেরো বললেন ।» 

অত্যন্ত পাঁরতাপের বিষয় সোঁদনের মেই আলোচনার বষয়বস্তু কোন সংবাদপন্রে 
তো শ্থান পায়ই নি এমনকি সভার বিবরণাও কেউ লিখে রাখোন । অবিনাশবাবহ 
তাই আক্ষেপ করে লিখেছেন-- এমনি দুঃখের কথা সোঁদনের এই দুটি ভাষণই কেউ 
[লিখে রাখেন নি । পরে আম অনেক খোঁজ করেছি । শুনলাম লেখা হয়ান ।” 

এই সভার এক বছর আগে অথ ১৩৩৪ সালে ৩১ শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের বাহাল্নতম 
জন্মজয়স্তঁও পাঁদত হয় হাওড়ায় । উদ্যোস্তা ছিলেন শিবপুর সাহত) সংসদ | 
উদ্যোন্তাদের মধ্যে ছিলেন- সুবোধ রায় (সম্পাদক ), কাঁব জগৰন্ধু মিন, সন্্যাসী 
সাধৃখাঁ, অরূপ চঠ্োপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । এই জন্মজয়ন্তী 
অনাষ্ঠত হল বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সভাপাতিত্বে গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়তে । সাহাত্যিক বর্ষপঞ্জী, শরৎ জন্মশতবার্ষকঈীতে সম্পাদক অশোক কুণ্ডু 
তাই লিখছেন--এই উপঞ্ক্ষে উপহার* নামক একটি বত্রিশ পচ্ঠার পহাস্তকা 
শরৎচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হস । এই পশীস্তকায় শরৎ প্রশান্ত করেন আচাষ প্রফুল 
চন্দ্র রায় ।---**শিবপুর দ7হিত্য সংসদ প্রবতিতি প্রথম শরৎ জন্মজয়ন্ত। পালনকে 
কেন্দ্র করে আজও বাণান।। শরৎ জন্মজয়ন্তী পালন করে আসছে? 

গোবদ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সনাজের সত/পতি হিসেবে ছিলেন প্রবণ সাহিত্যিক 
রায় বাহাদুর জল্ধর সেন মশায় । [তনি এই পদে দীর্ঘদন ছিলেন--১৩২৩-- 
১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পরন্ত । জলধরবাবয শালকের লোক না হয়েও 'কি করে এখানে এসে 
এতাঁদন সভাপাঁত থেকে এই প্রাতিজ্ঠানাটিকে আত্মব মনে করতেন তা সাঁত্য ভাববার 
কথা । শুধু জলধরবাবুই নর়-_কলকাতার সংপ্রাসদ্ধ “চৈতন্য লাইব্রেরীর অন্যতম 
প্রীতষ্ঠাতা সুপশ্ডিত ও শালখাবাসা ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রাতজ্ঠানাটি- 
কে স্হসংগঠিত করার কাজে প্রচণ্ড পারশ্রম করোছিলেন এবং এর সম্পাদকও- 


- পাঠাগারটির নাম ছিল-" শিবপুর ইনস্টিটিউশন ! 
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হয়েছিলেন । “ভারতবর্ষ” পাকার সযোগ্য সম্পাদক জলধরবাবংর নাম তখন 
বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে । তাঁরই নামে বহ্ সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যান্তর নিয়ামত 
পদধূলি পড়তো এই শালকেতে । সমাজের বিশিষ্ট সদস্য কাঁব ব্রজমোহন দাসের 
সঙ্গে জলধর সেন এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিয়ামত যোগাযোগ ছিল । 
শালিখাবাসীও জলধরবাবকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে ভোলেণন । জলধরবাবূর 
পণচান্তর বছর প্যীর্ত উৎসবে এক বিরাট সম্বধধনার ব্যবস্থা করা হয়। এই 
সম্বর্ধনার পূর্ণ দ্বায়িত্ব পড়োছল সমাজের সদস্য কাব ব্রজমোহন দাসের ওপর । 
এই সম্বর্ধনা চলেছিল তিন দন ধরে। প্রথম দিনের সম্বর্ধনা অন:ম্ঠিত হস 
১৯৩৪ শালের ১৯শে আগম্ট কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে সভাপতিত্ব করেছিলেন 
কলকাতা িশ্বাবদ্যালয়ের তদানণস্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ভঃ শ্যামাপ্রসাঘ 
মৃখোপাধ্যার । পরের দন ২০শে আগম্ট দ্বিতীয় দিনের সম্বর্ধনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয় শালখার 'নাট্যপাঠে € বতমান গপকাড়িল। সিনেমায় ১1 
সভাপাঁত ছিলেন সাহীত্যিক প্রমথ চৌধুরী €বাৌরবল )। তৃতায় দিনের 
অনুষ্ঠান হয়োছল ২১শে আগম্টে কলকাতার এলবার্ট হলে €(বত'মান কফি 
হাউসে )। সভাপাত ঠছলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় । এই নিখিল বঙ্গ, 
জলধর সম্বর্ধনা সামাতর সাধারণ সম্পাদক লেন শালকের ব্রজমোহন দাস ।৩ 
এই সম্বর্ধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের 
লেখা ও সম্বর্ধনা পণ্রগলি সমন্বিত করে কবিতা ও প্রবন্ধ দিয়ে 'জলধর কথা" নামে 
ব্রজমোহন দাস একটি অমূল্য সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন । ব্রজমোহনবাবুর 
অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে বিয়ের কনে, বেইমান, আহরিকা ও 
মাধুকরী ইত্যাঁদদ। কাঁবগুর7 রবান্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্জমোহন দাসের 
সম্পকে র কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । কাব ব্রজমোহনের প্রথমা স্বী মারা 
গেলে কবি শান্তীনকেতনে আশ্রমের শিশৃদের “শক্ষাদানের কাজে তাঁকে আজনিয়োগ 
করতে আহবান জানান । উত্তরে ব্রজমোহন কাঁবকে লিখোছলেন--সাহিত্যকে পেশা 
করতে চাইনা । গোবদ্ধন সঙ্গীত ও সাহত্য সমাজ ছাড়াও ব্রজমোহন দাসের 
ন্িপুরা রায় লেনস্থ বাড়তে সাহত্যের মজলিস বসতো । সঙ্গে চলতো দ্বাবা, তাস 
এবং পাশা খেলাও । এখানে শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ]ায় তাঁর শিবপুরের বাড় থেকে 
প্রায়ই আসতেন ৷ এই ব্রজমোহন দাসই শালকের সে যুগের একমাত্র “রবিবাসরের, 
সদপ্য মনোনীত হয়েছিলেন । এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে কবিগুরু “রাববাসরের' 
নবধ্যিক্ষ নিবাচিত হলে ১৩৪৩ সালের ২৫শে আম্বিন শরৎচন্দ্র ষম্টিতম 
সাম্বংসারক জল্মাদনে সম্বর্ধনার অনহ্ষ্ঠানে কলকাতায় এসে তিন শরৎচন্দ্রুকে 
আন্তাঁরকভাবে সম্বর্ধনা জানয়োছলেন । কাঁবর অন:রোধেই এট করা হয়োছিল ।. 
সেই বছরই ৩০শে ফাল্গুন (১৩৪৩ ) শান্তীনকেতনে তিনি রাঁববাসরের আধিবেশন, 
আহবান করেন । উত্তরায়ণ ভবনে সকাল আটটায় অধিবেশন বসে। আগের দিন 
কলকাতা থেকে ৩৮ জনের একটি দল সংরক্ষিত রেলের কামরায় শাকস্তিনকেতনে, 
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পেশছায় । পাঠক জেনে পুলকিত হবেন যে এঁ দলের 'বাঁশম্ট সাহত্যিকদের মধ্যে 
একজন ছিলেন হাওড়ার বা'সন্দা কাব ব্রজমোহন দাস 

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে জেলায় সাহত্য সভার প্রচলন করেছিলেন 
সাাগাছির অগ্চলের বিদগ্ধ মৃজ্টিমেয় আধবাসী । এটি প্রাতিষ্ঠিত হয়োছল আগঞ্ট 
১৮২ সালে ।৪ আর তাঁর সম্পাদক ছিলেন 'বিদ্যোৎসাহী ও বিতুশালী পুরুষ 
কেদার নাথ ভট্টাচার্য ।€ তাঁরই স্মৃতিতে “কেদারনাথ ইনাম্টীটউশন”। এই সব 
সাহিত্য সভার গছ: কিছু সংবাদ তদানীস্তন কালের বিশিষ্ট সংবাদপর ঈশ্বর 
গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" পল্লিকায় প্রকাশিত হত । সম্ভবত এই সাহত্য সভা 
জেলার আদ সাঁহত্য সভা । পাঁথবীর ইতিহাস রচাঁয়তা দ;গর্দাস লাহিড়া 
কর্তৃক পারিচালিত সাহত্য সভাও সে ষুগে খ্যাতিলাভ করোছল । কদমতলার 
পারিজাত সামা 5, শিবপুর সাহিত্য সংসদ প্রভীতরও বশেষ নাম ছিল । পুরাতন 
প্রসঙ্গ-এর লেখক বিপিন গৃপ্তের রামকৃষ্ণপুঃরের বাড়িতেও এরকম সাহিত্য সভা 
বসতো ! তাতে স্বরং শরৎচন্দ্রও প্রায়ই যোগ দিতেন । তাই শরৎচন্দ্র তাঁর 
[বাঁশঘ্ট বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার়কে ঢাকাতে চিঠি গিখছেন--ভাই চারু,***-- 
পাড়াগাঁয়ের মাটির বাঁড় আর রূপনারায়ণ নদ--এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি 
দিন কোথাও থাকতে পারি না । তবে এ-ও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও 
বেশি দিন বাকি নেই । পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন ।-*এই মাত 
এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গপ্তর শ্রাদ্ধ সভায় যাবার আমন্ত্রণ পন্র। 
শিবপুরের কত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তক-বিতর্ক করেছি ।৬ শিবপুরে 
হাওড়া সাহিত্য ও সংস্কাতি পারিষদ্ঃ নামে একাঁট নামী সাধহত্য সভা ছিল । এই 
সভায় নিয়ম ৩ আসতেন সাহাত্যক স্মরাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায়,বিখ্যাত কথা সাহাত্যিক 
1বভাতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়,ণনিরক্ষরঃ প্রাসদ্ধ লেখক চরণ দাস ঘোষ ও, শিশসাহিত্যিক 
যামিনীকান্ত সোম প্রমুখ সাহিত্যিকগণ । স্মরণ করা যেতে পারে যে 'বভাতি 
বাবু কয়েক বছর তাঁর মাতুলালয়ে (?শবপুর ) এসে বাস করেছিলেন । ডঃ নিমাই 
সাধন বসু (প্রাঃ উপাচার্য, বিশবভারতী )ও হরিশত্কর বন্দ্োপাধায়ই ছিলেন 
এই সভার মূল সংগঠক | সাঁনাগাছিতে বারীন মৈল্রের পরিচালনায় হাওড়া 
সাংস্কীওকা” নামেও একাঁট সাহ্ত্য সভা বেশ কয়েক বছর চলোছিল। 

শিবপুরে “সাহিত্য সংসদ্দ' নামে একটি বিখ্যাত সাহত্য সভা ছিল । এই প্রাচীন 
সাহত্য সভাটর উল্লেখ কদাচিৎ শুনতে বা লেখাতে দেখতে পাওয়া যায় । এই 
সাহত্য সংসদাঁট প্রাতষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং ণশবপুর কাহনী'র লেখক অন্নদাপ্রপাদ 
চট্টোপাধ্যার । “মাৃতির অধ্যণগ্রন্হে বসন্তকুমার পাল 'লিখছেন-_শিবপরে সাহত্য 
আলোচনার এই প্রাঙজ্ঠানাট (সাগহভ্য সংসদ ) বাঙ্গলা ১৩২১ সালে ১৭-ই ফাল্গুন 
দোলপ্ণিমার 'দিন চ্থাপিত হয় । অন্নদাপ্রসাদ্দ চট্রোপাধায় ছিলেন এর প্রাণ । 
এর প্রতিজ্ঞঠাকলেপ কাঁতপয় সা'হত্যসেবী 'ছিলেন--অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার, 
যুগলাকশোর মঞ্জমদার, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রুবকুমার ও কাব গারজাভূষণ 
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বস্‌ । প্রথম আধিবেশন হয় বাজে শিবপুর নিবাসী অনাথনাথ চৌধুরীর বাড়িতে । 
অন্বদাবাব ও যফুগলকিশোর মজুমদার বরাবর এর সম্পাদক ছিলেন । দু-এক মাস 
অন্তর সভা হত। প্রবন্ধ, কাবিতা ও সঙ্গীত হত । সভায় আসতেন জলধর সেন, 
প্রমথ চৌধুরী (বারবল ), শ্রীষ্যন্তা স্বর্ণকুমারশ দেবী । ১৩২৪ পালে ১২-ই 
অগ্রহায়ণ তারিখের আধবেশনে শরৎচদ্রু চট্টোপাধ্যায় “সাহিতো দুনাশিতি নামীয় 
প্রবন্ধ পাঠ করোছিলেন । 

বঙ্গসাহত্য সম্মেলন অনজ্ঠানেও হাওড়া পিছপাও ছিল না। বঙ্গীয় সাহভ্য 
পরিষদের দ্বাদশ অধিবেশন হয় হাওড়াতে । তিনাদনব্যাপ এই সম্মেলনে সভাপাঁতিত্ব 
করোছলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । সালটি ছিল ১৩২৬, 
বৈশাখ মাস। 

এরই প্রায় এক দশক পর অথ ১৩৩৬ সালে (ইংরেজী ১৯২১৯) বঙ্গীয় সাহত্য 
পরিষদের অন্টাদশ সম্মেলন অনহ্ঠিত হয় ॥। এই অনষ্ঠানের সমস্ত ভার 'নয়েছিলেন: 
হাওড়ার মাজ: গ্রামের কাতিপয় বিদগ্ধ ও বিত্তশালী মানুষ | হাওড়া জেলার অনেক 
বার্ধফ্চু গ্রাম থাকা সত্বেও মাজনতেই একমান্র বঙ্গপাহত্য সম্মেলন হয়েছিল । এতেই 
মাজু গ্রামের আঁধবাসীদের সাংস্কৃতিক চেতনার কিং পরিচয় পাওয়া যায়। 
অভ্য্থনা সামাতর সভাপাতও হয়োছলেন প্রাসদ্ধ পশ্ডিত ও শিক্ষাবিদ মাজ; গ্রামেরই 
সুসন্তান ডঃ সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । বহু ভাষাবদ এই সুুবোধবাবু ছিলেন 
ভাষাবদ- সুনীতি কুমার চটোপাধ্যায়েরই সহপাঠী । তিনি কালে বেনারস 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন । 

বঙ্গ সাহত্য সম্মেলনের এই আঁধবেশন নানা দিক থেকেই খুব উল্লেখযোগ্য | 
অনষ্ঠানের মূল সভাপাঁত ছিলেন ডঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন। সাহত্য শাখার 
সভাপতি পদে এসোছিল্নে ডঃ নরেশচন্দ্রু সেনগপ্্ত । ইতিহাস শাখার সভাপাঁতির 
পদে আলীন ছিলেন প্রাসদ্ধ এরীতহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্রু মজুমদার । দর্শন শাখার 
সভাপাঁতি ছিলেন প্রখ্যাত পশ্ডিত ডঃ সংরেন্দ্রনাথ দাশগন্্ত । বিজ্ঞান শাখার 
সভাপতি ছিলেন ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. ডি. এম. এস. সি, এফ জেড. এস. । 
আর এই সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন_ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য ।* 
মাজুর এই সাহিত্য সভা আরও গরদত্বলাভ করেছিল স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
উপস্থিতিতে । স্মরণ রাখা যেতে পারে যে ১৯২১ সালে ইন্টারের ছুটিতে রংপুরে 
( অধুনা বাংলাদেশ ) বঙ্গীয় যুব সাঁম্মলনীতে শরৎচন্দ্র সভাপতি হসেবে উপস্থিত 
[িলেন। সভাপাঁতির ভাষণে শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা 
করেন এবং ব্যঙ্গোন্তি করে ভাষণ দিয়েছিলেন যুবকদের সামনে । উদ্দেশ্য ছিল 
যুবকদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক কাজের উন্মাদনা জাগানো । “তরুণের বিদ্রোহ" প্রবন্ধে 





এই সমস্ত নখীপত্র মাজু পাঠাগারের পুরাঁশো ফাইল দেখতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে 
আবদ্ধ করেছেন পাঠাগারের গ্রপ্থগ্লারিক জহরলাল বের।। 


১৬০ 


তিনি সেদিন যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন-_“সতা' মনে করে অনেক আঁপ্রয় কথা 
বলেছি । পন্বরস্কার তার তোলা রইল । এই কংগ্রেস মণ্ডপেই দুশদন পরে 
তিরস্কারের বান ডেকে যাবে । কিন্তু আমি তখন হাওড়ার নিভৃত-পল্লা মাজুতে 
ইত্যাদি বনাবাহঃল্য, শরৎচন্দ্রের উপাস্থাীত সেবারের মাজুতে বঙ্গ সাহত্য 
পারষদের সম্মেলনে যেন চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল । সম্মেলন স্থান ?ছল-_ 
মাজ; আর. এন. বস স্কুল মাঠ । 

হাওড়ার সাহিত্য প্রয়াসী ও হাওড়া বাতা আঁফসেও প্রায় তাঁরশ বছর ধরে এখনও 
সাঁহত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে । 

এইভাবেই হাওড়ার সাহত্যের আজ্ার় স্থানীয় রূপকল্প থেকে বৃহত্তর সাহত্য জগৎ 
গড়ে তুলতে সহায়তা করে যাচ্ছে । ফলে অনেক লেখক, কাব, সাহিত্যিক ও 
নাট্যকার হাওড়ার মাটিতে জন্মলাভ করে বঙ্গ সাহত্যে খ্যাতিলাভ করেছেন বা 
করছেন । 


রবিবাসর- সম্পাদনা--ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এ 
জলধব “সনের আত্মজাবশ। -লিপিকার নরেন্দনাথ বস্তু | 
হাওড়: শইর কত পুরাতন ও অগ্যাশ্ঠ প্রসঙ্গ -ডঃ অসিভ কুমার বন্দোপাধ্যায় । 
এ 
শরৎ স্থাতি-চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়---প্রবাসী কান্তিক_১৩৪৫। 
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দেস্ণে দেশ্পে আছেন গীতি আছ্ছে 


যাঁরা পুরনো সিনেট হল দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে উ*চ দেওয়ালের 
গবরাট বিরাট সোনার ফ্রেমে বাঁধানো গিভিন্ন নামী লোকেদের তৈল চিন্তগ্াীলর 
কথা । ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসয়েশন ও কলকাতা 
টাউন হলের দেওয়ালেও &ঁ রকম নামী ও দাম? ব্যান্তদের ছবি ঝুলতে দেখা যাবে । 
দূর থেকে এক একট ছাঁবর কে কিছুক্ষণ তাঁকয়ে থাকতে হয় ছবিগর্দলির জী বস্ত- 
রূপ দেখে । মনে মনে শিল্পীদের কাজকে তারিফ করে হাঁস খ্দাশ মনে হল থেকে 
বোঁরয়ে আপা হয় । কজনই বা আমরা ছঁবর ৩লায় যে আবছা নামাঁট আলো- 
ছায়াতে লুকিয়ে আছে তা পড়ে দেখবার চেষ্টা করোছি। যদি চেষ্টা করতাম তবে 
দেখতে পেতাম- ইংরোজতৈ লেখা আছে )203879809 7381061165 নামে একটি 
নাম। 

এবার যাওয়া যাক খোদ লণ্ডন শহরে ॥ লন্ডনের বহাাঁবধ দন 'জানষের মতই 
একজন ভারতণয়ের পক্ষে হীশ্ডিয়া হাউস” অবশ্যই দুষ্টবা হ্থান। ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে বহস্মাতি বিজরিত এই ইপ্ডিয়া হাউসেন কথা আমরা ভুলতে 
পাবব গা । সেখানেও যাঁদ ঘুরে দেখেন তাতেও দেখতে পাওয়া যাবে দেওয়ালে 
দেওয়ালে ভারতীয় চিন্রকরদের ওরিয়েন্টাল আর্টের অপরুপ চিন্সমূহ যেমন- 
সূধাংশু চৌধুরীর আঁঙ্কত আনারকলি, বনদেবা, চন্দ্রগপ্ত ও তাঁর নার প্রহারণী- 
বৃন্দা ছাড়াও পুর ও আলেকজ্জান্ডার, মহারাজ অশোকের কন্যা বোধিদ্রুম নিয়ে 
1সংহলে যাচ্ছেন, সম্রাট আকবর ফতেপুর শিকরীর নকসা দেখছেন প্রভাতি 
িন্রসমূহ 

এবারে আসা যাক ভারতীয় যাদুঘরে । সেখানেও দেখতে পাওয়া যাবে নামী ও 
দামণ ব্যন্তিদের বড় বড় প্রমাণ মাপের তৈল িন্ত্র। ছাবগ্যালর তলায় কষ্ট 
করে তাকালে দেখা যাবে কোন কোন ছাবতে লেখা আছে বিষুপদ রায় 
চৌধুরি । এভাবে ছাড়িয়ে ছিটিরে রয়েছে হাওড়ার 'শিল্পাদের বিভিন্ন ছাঁব 
বাভন্ন স্থানে । কিস্তু এদের পরিচয় তেমন বিশেষভাবে আমরা তলিয়ে দোখ না 
বা দেখার চেষ্টাও কার না । অথচ এদের অতাঁত কাজের সাফল্যের জন্য উত্তরাধি- 
কারী [হিসেবে আমাদের গর্বের শেষ নেই । তাঁদের পরিচয় একে একে দেওয়া 
যাক। 

সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের সন্তান বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । জন্ম হগলট জেলার 
+শমলাগড় গ্রামে । বাল্যকাল থেকেই আঁকার খুব ঝোঁক ছিল। তাই অঞ্কের 
খাতায় অগ্ক কষার বদলে ব্যঙ্গ ছাঁবই আঁকতেন। একবার গ্রাম্য কুল পাঁরদর্শনে 
তৎকালপন 1বাঁশষ্ট ইংরোজ লেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ গ্রামে যান। তাঁর 
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চেহারা টি বিরাট ভূশীড় সব'স্ব ছিল । ছার বামাপদ তাঁকে দেখে স্কুলে বসেই একাটি 
ব্যঙ্গ চিত্র একে অনেকের ভয় 'মাশ্রত প্রশংসা লাভে সক্ষম হয়োছল । পরে গ্রাম্য 
স্কুল ছেড়ে কলকাতার বৌবাজারের সরকার আট স্কুলে (বসুমতাঁ পন্রিকার ঠিক 
পাশের বাড়তে ) এসে ভার্ভ হন। তখন থেকে তান শালিখা বাবডাঙ্গাঙ্ 
স্থায়ীভাবে বসবাস করে । প্রাতকীভ অওকনে বামাপদবাবর এক সহজ 
বহৎপাত্ত ছিল । তাই তিনি প্রখ্যাত জামনি চিন্রশল্পা ডাবলু সি. বেকারের কাছে 
শিক্ষার্থী হিসেবে নাম লেখান। অবশ্য এ ব্যাপারে উত্ত কলেজের অধ্যক্ষ লক 
সাহেবের সাহায্যের কথাও স্বীকার করভে হয় । পাশ্চান্ত্া শিল্পশর কাছে শিক্ষা- 
লাভ করলেও বামাপদ কিন্তু ভারতীয় শিল্পরশাতি ত্যাগ করেননি । 

প্রীতকীত অগ্কনে ছাবকে এমনই মাধূব পূর্ণ কারে তলতেন যা বামাপদকে 
ক'রে তুলাছল এক অতুলনীয় পোন্রেট শিলপ।। ১৮৭১ সালের জুন মাস। 
বামাপদের জীবনে খুলে গেল এক নতুন 'দগন্ত । ও৩দানণন্তন ভারতের গভণর 
জেনারেল লর্ড লিটনের সভাপাঁতত্বে ও ছোট লাট প্যার গ্যাসাল ইডেনের 
সহঃ সভাপাতিত্বেখবৌবাজারের সরকারী আর্ট স্কুলে এক চিন্র প্রদর্শনীর বাবছ্ছা করা, 
হয়। বতমান বস:মতী 'বাল্ডং-এ সেই প্রদর্শনখর ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 

এই প্রদর্শনীতে সমকালাঁন ভারতের বহু বিদেশী ও দেশী চিন্রকরগণ অংশ গ্রহণ 
করোছলেন । আনন্দের ও গৌরবের কথা যে, জঈবনে প্রথম প্রাতযোগিতায় যোগ 
দিয়ে বামাপদের 78585181 8110 14017195 তৈলাঁচন্রাট শর" টন ও স্যার এ্যাসাঁল 
ইডেনের বিচারে প্রথম চ্ছান লাভ ক'রে স্বর্ণপদক পেল । চিন্ন অঙ্কনে বাঙ্গালীর 
মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজ রাজপুরুষের হাত থেকে স্বণপদক প্রাপ্ত হলেন । এর 
পরই বামাপদকে জীবন ধারণের জন্য শিল্পকঞ্গাকে পেশা 'হসেবে গ্রহণ করতে হয় । 
অথেপাজনের আশায় বামাপদ্রকে ঘরে বেড়াতে হয় ধাংলার বাইরে উত্তর ও পশ্চিম 
ভারতের অনেক জায়গায়! বহ রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তৈল চিন্র 
অগ্ুকন ক'রে 'শল্পা বামাপদ অথ” ও যশ দুইই লাভ করলেন । কিন্তু 'পিতৃবিয়োগের 
সংবাদ তাঁকে আবার বঙ্গদেশে ফিরিয়ে আনল । বাংলার বহ মনীষীর যথা 
ঈম্নরচন্দ্র, বাঁঙ্কমচন্দ্র, স্যার আশুতোষ, মহারাজা যতীনন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র 
সেন প্রমুখের জীবস্ত তৈলাচন্র অগ্কনে বঙ্গদেশে বামাপদের শিল্প পাঁরাচিতি 
জনে জনে কীতিত হাতে থাকে । 

ণবদ্যাসাগর মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের শতবর্ষ ১৯৯১ সালে পালত হয়ে গেল। এ 
ব্যাপারে 'বাভন্ন পনর পন্িকায় তাঁর সম্বন্ধে অনেক সময়োপধোগা প্রবন্ধ ও রচনা দিও 
প্রকাশ করে দেশবাস বিদ্যাসাগর, করুণাসাগর ও দরার সাগরের প্রতি শ্রদ্ধাঘ্য 
ধনবেদন করেছেন । বিদ্যাসাগরের প্রাতিকীতি আঁকার ব্যাপারে দেশ পান্রকার় (২৭ 
জুলাই, ১৯৯১ সাল) একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে বঙ্গবাসীর ধন্যবাদের পানর 
হয়ে আছেন । এই পান্রকায় যে কটি প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল তার মধ্যে বিদ্া- 
সাগরের ছাব আমরা যা 'বাভন্ন বইতে ও স্থানে দেখতে পাই সে সম্বন্ধে পেখক. 


৬১৬০ 


কমল সরকার এক অনবদা হীতহাপনিঘ্ত আলোচনা করেছেন ছাব গদয়ে । বলা 
বাহুল  বিদ্যাসাশরের প্রথম তৈ৭ চিত্র ধন আঁকেন তান কোন দেশন ঠশদপ। নন । 
[তান 'ছিলেন একজন বিদেশী । ভরি পুরো নাম বি. হাডসন । তান কণকাতায় 
পাইকপাড়া রাজ বাঁড়র একজন বেওনভূক চিত্রকর ছিলেন । শবদ্যাপাগর+ জীবনী- 
কার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় িখছেন--দ্যাসাগর মহাশরের সর্ধদাই সেখানে 
(রাজবাঁড়িতে ) গাঁতাঁবাধ হিল ।১ এই হাডসন সাহেবের উৎসাহেই £বদ্যাসাগর 
ছবি আকার জন্য অত ব্যস্ততার মধ্যেও 'সাটং-এর সমর তেন । সেই ছাঁবাটিতে 
সময়কাল না থাকলেও কমল সরকার লিখছেন-_বিহারাীঁ০। সরকারের “বদ)াসাগর' 
গ্রন্হের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, হাডসন ছবাটি একোছিলেন ১৮৫১ সালের 
শেষ দিকে কিংবা ১৮৬২ সালের গোড়ায় । 'বদ্যাসীগর ৩খন সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ এবং তাঁর বয়স একান্রশ অথবা বান্রশ বছর । ১৮৫১ সালের জানংয়্ারি 
মাসের শেষের দিকে সংস্কৃত কাজের প্রীন্সপাল হন তিনি।ৎ উল্লেখ্য, হাডসন 
সাহেব 'বদ্যাসাগরের এই ছবির জন্য কোন পাঁরশ্রামক নেনান শত অনুরোধ মত্েও। 
এর পরও কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের তৈলচিন্ন অগ্কন করেছেন যাঁদের মধ্যে সাবশেষ 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফণণ সেন । তাঁর আঁকা চিন্রাট সংস্কৃত কলেজে উন্তোচন করেন 
ছোটলাট স্যারজন উডবান£ (২৮ মাচ ১৮৯৯) 1৩ 
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কিন্তু হাডসনের পর 'বদ্যাসাগর মহাশয় সিটিং দিয়ে তাঁর তৈলচিন্র একমান্ন যে 
দেশীয় শিজ্পীকে 'দিয়ে আঁকয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন হাওড়া শাখার আধিবাসণ 


১১ ৯৬১ 


বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বামাপদ্দ অগ্কত নজ তৈলাচন্রাট দেখে স্বয়ং বিদ্যাসাগর 
অত্যন্ত প্রাঁত হয়েছিলেন । তিন দক্ষিণা 'দতে গেলে শিল্পী বিনয়ের সঙ্গে তা 
খীনতে অস্বীকার করেন । এই ছাবাঁটি যে ১৮৯১০ সালে আঁকা হয়োছিল তা নিঃসন্দেহে 
বলা ধার। কারণ এ বছরই 'তাঁন বামাপদকে একটি প্রশংসা সুচক পরিচয় পন্ত 
দিয়ে জোড়াসাঁকোর জাঁমদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে পাঠান । উদ্দেশ্য 
তাঁরা যাতে 'শঙ্পীকে 'দয়ে তাঁদের তৈলাচত আঁকান ॥ বিদ্যাসাগরের নিজের 
হাতের লেখা চিঠিটির হুবহু নকল ছেপে দেওয়া হল। 

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বামাপদকে ডেকে তাঁর কা্মীরী- 
জোড়া শাল, ( তখনকার 'দনে জোড়া শাল ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল ) “বর্ণপারচয়্ 
লেখার নিজের দোয়াত ও তাঁর ব্যবহারের পাকানো কাঠের ছড়িখানি উপহার দেন । 





আজও উত্তরপাড়ার বামাপদ্বপুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়তে উহা সযতে 
রাঁক্ষত আছে । যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে সেই সব 'জাঁনষের ছাঁব তুলে আন । 
বাগাপদ-র দৃই কন্যা বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও লাতিকা চটোপাধ্যায় “দেশ 
পাল্রিকাম্ন (৫1৭1১৯৬২) একই কথা 'লখেছেন--পশ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে 
যথেষ্ট ভালবাসতেন । বামাপদ্বাবহ প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন । তাঁহার ও 
তদীয় জননীর যে তৈলাচ 'তনি করিয়াছলেন তাহার জন্য কোনও পারিশ্রামক 
তান গ্রহণ করেন নাই | শিল্পীর জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য ধা অর্থের অঞ্ডে 
শীবচার করা যাবে না। 

বামাপদ আঁঙ্কত বাঁঞ্কমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়ের পাগড়ী মাথায় প্রতিকৃতিটি নিয়েও 
কাঁঠালপাড়ায় এক মজার ঘটনা ঘটে । একাদিন বাথকমচন্দ্রের বেয়াই তাঁর বাড়তে 
বেড়াতে আসেন । বাড়তে কেই তিনি দোতলায় সাঁড় দিয়ে উঠতে গিয়ে নীচে 
পাশের ঘরে বাঁঞকমের পাগড়ী মাথায় আমাদের চির পারাঁচত তৈল চিন্রটি দেখে 


১৬২ 


বলেন--“এত বেলায় সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছেন, বেয়াই মশায় 2 পরক্ষণেই 
আসল বেয়াইকে সামনে দেখে তাঁর ভুল ভাঙে । এই খ্যাত ছাঁবাঁটি যোঁদন বাড়ির 
দেওয়ালে ট্যাঙানো হয় সেদিনও আর একটি অদ্ভূত ঘটনা ঘটে । বাঁগকমচন্দ্রের 
বাঁড়র পোষা কুকুরটি ছাঁবাঁটর দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে দেওয়ালে উঠবার চেষ্টা 
করে। বাঞ্কিমচন্দ্র নাক বলেছিলেন--“আসল মানব ছেড়ে ছবির "মনিবের প্রেমে 
পড়েছে কুকুরটি ।৩ বাঁঞ্কমচন্দ্রু 'নজের পাগড়ীটি উপহারস্বরূপ বামাপদকে দান 
করোছিলেন । বামাপদপূত্র যোগেশবাব আমাকে বলেন ষে অনেক চেষ্টা করেও 
তিনি পাগড়াঁটকে রক্ষা করতে পারেননি যেমন পেরেছেন বিদ্যাসাগরের স্মতিগ্যাল 
রাখতে । 

শিল্প বামাপদ কেবলমাত্র প্রতিকীত অগ্কনেই নিজেকে সীমিত রাখলেন না। 
প্রাচীন ভারতের রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকে তাঁর চিন্লে জীবন্ত রূপ 'দয়ে ছাঁবি 
আঁকতে শুর; করলেন । বহ্নবর্ণ 'চান্রত এই ছাঁবগুলি জামনিী থেকে ছাপিয়ে এনে 
এদেশে তিনি ব্যবসায়িক 'ভিন্তিতে কারবার করার কাজে উদ্যোগী হন। একমান্র 
বোম্বাইয়ের রাজা রাঁব বমাঁ ছাড়া একাজ তখনকার 'দনে আর কেউ করতে সাহসধ 
হনান। অবশ্য বসুমত)ীর প্রাতষ্ঠাতা স্বীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একাজে 
উদ্যোগী হবার প্রধান উৎসস্বরূপ গছলেন । 

১৮৯০ সালে জামনি থেকে ছেপে আনবার জনা অজর্ন ও উর্শী এবং উত্তরার 
?নকট আঁভমনহ়ার বিদায়* এই দুটি ছবি প্রথম পাঠান হয়। পরে আরও 
বিখ্যাত ছাঁব যেমন শকুন্তলার প্রাতি দবসা, শান্তনু ও গঙ্গা, কৈকেয়ী ও মন্হরা, 
নল-দময়ন্তী প্রভাতি ছাঁব জামনি থেকে ছেপে আসে! আজও পুরানো আমলের 
বাড়তে এই ছবিগ্যাঁপ জীর্ণ অবস্থা দেওয়াদে ঝুলতে দেখা যাবে । কিন্তু শিল্পণর 
ব্যবসাভাগ্য একান্তই মন্দ ছল । প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা তখন বেজে উঠেছে । 
শিল্পীর অডরি দেওয়া ছাপানো কুড়ি হাজার টাকার বেশি ছবি জামনা থেকে 
জাহাজে আর্গাছল । দ.ুভগ্যিক্রমে এ 1০54০ জাহাজাঁট শনুপক্ষের গোলাতে 
সমুদ্রে ভ্‌বে যায় । এই সংবাদে শিল্পী ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েন । এরপরে 
[শজ্পণ তাঁর নিজের একটি গিন্ন প্রদর্শনী করেন কলকাতা ভবানীপুরের 
পোড়াবাজার অণ্চলে €(বঙমান আসলাী সোনা চাঁদীর দোকান )। সেখানেও এক 
আ'গ্নকান্ডের ফলে তাঁর ভীষণ ক্ষতি হয়। বিধাতা বুঝ তাঁকে কেবল সম্মান 
লাভের জন্যই জগতে পাঠিয়ৌোছিলেন--অর্থলাভ ক?রে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করা 
তাঁর আর জীবনে সইল না। বামাপদবাবুর এসব পৌরাণিক চিন্রগ্লি শুধু 
ভারতেই নয় বিদেশীদের কাছেও সমাদ:ত হ'ভ। হখনকার নে সুইডেন থেকে 
দেয়াশলাই এদেশে বিক্লী হত । এ বিদেশী কোম্পানী দেয়াশেলাইয়ের ওপর 
বামাপদ বাবুর আঁকা ছাঁব দিয়ে তার শোভাবর্ধন করতো । দুবসা ও শকুন্তলা 
ছাবাঁটর একাঁট ইতিহাস আছে । শিঞ্পী বামাপদ নজেই দবশার সাজে সাঁজ্জত 
হয়ে তার একটি ফটো তোলেন । পরে তিনি সৌঁটকে হব: আঁকেন। আর 
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নিজ-স্তীকে 'তিনি সামনে বসিয়ে শকুন্তলার ছবিটি এ'কোঁছিলেন । শিল্পীর বস্তু 
নিষ্ঠার এ এক উদ্জবল দক্টান্ত | 

কেবল চিন্র শিল্পী হিসেবেই নয়--বামাপদবাব্দ ছিলেন একুনে সাহিত্য-রসিক ও 
হাপ্যরাঁসক বৈঠকী লোক । শালাকয়ার 'নাট্যপাীঠে' তাঁর যে শোকসভা অননৃষ্ঠিত 
হয়োছিল তাতে সভাপতির ভাষণে প্রসিদ্ধ সাহত্যিক স্বর্গঁয় রায় জলধর সেন 
বাহাদুর বলোঁছলেন--“বামাপদ্ছ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে বাঙ্গালার 
সেকেলের মজাঁলশ' লোকের অভাব হইল । প্রকৃতই বামাপদ্বাবর জপ কাীীতি” 
ধরে রাখবার জন্যই একটি সুযোগ্য স্থান কলকাতায় হওয়া উচত 1৮৪ সে প্রস্তাব 
আজও অপহণই রয়ে গেছে । 

অপর শিল্পীর নাম সুধাংশয শেখর চৌধ্বী | প্রথম জীবনে শালাকয়ার বিপ্লবী 
দলের সঙ্গে মিশে তুলির বদলে পিস্তল ধরেছিলেন । দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের 
জন্য অনেকের মত যবক সহধাংশও নিজেকে সেই খাতে বহাতে চেয়োছিল। 
সুধাংশুবাবুর জীবনে আটাঁশক্ষার প্রথম গুরু ছিলেন 'ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পরে 
ক্ষতীন্দ্রনাথের সুপারিশেই শিল্পাচা অবনান্দ্র নাথের কাছে আর্টের শিক্ষা 
গ্রহণ করেন । নুধাংশুবাবুর বন্ধ [বিশিষ্ট 'শিল্পধ ও রিপ্রবীষগের অন্যতম. 
সোৌনক উত্তরপাড়ার চৈতন্যদ্েব চট্রোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১১৮০ সালে জহলাই মাস্‌, 
নাগাদ খখন সাক্ষাৎ কার তখন জানতে পার তিনিও শালকেতে নিয়মিত 
আসতেন । তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, সংধাংশৃ শেখর ও 
1তান দঃজনেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিষা ছিলেন । বন্ধ সুধাংশুর সান্ধ্য 
তাঁকে বিপ্রবীকর্মে যুক্ত হ'তৈ উৎসাহ "দিয়েছিল । সেই থেকে তিনিও শালকের 
বপ্লবীদলের নেতা বিজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে জাঁড়ত হয়ে পড়েন। 
নুধাংশুই তাঁকে এই কাজে টেনে আনেন । দাঁক্ষণেশ্বরের বোমার মামলায় 
(১৯১২৫ ) যুবক সধাংশুও জড়িত ছল । 'বিপ্লবাত্মক কাজে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের 
জন্য সুধাংশুকে পাঠান হ'ল ব্র্ধদেশের রেঙ্গুন শহরে । পরিকল্পনা ছিল 'বপ্রবী 
গুরু রাসাবহারণ বসুর সহায়তায় অস্ সংগ্রহে সাবধা হবে বলে ! "কিন্তু ইংরেজ 
গোয়েন্দার নজর এড়াতে পারা গেল না। সেখানেই গ্রেপ্তার হল সংধাংশু। 
বিচারে ১৮ মাসের জেল হ'ল । এর পরই নুধাংশুর জীবনের মোড় ঘোরে । 
[তনি বিপ্লব দলের সঙ্গে নংস্পশ“ চিরতরে ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেন । 

এই ঘটনার দুশাতন বছরের মধ্যেই একটি সুযোগও তাঁর কাছে আসে । ১৯২৮ 
সাল । ভারত সরকার লপ্ডনে “ইশ্ডিয়া হাউস সাজাবার জনা ভারতীয় শিজ্পীদের 
এক প্রাতযোগিতায় আহবান করেন । বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্রতা'ত্ুক স্যার জন মাশলি 
ছিলেন তখন ভারত সরকারের প্রত্রতাঁত্তক 'বভাগের প্রধান কম্কতণন । তাঁরই 
আমন্তণে ১৯২৯ সালে রণদা উাকল, সুধাংশুশেখর চৌধূরদ, ধার়েন্দ্রক বর্মন ও 
ললিতমোহন সেন প্রমুখ শিজ্পশবৃন্দ ইংলশ্ডে যান । বলা হয়, সেখানে গিলে 
8২০১৪] 0০911586 ০1 /১1-এর অধ্যক্ষ ৬. [০061)5715061-এর অধ্যাপনার ভিত. 
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শচন্র (10181 105০9181010) শিক্ষা করবে । এ ধরনের শিক্ষানীবশের ব্যাপারে 
ভারতীয় শিজ্পীদের যোগ্যতার প্রাত একটু কটাক্ষ করার ভাবই ফুটে উঠছে সন্দেহ 
নেই । 
1বলেতের প্রাসদ্ধ পান্রকা 77795 িলখছে-_2০৮] [001877 4৯055 (7159575 1.. 
৮, 9610, 10, ৮. 1069 921700) 90018215190 01১০1) 2100 [২8118 09, 
101) 085৩ 20190 1], [,010001) 601 0:8110106 0০ 18105 7816 0 ৮0৩ 
06০00120101) 01 11065 ্০৬/ 10018. 79056. 7320016 900106 00 005 ৬০1 
0865 ৬11] 010061%0 2 99275 09107107620 00৩5 2০998] 0011986 ০ 4৯1০ 
9০11) 86173117802), 10061 [07 ৬/. [২001961190001) 8170 50100 515. 
11101101)9 11) 10101)61 5000 17) [0219 (25010 961 1929 )৫ 
কিন্তু আসল বাযাপারাটি মোটেই তা নয় । সুধাংশু চৌধুরী শিল্পী অছ্ছেন্দি 
কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে যে চিঠি গয়োছলেন তা পড়লেই 20209 এর মন্তবযর 
অসারতা প্রমাণত হবে । 
ধপাঠতে লিখছেন £ 

2], (00100%51]1 [২০০ 1.01)0012. 

5, 10. 29. 

প্রণাম শতকোটি নিবেদনামিদং, 
আমাদের কলেজ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর খুলছে ॥। (২0006115101) প্রথম দিন 
আগাদের সমস্ত কলেজের ছান্রছান্রীদের কাছে পরিচয় করে 'দিয়ে বলেছেন-এই 
চারজন ভারতের শিল্পী আমাদের কলেজে এদেছেন এবং এরা মাত্র এক বছর 
এখানে থাকবেন ' তারপর [019 1709096 এ কাজ করবেন । আশা করি তোমরা 
এদের সাদরে অভার্থনা করবে এবং তোমাদের পরস্পরের ভান্রে আদান প্রদানে 
[7950017) এবং ড/০56617) 4৯15 সম্পকেরি আবও গাঢ় হবে । হয়তো ভাবষাতে 
একটা নৃতন 391,099! ০1 799০0180101 গড়ে উঠতে পারে এই থেকে । তারপর 
আমাদের চারজনক্ষে বললেন যে, তোমরা এখানে 105 হিসেবে এসেছো, 
9051৮ হিসেবে নয় । তোমাদের কোন রকম ভয় নাই [20078] 77801001) 
নঙ্ট হবার । তোমরা এসেছো 10601071095 আয়ত্ত করভে 10181177£ শিখতে 
নয়। কলেজের অন্যান্য ছান্দের মত তোমাদের কোন নিয়মকানুন মানতে 
হবে না ।৬ 
সুধাংশন চৌধুরী ইশ্ডিরা হাউসের 18,1011095 ২০০০ এ দহখানি ছাব আঁকেন 
একাঁটি আনারকাঁপ অপরাঁট বনদেবী । ইশ্ডিয়া হাউসের গম্বুজে আঁকেন চন্দ্ুগৃপ্ত ও 
তাঁর নারা প্রহরিণীবৃন্দা.-"। সধাংশুবাবুর চিন্লগুল ইংরেজদের 'বাভিত্ব পনর 
পল্লিকায় প্রশধাসত হয় । 11018 7095০ থেকে 96015900005 17160 
:001017155$01167 যে 'চাঠ দেন তা তদানীন্তন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 
প্রসিদ্ধ শবাঁচঘা” পাল্লকা ১৩৩৮ সনে ছাপা হয়েছিল । চিঠিটি ছিল 'নম্নর্‌প £ 
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[0581 1৬1. 0100৬010019, 

০৪৭ 111 ০৩ 11005165560 0 1020৬ 01080 [715 79195 01৩ 1115 780115101 
2190 1357 1৬1916915 01065 0009919. 75202016555 17011001160 111089. 1300156 00 0106 
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এ ছাড়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্টা ও জার্মানীতেও নুধাংশুবাবর ছাঁবর প্রদশনী 
নে দেশীরদের কাছে প্রশংসিত হয় । 

এই দুই শিল্পীর নাম হাওড়ার প্রবাণরা অনেকে জানেন । তাঁদের কাঁতি“র কথা 
অনেকেরই স্মৃতিতে আবছা হয়ে ণেছে। এই দুই শিজ্পীই শালকের আধবাসী 
ছিলেন । বামাশদবাবুতো এই শাশকিয়াতেই দেহ রেখে গেছেন । তিনি থাকতেন 
বত'মান ঘোবাদ বাগানে! আর সুধাংশুবাবয শালিখা ভ্যাগ ক'রে বেহালা 
মৃত্যু বরণ করেন ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে । এরা দু'জনেই শিল্পীজগতে 
হাওড়ায় স্থান গ্রাতীষ্ঠত ক'রে গেছেন । তাঁদের প্রশান্ত কীর্তনে আমরা ধন্য ৷ 
পরবতা” সময়ে আর এক নাম! পোট্রেট শিল্প। হচ্ছেন কিশোরী রায় । কলকাতার 
গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের ওয়েন্টাণ পেশ্টিং-এর অধ্যাপক ছিলেন । শিল্পী হবার 
ব্যাপারে িশোরীবাবর স্কুণ জীবনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখ্য । শালিখা 
স্কুলের বাক পুরস্কার বিতরণঃ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে--১৯২৮ সাল। 
সভাপাঁতর আসনে আছেন ডঃ ডবল, সি. আকর্ট (01. ৬.0. 019515810 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার | বালক দিশোরশ এ সময়ের মধ্যেই 
আকর্ট সাহেবের একটি প্রাতিকীভি একে ফেলেছে । আক সাহেবকে দেখাতেই 
তান ভাষন খ্াশ- ঘোষণা করলেন এক াবশেষ পুরস্কার । শুধু তাই নয় 
তাঁরই চেষ্টায় বালক কিশোরী ভাত হ'ল গভর্ণমেন্ট আট কলেজে । পরবত? 
জীবনে কিশোর? রায় প্রণ্যাত চিত্রকর জে. পি. গাঙ্গুলীর (এ. ০. 3808919) সঙ্গে 
বেশ কয়েক বছর কাজ করেন । রক্সি, চিন্তা সিনেমা ও রায়গড় রাজপ্রাসাদের মূরাল 
পৌঁণ্টং তাঁরই খাতে আঁকা 1 তাঁর 'বখ্যাত ছবি হচ্ছে--/৯ 066 1709 ৪10901019 
[8০ অথাৎ অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি । আম.ত্যু তিনি শালিখার 
উত্তম ঘোষ লেনের আধবাসী ছিলেন! 

অপর আর এক শিল্পীর নামও উল্লেখ করার মত । [তিনি হচ্ছেন হাওড়ার সংরেন্দু- 
নাথ দাস। আদ নিবাস হাওড়া জেলার মাজু নামক গ্রামে । ব্যাঁটরা মধুসহ্ধন 
পান? চৌধুরণ স্কুলে নবম শ্রেণী পরাস্ত পড়ে কলকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে 
অঙ্কন শীবদ্যা শিখতে গেলেন । কৃতিত্বের সঙ্রে ১৯০৩ সালে আর্ট স্কুল থেকে 
পাশ করেন। তারপরই ছ্টুডিও খুলে রোজগারের কাজে নামেন । দেশের বাভল্ন 
চ্ছানে তাঁর ছাব প্রশংসা পেতে লাগল । 

1বদেশেও যাতে তারি ছাব যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে তার কাজেও তিনি চোষ্টিত 
হন। সুযোগও তিনি হাত ছাড়া করেন নি। ১৯২৪ সাল । লপ্ডন শহরে শীব*ব 
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চিত্র শিল্প প্রাতযোগিতা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে । পাথবীর অন্যান্য দেশ থেকেও বড় বড 
নামী শিল্পীরা তাতে যোগ দিচ্ছেন । সরেন্দ্রনাথও সেই প্রতিযোগিতায় যোগ- 
দানের জন্য তৈরি হলেন । পাঠালেন “শকুন্তলা” নামে একাঁট বড় ছবি । ভারত 
সরকার প্রারত শিল্পীর এ ছবিটি বিদেশী বিচারকদের ভূয়সন প্রশংসা পেয়েছিল । 
আরও আনন্দের কথা ১৯৫৪ লালে ভারতে আতার্থ 1হসেবে এসোছলেন সো1ভয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের দূই রাষ্ট্রনায়ক বুলগানিন ও ক্ুশ্টেভ সাহেব 1 এ দুই নেতা কনকাতা 
ও হাওড়া শহরও ঘুরতে এসোৌছলেন । তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 
সুরেন্দ্রনাথের আঁকা ক্লুশ্চেভের ও বজ্গগাননের দুখানি প্রাতমতির ৮০ চন্র 
তাঁদেরকে উপহার দেওয়া হয় ।৮ 
আর এক বষীয়ান িনাণল্পথ এখনও নিজের তুল চালয়ে যাচ্ছেন সাম্টর আনন্দে । 
প্রচার বিমুখ এই অশীতিপর শিল্পী হচ্ছেন শিবপুরের খ্যাত রায়চৌধুর? 
পারবারের বংশধর 'নিষ্ুপদ রায়চৌধুরী । জন্ম ১৯০৯ সাণ। জল রং ও তেলের 
রংঙের ছাব ও পোর্ট শিলেপ সমান সদ্ধহস্ত । ছেদ্দেবেচায় দাদামশাই বিখ্যাত 
শিল্পা ও সি. গাঙ্গহপই ছিলেন তাঁর ছবি আঁকার প্রধান উৎশাহদাতা । পরে 
[শল্পগুর? অবন ন্দ্র ও নন্দলাল বসুর গিজ্প রখাততে ছবি আঁকতে থাকেন । 
বিষ্দুবাবহ অবনপন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও'রয়েশ্টাল আট সোসাইটি স্কুলের প্রথম যুগের 
ছাতদেব অন্যতম | বিষ্ুবাবুর আঁকা ছাঁব প্রথম থেকেই শিজ্পগহর অবনন্দ্রনাথের 
প্রশংসা লাভে সম হয় । 
১৯১৯ সালে ওরিরেশ্টাল আর্ট নোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শন:তে বিষুবাবুর দশ বছর 
বয়নে আঁকা, হন্রপাবতিন' নামে একাঁটি হুবি শ্রেষ্ঠ [ববেচিত হয়ে ৩খনকার "দনে 
সোসাহীঁট প্রণত্ত পাঁচশ টাকার নগদ পুরস্কার লাভ করে । আর স্বগ্ং অ.নন্দ্রনাথ 
কাজের মুগ্ধ হয়ে ঝণ ছবির জন্য ন্যক্তিগত একশ টাকার একটি বিশেষ 
পুরস্কার দেন । স্বন্পং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২০ পালে শিল্প ।র ধুুব* নামক একটি 
ছাঁবর জন; প্রশংসা করে অভিনন্দন জানান ! এ ছাড়া শিল্পী তাঁর বার বছর বয়সে 
€১৯২১ সালে ) বিদেশী শাসক প্রাভভ পভ রেনান্ডের হাত থেকে এ ছবির জন্য 
নগদ পুরস্কারও পান । কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৯২৮ --৩০ মধ্যে 
শিল্পশর অনবদ্য চিন্ন কালী ও দুগা ম্ভর ছবির এজ্বাম ছাপানো হয় । বিশ্ব- 
1বদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিল্পীকে গোল্ড সেণ্টা্ড মেডেল দিয়ে পঃরস্কডও করেন । 
এরপর বহুকাল শিল্প কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না করেই একান্তে ঘরে বসে 
1শজ্প সাধনা করে যাচ্ছেন- নেহাত সংষ্টির নিছক আনন্দেই দেরীতে হলেও 
হাওড়াবাসী জেনে খাঁশ হবেন যে বিফুবাব জীবন সায়াহে এসে আবার পুরস্কৃত 
হলেন । তবে সেটা কোন ব্যন্তি বিশেষের পুরস্কার নম্প--পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সাগহত্য নাটক ও শিল্প একাডোমির পুরস্কার ॥। বর্তমান বছরে রাজ্য সরকারের 
পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে 'িফ্ণবাবহকে তার শিজ্প সাধনার স্বীকীতি হিসেবে 
১৯৮১৯-_১০ সালের একাডেমি এওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয়। নগদ পনেরো 
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হাজার টাকা ও একটি মানপন্র শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হয় । কলকাতা আট 
কলেজের একদা অধ্যাপক ছিলেন বাঁশম্ট শিল্পী ভূনাথ মুখোপাধ্যায় । এই 
ভনাথবাব্‌ হলেন আন্দদলের আধিবাসী । 

এবার কয়েকজন আধুনিক চারুশিজ্পীদের সম্বন্ধেও কিছ? আলোকপাত করা যাক। 
এ সথ শিজএদেদ মধে! উলেখযোগ্য হচ্ছেন প্রকাশ কর্মবার (বাল ), বিজন চৌধুরী 
(বাধন ), গোপাল গ'্যাল (বেল), রবখন মণ্ডৎ। ; মধা-হাওড়া ), শিক্ষকা 
অনাতা র:বচৌধুপশ €শনপুর ), মাহম (রঞ্জন ) রুদ্র / মধ্য-হাওড়া ). দেবব্রত 
চকব তা (বাতি), শিখিলেশ দাস (মধা-নাওড়া 1 বিজনবাবু ও দদপ্ব্রতবাবহ 
ওপার ন।ংশাক়্ দন্নাতোও বাত্তেই বাসিন্দা হয়ে আছেন : এই সমস্ত শিল্পীরা 
স্বাধীনো। ওপর ভারতে ৬।দের শিল্প কর্মে শিজ্প জগতে নিজ নিজ বৈশিম্ঠো আসন 
করে নেন অঙ্গাপপ, তথা ভারতে এরা কাালকাটা পেইজ্গাস" নামেই 
সমাধি €:1৮ ॥ এদের মধ্যে নিখিল বিশ্ব।স হাড়া ঢকছেই নিজ নিজ শিল্প 
কাজে গতুণ এ]ম্ট চ11লয়ে উও্তরে।ত্তর জেনার বুনান বাড়িয়ে ধচ্ছেন । এদের মধ্যে 
আবার মাহম পুদ্রু শিল্প59র জন্য সুদূর সুইডেনেই নিজ কর্ক্ষেত্র গড়ে তুন্ছছেন 
তাঁর বিনেশ) স্ত্রা শিজ্পন গানাব্রট রুদ্রের সঙ্গে । গ্রকাশবাব্‌। রব 'নবাবহ, 
াখিলেশবাব। গোপানবাধ। অনীভা দেবা এরা সকলেই সারা ভারতেই আজ 
চিত্রজ+৩ আঁঠ5 পরিচিত নাম । ধিজনবাধ আবার ১৯৮২ পানে প্যার।সে 
আগুজ৮ক 'চন্র প্র্শানেও নোগ দিয়ে জেলার স্মনাম ব্াাড়ফেছেন । দেবব্রত 
চক্রব :7+ আবার শেতেশিং ও ভাস্কর্যে সুনাম অনা করেছেন । ১৯৪৬ সালে 
হাওড়া শ্রক্'"ানে আযাদ হিন্দ ফৌজ দেনা নায়বদের এক সম্দরধনা সভার আরো জন 
করেছিছেন টিশিত্ট জননেতা িবনাথ ব্যানাজ। । পেই সভায় বিম্ষে বন্তারুপে 
উপাচ্ছিভ ছে জাতক করগ্রেনের বাঁশন্ট নেতা গণ্ডি জহরুলা১। নেহরহ। 
সোদনের এুসঞ্জাব «*.জ করেছিদেন আইজাক বেলিণ্য়াশ স্কুদ্দে উচু ক্লাস্রে ছাত্র 
রবীন । সেই চতরণীশ দেখে পণ্ডিত নেহরু পর্ন্ত শিল্পীকে দেখতে চান । কিন্তু 
বালক রথান,ক দেখে শ্রীনে হর বিস্মিত হঞে খান ॥ সেদিনের বাসক রবীনের মধ্যে 
যে হাওড়ার উরয়মান শিজ্পনর বাঁজ উপ্ত হয়েছিল-আজ [নি ভারতের 'চন্করদের 
কাছে রবান মণ্ডল নামে সমধিক প্রাসদ্ধ। তিনি ভারত সরকারের লাঁদিত কলা 
একাডোঁশর হেনারেএ কাউন্দিলের অন্যতম সদস্যও ছিলেন । আর এক নামী 
আধানক চিতীশন্প। হচ্ছেন ধমনারায়ণ দাশগন্ু (নধা হাওড়া )। ববসন্দ্র 
ভারও য় বিন্বাবদা।এয়ের চিত্র কলা বিভাগে নিজ দক্ষতায় অধাপনার কাজ চালিয়ে 
যা ন। নাঁচ।৩ কলা গ্যাকাডেমঈর সদঙ্গা । অশসনান্দ্র ন।থ ঠাকুব্রে শিষ্য 
দক্ষিণ মাজংর আধাাপ। কাণ্ীপদ থোষালও চিত্র জগতের নামী জিপ হিপেবে চ্থান 
করে নিয়েছতেন।' 

হাওড়া আর এক চিন্রকর ও লেখক ছিলেন হাওড়ার ভাগ্ডারগাছা গ্রামের প্রভাত 
মোহন বন্দোপাধ্যার । মাতা পুরপা (ইন্দিরা ) দেবীর উৎসাহে শান্তিনিকেতনে 
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ভাষা ও 'চন্রকলা শিখতে ধান । আচার্য নন্দলাল বসুর নাম ছাদের নিয়ে গঠিত 
“কারু সংঘের? তান ছিলেন অন্যতম হোতা । পরে তিনি শাস্তনিকেতনের সঙ্গে 
সম্পর্ক ত্যাগ করে অরে সৃরুল গ্রামে চিত্রকলা অনুশীলনে আত্মীনয়োগ করেন । 
তাঁর অঙ্কিত প্রাচীন ভারত' 'িবষয়ক চব্বিশখানা এঁতিহাসিক ছবি এক চমৎকার 
ধশল্পকমে র নিদর্শন | 

এবারে হাওড়ার কয়েকজন কমার্শিয়াল আরটিন্টের কথাও উল্লেখ করা যাক। 
প্রথমে মনে পড়ে বিখ্যাত পৃণেন্দিহ পন্লা ও প্রবীণ শিল্প) শৈল চক্রবতর কথা । 
পৃণেন্দিবাবৃর আঁ বান ছিল বাগনানের (নাউল) গ্রামে । তিনি কেবল 
পুদপ্তকের প্রচ্ছদপট ও অলংগকরণেই বঙ্গদেশে খ্যাতি লাভ করেন 'নি-একই 
হাতে মাহত্য চচয়িও মন্সিয়ানা দোখয়েছেন। কি করে কন্ুকাতা হল তাঁর 
এক উল্লেখপোগা বই । প্রবাঁণ শিল্প শৈল চক্রুধত“র নামের সঙ্গে চিত্র প্রেমিক 
ও পুস্তক প্রোমক পাঠক মাই পারচিত আছেন । গতি স্কুল জঁবন থেকেই চিন্র চচা 
শুর করেন । তবে তান কোন আট স্কুলে পড়ে চিত্রাঙ্কন শেখেননি । তিনি 
নিজ চেঘ্টায় 1চত্র কশায় স্বাশাক্ষত হয়ে উঠেন । শৈলবাবূর শিপ কলা কেবল 
ভারতীয়দেরই রসাস্বাদনে তৃপ্ত করোন সদর দক্ষিণ আমোরকার রাও-ডি 
জেনরোতে (১১৭৬ ) এবং ১৯৮৫-৩ নিউজার্সতে তাঁর একক প্রদর্শননতে সে 
দেশগ্ণীনতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল । টশৈলকাবহ কেবল চিন্রশিজ্পীই নন_-তিনি 
লেখকও বটে! শিশ ও কিশোরদের জনা তন খান প্ণচশ বই দিখেছেন- তরি 
মধো তিনাট বই-ই' ভারত ্রকারের পহরস্কার প্রাপ্ত ৫ই শৈলবাবুর জন্মগ্থান 
হচ্ছে আন্দহলের উত্তর চোঁজীগ্রাম । শুধু এই নয় আন্দুল। উদ ইংরেজা বিদ্যালয় 
থেকেই তিন স্কুণের শিক্ষা শেষ করেন এহাড়া আর অ।ধুনিক কমাশয়াল 
শিল্পাদের মৃধো নহনাম অজর্ন করেছেন বিল দাস, নারায়ণ দেবনাথ, এইচ পাল, 
বন্বরঞ্জন দে প্রণথুখ । ধ্যাত খাঙ্গ চিত্কার রেবতী ভূষণ ঘোষের ৫ বালি ) ছড়া 
সংকারে কাটুশ কোন: বঙ্গবাসীরই না মনে রেখাপাত করে! যুগান্তর পণ্িকায় 
এক আমে তর ব্যঙ্গ চিত্রগলি পাঠক চিন্তে রসের সা করত । আর এক ক।টুণনষ্ট 
হচ্ছেন হাওড়ার নরেন রার--সুফি নামে পরিচিত | 

চন্রকর কশোরাবাধুর ছোট ভাই নীলমাণ রায়ও একজন উ*চুদরের স্টীল 
ফটোগ্রাফার__যাঁর ফটো আন্তর্জী৩ক ফটো প্রদর্শন 'তে ভূর়পী প্রশংসা লাভ করে 
পুরস্কৃত হয়েছে এানাধকণার । ১৯৫৩ সানে হাঙ্গের'র বুখারেষ্ট শহরে ষে 
আন্তজ+1তখ ফাটা প্রাতফে।গিতা হয়োছিল তাতে ন)ন্বাবুৃর যুবক বয়সের ভোলা 
একট ফটো €ুথম হান আঁধকার করে স্বর্ণপদক ও ডিল্লোন। ডি লারয়েট 
(70/510109 [09 1488581) নম্মাননূচক গ্রশংসাপন্ত পায় ফটোট 1ছল 
বীরভূমের গ্রাষে কমরিঙ একীট চাষীর ফটো--৮৮605 ০ [1৬৪5৮ ১৯৫৪ সালে 
আত্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনাভে আর একাঁট আন্তজািতক ফটো প্রদর্শনী হয়োছল-_ 
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বিষয়বস্তু ছিল £,19101000 00. ড11188৩5 106. এতেও নীলুবাবর 10185917108 
অথথ ধানঝাড়া নামে ফটো টি প্রথম প্যরস্কার লাভ করে। এরপরই নিমন্ত্রণ 
আনতে থাকে পৃব পশ্চিম ইউরোপের দেশগ্যাল থেকে । পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 
নলুবাবূই এখনও পর্ষস্ত এই সম্মানের আঁধকারাী হ'য়ে আছেন । প্রৌঢ় নীলহবাবদ 
আজও প্রাচীন ভারতের মান্দর গান্রের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের ফটো তুলে 
নতুন নতুন পর+ক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন শালিখার বাড়তে থেকেই। 

আর এক আকন্তজাতক খ্যাতিসম্প্ন ফটোগ্রাফার হচ্ছেন 'বিশ্বরঞ্জন রাক্ষিত। 
কলকাতার ফরিয়াপুকুরে আদ নিবাসী হলেও তিন পর্ব ধরে হাওড়া শালিখায 
বাস করছেন । স্কুল জাঁবন থেকেই ফটো তোলার ভীষণ ঝোঁক । কলেজ জ্দ্রীটের 
[বিখ্যাত ইউনিভাশলি আর্ট গ্যালারর ভাক্রুমে কাজ শিখে সংবাদপন্রের ফটো 
তুলতে থাকেন! দিল্লীতে 'হিন্দুশ্থান আ্ট্য।ণ্ডাডের ফটোগ্রাফার হিসেবে জীবন শুরু 
করেন। তারপর কলকাতায় আনন্দবাজার পান্নকায় যোগ দিয়ে চীফ ফটোগ্তাফার 
পদে উন্নীত হন । প্রেস ফটোগ্রাফার এসোসয়েশন অব ইশ্ডিয়ার সভাপতি পদেও 
আসীন হন। জাতীয় ও আন্তজাতিক ফটো প্রাতিযোগিতায় শ্রীরাক্ষত বহুবার 
সম্মানত ২য়েছেন । চলচ্চিত্রে যেমন অস্কার, পুরস্কারাঁটি বিশ্বের সেরা সম্মান 
তেমনি ফটোন্রাফীতেও হল্যাশ্ডের ওয়ল্ডি প্রেস ফটো কমাঁপটিশনে ীবজয়ীর ও সেই 
সম্মান । এই দুল ভ সম্মানও বিশ্বরঞ্জনবাবহ একাধিকবার লাভ করেন । প্রথমবার 
[তান এই সম্মান লাভ করেন ১৯৭৪ সালে । প্রেস ফটোগ্রাফার এসোসিয়েশন অব 
ইশ্ডিয়া (পি. পি. এ আই.) কর্তৃক একাধিকবার ভারতের সেরা ফটোগ্রাফারের 
সম্মানে ভূষিত হন । বিশ্ব্রপ্জন বাব কয়েকবারই জীবনের ঝুশক নিয়েছেন সেরা 
ছবি তোলার জন্য । তার মধ্যে একটি হচ্ছে দালাই লামা যখন 1৬ব্বত থেকে 
পাঁলয়ে হাটা পথে ভারতে ঢে।কেন সে মুহূর্তে বিশ্বরঞ্জনবাবৃ পর্বত সঞ্কুল দুর্গম 
পথে গিয়ে তরি পলায়নরত অবস্থায় প্রথমে ছবি তোলেন ! আনন্দের কথা 
“আনন্দবাজার পান্কার; সেই ছাবি প্রকা।শত হওয়ার ফটোগ্রাফার বিশবরিজনবাবুর 
সাহস ও ফটোর তারিফ হয় এুণ 'জনদের মধ্যে । তাঁর ভ্রমণ ক।হিনী লেখারও বেশ 
ঝেকি ছিল । ১৯৮০-র ২ই৩শে জুল।ই শালাকিয়ার বাড়তে হঠাৎ মারা যান। 
আটম্টদের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে শালিখার এক বিস্মত প্রায় আঁট'জেনের 
কথা! তিনি হচ্ছেন "প্রয়নাথ আঁধকারণ (বলাই অধকারার ঠাকুরদা )। হযগ্রলণ 
জেলার এক গ্রামের দরিদ্র সন্তান প্রিয়নাথ । রোজগারের আশায় মাঘ বার বছর 
বয়সে এসে শালকায় বাসা বাঁধেন । কলকাতার 'মিন্টে (পোল্তার কাছে) একজন 
ডাইস খোদাই কম“ হসেবে যোগ দেন । নিজগণে পরে তিনি এঁ সংস্থার প্রধান 
ডাইসম/ান পদে উন্লাত হন। তদানীস্তনকালে শুধু ভারতবষেই নর সারা ব্রি 
সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাইসম্যান 'হাসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন । সম্রাট সপ্তম 
এডওয়াডের সিংহাসন আরোহন উৎসব উপলক্ষ্যে 'করোনেসন মেডেল: তোর করার 
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জন্য 'ব্রটশ সরকার সারা 'র্রাটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে কয়েকজন বিশিষ্ট ডাইস 
খোদাই শিল্পীকে ভার দিয়েছিলেন ! 
উল্লেখ্য, কলকাতার ন্টের ডাইসম্যান 
প্রযর়নাথ বাবুর নকংপাটিই সেরা ব'লে 
িবোচিত হায় 'করোনেসন মেডেল? রূপে 
ম্াদ্রত হণ । ইংরেজ সরকার কর্তৃক 
পুরস্কৃত হলেন শীপ্রয়নাথবাধ । এই 
প্রয়নাথবাব:র প্রপৌন্ররাও এঁ ডাইস তৈরির 
ব্যবসায়ে সেই গ্রাতহ্যকে বজার রেখে 
চলেছেন । ইংরেজ মহাকাঁব সেক্সপিয়ারের 
চতুর্থশতবাধ'কী (১৯৬৪ সালে ) উৎসবকে 
স্মরণীর ক'রে রাখবার জন্য ন্রিটিশ সরকার ১৯০১ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের 
দেতা শিল্পীদের নক্সা আহ্বান করেছিলেন । রাজ্যাভিযেকে প্রিয়নাথ অধিকারীব 
এবারও প্রিয়নাথবাবূর পরব-প্রপৌনরা যে অক্ধিত রাজারানীর নয 
নক্সা?ট ক'রে 'দিয়োছিলেন সোঁটই ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেন এটা একটা হীতহাসে 
উল্লেখ করার মত জিনিষ বইকি ! 

আর দুই তরুণ সম্ভাবনাময় শিল্পণর কথা ব'লে এই অধ্যায়ের ছেদ টানা হবে। 
িল্পণ বয়সে ভরুণ হলেও শিল্পকার্যে নিজ গহণপনা দোঁখয়ে জন মানসে জ্ছান 
বরে নিয়েছে । তার নাম অমল কারক । ববাভন্ন আঙ্গিকে ও বাভন্ন অগ্রচাঁদিত 
জিনিষ দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি নিম্ধাণে অমলের কীতত্ব বাংলার কারহশিলেসে আজ 
সুপ্রীতঘ্ঠিত। অপর এক ভাস্কর হচ্ছেন রঘুনাথ সিংহ । এঁরা সকলেই জেলার 
পৃরবসূরীদের এীহত্য ধরে রাখার কাজে চেন্টিত আছেন । 


১, বিদ্যাসাগব সন্ধিংসা--কমল সরকর- দেশ ২৭ জুলাহ ১৯৯১ 
নি এ 

৩, এ 

&, শালিখার ইতিবৃত্ব_হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

৫. বিচিত্রা-_-উপেক্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩৮ সশ। 

৩, ঞএঁ 

৭. ভারতবর্ষ_-১৩৫৩ সন। 

৮» হাওড়ার গৌরব কাহিনী--দলিল মিত্র । 





১৭৮, 


বজেন্ল লাক্পত্বত প্রাণে হাও্ড। 


হাওড়া জেলা প্রাচীন কাল থেকেই সারস্বত সাধনায় কাঁতিত্বের দাবি করতে পারে । 
হাওড়া-হগলী সীমান্তে ভরিশ্রেম্ঠী বা ভীরিশ্রেষ্ঠ নামে একি সামস্তরাজ্য ছিল। 
সেই ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যটিই আজকের ভূরশ*ট গ্রাম নামে পরিচিত। ট্রেন পথের 
চাইতেও আজকাল আত সহজেই হাওড়া বাস টাঁমনাস থেকে ভূরশ:ট ভায়া 
গড়ভবানীপুর এল বাসে চড়ে এঁ গ্রামে যাওয়া যায় । এই ভূরশুট আবার দুই 
অংশে বিভন্ত যেমন িহি ভূরশুট ও পার ভুরশুট । এই 'ডাহ ভুরশুটই হাওড়া 
জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত । এই গ্রামাঁট দাঁক্ষণ রাঢ অঞ্চলের মধ্যে 
ব্রাহ্মণদের বসবাসের একাঁট উপযুক্ত স্থান ছিল । ভুরশ্রেষ্ঠী নাম যদিও শ্রেষ্ঠী বা 
বাঁণকদের অধ্যাষত অণ্চলই বোঝায়-__-তথাপ শাস্তন্ ব্রাঙ্ণদের যে যুগপৎ সমান 
প্রাধান্য ও প্রাতপাঁত্ত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কাতি, 
গ্রন্হের পেখক বিনয় ঘোষ তাই িলখেছেন-_“রাটীয় রা্ষণদের আদ বাসস্থান ও 
বিদ্যাচ্ছানের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান হল দক্ষিণ রাট়ের অন্তর্গত 
ভরিগ্রেষ্ঠ বা ভরশহট। প্রচুর শ্রেম্ঠীর বাস ছিল বলে ভুরিশ্রেম্ঠী বা ভূরশুট নাম 
হলেও, গ্রামে আধিপত্য ছিল ভূঁরকমাঁ বা তপোবিদ্যাসম্পন্ন রাছ্ছণদের । দশম 
শতাব্দীতে এই রাজ শ্রীধরাচার্য নামে এক প্রাসদ্ধ শ্রীধরস্বামী দর্শন শাস্তের 
পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরই রচিত গ্রন্ হচ্ছে নন্যায়কন্দলগ” । শ্রীধরাচার্য নিজ 
পারিচয় দিতে গিয়ে বৃহস্পাতিকে নিজ পিতামহ বলে উল্লেখ করেছেন। শ্লোকটি 
হচ্ছে 
অন্তোরাশেরিবৈত স্নাৎ বভুব কক্ষাতি চন্দ্রমাঃ | 
জগদানন্দ কৃদ-বন্দ্যো বৃহস্পাভারতি দ্বিজঃ ॥১ 

অথাৎ সম:দ্র থেকে যেমন চন্দ্রের উপাত্ত হয়েছিল, তেন এই ভূরিপুষ্টি গ্রাম 
থেকে জগদানন্দকারী ভুমপ্ডলের চন্দ্র সদ্‌শ বন্দ্য-্রা্ণ বৃহস্পীত উদ্ভব 
হয়েছিলেন । এই বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন আবার কশীমান । আর তারই ছেলে 
হল শ্রীধরাচার্য। বিনয় ঘোষ আরও লিখেছেন '্শ্রীধরের কাল যাঁদ দশম শতাব্দীর 
শেষ দিক হয়, তা হলে বৃহস্পতির জন্মকাল নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হওয়াই 
সম্ভবপর 1 এই বৃহস্পাতির জন্মকালেই দেখা যায় ভূঁরি শ্রেণ্ঠ বহ্‌ রত্বের কেন্দ্রে ও 
জনবহ«গা গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়েছিল । বূহস্পাঁতর হঠাৎ অভ্যুদয় কোন তেপাস্তরের 
মাঠে নিশ্চয়ই হয়নি ।*.-অন্তত শতাধিক বছর গড়ে উঠতে লাগলেও থ্রন্টীয় অত্টম 
শতাব্দী পর্যন্ত ভীর শ্রেচ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় গ্রীধরে টান্ত 
থেকে । পাল রাজাদের অভ্যুদয্নকাল থেকে কিংবা তার আগে থেকেই ভূরিশ্রেষ্ঠীর 
প্রতিষ্ঠা হয়োছিল বলে অনুমান করা যায়।: 


৯৭ 


এই রাজ্যের রাজা সে সময় কে ছিলেন তা নিয়েও বিভিন্ন মত আছে। তবে 
শ্রীধরাচাষে'র সমস্স ভূঁরশ্রেম্ঠী যে কারচ্ছরাজ পাণ্ডু দাসের শাসনাধীন ছিল তা 
1বনয় ঘোষও মনে করেন । পরে বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহের রাজত্ব কালে 
(১৪১৯৩-১৬১৯ থ্রাঃ) গড় ভবানীপুর-বাসী মুখাঁট বংশীয় চতুরানন মহানেউকী 
(নিয়োগী ) ভূরশুট দখল করেন । “চতুরাননের দৌহিত্র ফুলিয়ার মুখাঁট বংশীয় 
কৃষ্ণ রায় হলেন ভরশুট রাজ্যের প্রথম ব্রা্গণ রাজা ।২ রাজা কৃষ্ণ রায় ১৬৮৩-৮৪. 
প্রঃ ভূরশুটে যে রাজত্ব করাছলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । হীতিহাসের 
দিক থেকে সময়টা হন আকবর বাদশাহের রাজত্ব কাল ।০ এই বংশের নাম করা 
রাজা ছিলেন প্রতাপ নারায়ণ । তাঁরই সভাসদ- ছিলেন জাতিতে বাদ্য ভরত মল্লিক । 
চন্দ্রপ্রভা” (১৬৭৬ থ্রাঁঃ ) ও রত্রপ্রভাঃ (১৬৮০ থীঃ) রচনা করে তিনি স্মরণীয় 
হয়ে আছেন। প্রতাপ নারায়ণের পদত্র শিব নারায়ণ এবং তাঁর পুত্র হলেন 
নরনারারণ । এই নর নারার়ণের সময়ই ১১১৯ সনে বর্ধমান রাজ কাতিচন্দ্র ভূরশুট 
দখল করেন 1৪ 

বিজিত নর নারায়ণের পত্র লক্ষনারায়ণকে কাতিপ্পহন্তর চিন্রসেন বহু দেবোত্তর 
সম্পান্ত পুনরায় দান করেন । এই লক্ষী নারায়ণের পহত্ররাই গড়ভবানীপুর ছেড়ে 
পেখড়ো-বসন্তপুর গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন । ভূরশহটের গড়ভবানীপরের 
গড়ের পরই উল্লেখযোগ্য গড় হল এই পান্ডুয্রা গড় বা পেড়ো গ্রাম। রাজা কৃষ্ণ 
রায়ের জ্যেষ্ঠ পহত্র বসন্ত রায়ের নামেই বসন্তপুর 1৫ এই রাজ বংশেরই এক অধস্তন 
শাখা এখানে রাজত্ব করতেন । সেই বংশেই জন্মোছিলেন ভারতচন্দ্র মুখজ্যা অথধি 
মুখোপাধ্যায় । উপাধি রাক্সগপাকর । পিতার নাম নরেন্দ্র নারারণ এবং মাতার 
নাম ভবানী । জন্ম-১১১৯ সাল।৬ ব্লক বয়সে ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে 
(হুগলশীর দেবানন্দপুরে ) থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও আভিধান শিক্ষা করেন। 
গকন্তু বর্ধমানরাজ কাত চন্দ্রের চক্রান্তে তাঁকে রাজ্য ছেড়ে ডীঁড়য্যায় গিয়ে প্রাণ 
বাঁচাতে হয় ! 

সেখানে কিছুকাল থেকে ভারতচন্দ্র আবার ফিরে আসেন নিজ গ্রামে । 'িকল্তু 
রোজগারের অভাব হওয়ায় তিনি তাঁর বন্ধু ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর ফরাসী 
চন্দননণরের দেওয়ান ) সহায়তায় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভার সভাকাঁব 
পদে নিযৃন্ত হন । মাহনা চল্লিশ টাকা ।? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিন্ব 
শান্ততে মহদ্ধ হয়ে তাঁকে উত্তর ২৪ পরগনার মূলাজোড় € শ্যামনগর ) গ্রামাট ইজারা 
দেন । এই গ্রামেই বাংলা সাল ১১৬৭ €১৭৬০ প্রাঃ )কাঁব ভারত চন্দ্র মাত্র ৪৮ 
বছর বয়সে মারা যান ।৮ তাই কাব জীবনের তিনাঁট হ্ছানই ছিল বিশেষ গ:রুত্ব 
পূর্ণ । হাওড়া পাশ্ডুয়া বা পেড়ো ছিল তাঁর শৈশবের শিশু শধ্যা, নদীয়ার 
কৃষ্নগর ছিল যৌবনের উপবন আর উত্তর চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় ছিল 
বার্ধক্যের বারাণসা । 

কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাঁব প্রাতভার প্রথম নিদর্শন দেখান “সভাপবরের কথা'র 


১৭৩ 


মাধ্যমে (১৭৩৭-৩৮ প্রঃ) । আর তাঁর শ্রেষ্ঠ কথীর্ত “অন্নদা মঙ্গল" কাব্য রাঁচত 
হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরই নিদেশে । রচনা কাল ১৭৬২ প্রীঃ। ডঃ মদন মোহন 
গোস্বামীর মতে-এই কাব্যটি তিন খন্ডে 'বিভন্ত- প্রথম খণ্ড-অ্রদা মাহাত্্য, 
দ্বিতণয় খণ্ড-বিদ্যাস্ন্দর, তৃতীয় থণ্ড--মান[িংহ-ভবানন্দ কাহনর পর অন্নদা 
মঙ্গল গ্রন্হ সাঙ্গ হইয়াছিল 1; 

এই তিনটি খণ্ডই মুদ্রুত আকারে প্রথম প্রকাশ করেন সাংবাদক গঙ্গাকশোর 
ভট্টাচার্য । সময় কাল ১৮১৬ ধীঃ ৷ এর পর যে খণ্ডাঁট ছাপানো হল তা সম্পাদনা 
করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭, ১৮৬৩ খ্রীঃ ৷ উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
চাকুরী ছেড়ে সহকমাঁ বন্ধু মদন মোহন তকলিৎ্কারের সঙ্গে এক প্রেস স্থাপন করেন । 
সেই প্রেস থেকেই প্রথম যে বইটি ছাপা হয় তা হচ্ছে ভারত চন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল? । 
বলা বাহুল্য, এতে বাণিজ্য খুব ভালই হয়েছিল । 

ভারতচন্্রু যে কত বড় কাঁব ছিলেন এবং বঙ্গ ভাষা যে তাঁর দ্বারা কত সমংদ্ধ হয়োছিল 
তা ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে স্পন্ট হবে । তিনি 'লিখেছেন- ভার তচন্দ্র যেমন 


যুগ সম্ট ছিলেন তেমান তান যুগ ভ্রম্টাও ছিলেন ।******এই ফুগন্ধর কবির রচনা- 
বলশকে আশ্রয় কাররাই সমগ্র একটি যুগের ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রকাশ 
পাইয়াছে ।*"*""" বাঙ্গালীর স্বাধানতার আন্তম কাব জয়দেব, মুসলমান শাসনের 


দাদ নের কাব বদ্যাপাত-_চণ্ডীদাস, মহসণমান আমলের শেষ উল্লেখযোগ্য কাব 
ভারতচন্দ্র ॥: 

প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্র ছিলেন বঙ্গ সাহতো রথ ও পথ । শুধু সাহিত্যেই নয়__ 
তাঁর কাবারস বঙ্গ রঙ্গমণ্ের প্রথম প্রতিষ্ঠার কাজে দশ'কবন্দের হৃদয়ে রস সঞ্সারে 
অপরিহার্য বলে সেদিন বিবেচিত হয়েছিল । উৎসাহী পাঠকদের স্মরণ কাঁরয়ে 
দেওয়া যেতে পারে যে ১৭৯৬ খীঃ ২৭শে নভেম্বর বাংলা নাট্যশালা প্রথম প্রাতশ্ঠিত 
হয়! প্রতিজ্ঞাতার নাম ছিল হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশবাসপী । নাট্য- 
শা-াট চ্ছাপিত হয়োছল ২ নং ভূমতলাতে (বর্তমান এজরা জ্্রীট )।৯ নাটকটি 
ভিত 1) 10158915" এর বঙ্গানুবাদ 1১০ নাটক ও নাট্যমণ্ের বিষয়ে কাগজে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল নিম্নরুপ-_ 

17. 1.50505105 5৬ 7106905 11) 0106 170০099070001191 105001950 11) 0105 
32759155 515 ৬11] ০5 0০0610950 ৮515 50.01019 100, 2 0185 ০8116, “0176 
[01550196., 

এই প্রসঙ্গাট উল্লেখ করা হল এইজন্য যে এই নাটকের আবহসঙ্গীতসহ সব দৃশ্যে ষে 
সুর সংযোজনা করা হয়েছিল তাও কবি ভারতচন্দ্রের কাবতা ও গানের সুর 'দিয়ে 
নাটকিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়োছিল। বিজ্ঞাপনে তাই লেখা হয়োছিল-_ 
1০0 05956 107058081 11190101770015 চ/18101) 276 17610 17) 2922128 ০৮ 0105 
860891565 ৬111 06 80050 ০9 70:010680, 2105 ৬0105 ০01 06 10001) 
৪01211150 ০60 9165 8109180 0000019 ০ 815 55 ০0 1৮191০.১১ বলা 


১৭৪ 


বাহহল্য, এই আঁভনয় এতই সফল হয়োছল যে ১৭১৬ সালে ২১শে মার্চ 
তারিখে "দ্বিতীয় আঁভনয়ে লেবেডেফ তাঁর (টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । 
পাঠক জেনে হয়ত হতবাক হয়ে যাবেন যে “অন্নদ্ামঙ্গলের" প্রথম পাঁথাটি ফরাসী 
দেশের রাজধানী প্যারসেই আছে । সংসাহাত্যিক শংকর তাঁর “মানব সাগর তরে? 
ভ্রমণ কাঁহনীতে লিখছেন--পংথবীন্দ্রবাবুর অনেক আঁভজ্জরতা, ওর কাছেই শুনলাম, 
ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম পধীথ প্যাঁরসেই আছে। সেকালের ফরাসী 
পাঁদুরা বিশ্বের নানা প্রান্ত ধর্ম প্রচারে বোরয়ে সুযোগ পেলেই নাক ফরাসা' 
সম্রাটের গ্রন্হাগারের জন্য বইপন্ন সংগ্রহ করতেন 1,১২ 
উদপ্ননারায়ণপুর থানার আর একি সারস্বত সাধনার গ্রাম ছিল রসপুর । এই গ্রামের 
প্রধান বাসিন্দা হচ্ছে মাহিষ্য ও কায়চ্ছু সম্প্রদায়ের লোকেরা । এই কারস্থদের মধ্যে 
রায়পাড়াটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কারণ এই পাড়াতেই রায় বংশে রামকৃষ্ণ রায় 
ইতিহাস প্রীসন্ধ । 'শিবায়ন কাব্যের তান ছিলেন প্রণেতা । বিনয় ঘোষ কবি 
রামকৃষ্ণ রায়ের জন্মকাল সম্বন্ধে বলেছেন- মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বা 
দ্বতীয় দশকে জন্মেছিলেন ।১৬ তিন আরও ছিলখেছেন--“কবি নিজেকে প্রায়ই 
“কাঁবচন্দ্র' বা কবিচন্দ্র দাস* বলে পারিচয় 'দিয়েছেন- যেমন 

কাঁবচন্দ্র রাঁচলা সঙ্গীত 'শিবায়ন । 

ভস্ত নায়কে দয়া কর পণ্চানন ।১৪ 


তবে ধবঞ্ুপুরের (বাঁকুড়া) কাঁবিচন্দ্র নামে আর এক কাবও ণশবায়ন, রচনা 
করোছিলেন । তিনি এবং রন্প-রের কাঁবচন্দ্র রামক্ৃ্চ আভন্ন বাড়ি নয় । এই শিবায়ন 
গ্রন্ছটি রাঁচিত হয়েছিল ১৬৩৬--৪০ মধ্যে । 

সাঁকরাইদের জোরহাট ছিল তপোবিদ্যার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম । দিজ হরিদেব 
রায়মজগল' (দক্ষিণ রায় ) নানে একটি গ্রন্হ রচন। করেন । এ ছাড়া তিন হেরিদেব) 
'শীতলা মঙ্গল” নামেও একটি কাব্য রচনা করেছিলেন 1১৫ 

হাওড় শহরে খুরুটও মধ্য যুগে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এখানে 'দ্ধজ রঘু 
নন্দনের লেখা পণ্চানন মঙ্গল" নামে একটি পঠাথ পাওয়া গেছে--তাতে রামকাস্ত 
পণ্ডিত নামে জনৈক [লাপকারের সই দেখা যায় । এ ছাড়া রামেশ্বর ভট্টাচাষ রচিত 
গিবায়ন বা শিব সঞ্কীতন বা হরমঙ্গল নামে একটি পুথি (বাংলা সাল ১২ ২৩, 
ইংরাজি ১৮১৬ ) পাওয়া গেছে । তাতে তিনি নিজেকে খুরটের আঁধবাসশ বলে 
পারিচয় দিয়েছেন 1১৬ অবশ্য গোপাল হালদার 'লখেছেন-_রামেশ্বর ভট্টাচাষের 
জন্ম হয় মৌদনীপহরে ।% 

বাল গ্রামও একদা সংস্কৃত চচরি এক প্রীসদ্ধ কেন্দ্র ছিল । মোঘল আমলে “বালখ 
ণবদ্যাসমাজ" নামে একটি সংস্কৃত চচ্চ কেন্দ্রের নাম পাওয়া যায় 1১৭ বাঁলতে কয়েকটি 
সংস্কৃতজ্ঞ পারবারের নামও পাওয়া খায়--তার মধ্যে 'বাশম্ট নৈরাক্সিক ছিলেন 


বাংল! সাহিতা পরিক্রমা গোপাল হালদার । 


১৭৬ 


“বাঘা* প্রগলভ ভ্রাচার্য। ও"নার ছেলে গোপাল তকলিগ্কার াববাহ করেন কমব 
নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ের কন্যাকে । এই তক' পণানন ছিন্নে যশোর রাত 
প্রতাপাঁদিত্যের সভা কাব । এছাড়া চৈতল-_চট্রে। পরিব।রের আর এক পণ্ডিং 
ব্যাস্ত ছিলেন চন্দ্রশেখর 'বিদ্যালজ্কার । এই চন্দ্রণেখরের পৌর রামচন্দ্র ন্যায়ণগকার 
তাঁর পাশ্ডিঠ্যের জন্য মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে চিকবালি” গ্রাম 
উপহার পেয়োছলেন । তাঁরই বংশধর পরবতী” সময়ে চক-ভট্রাচার্য নামে পরিচিত 
হয়ে আসছেন । বালির আর একটি প্রসিদ্ধ পা" ত বংশ হচ্ছে ঘোষাণ বংশ । বালিতে 
এই বংশের আদ পুরুষ ছিলেন রাজেন্দ্র ঘোষাল । চার বা পাঁচ পুরুবব্যাপঃ 
পাণ্ডতের বংশ বলে এরা প্রসিদ্ধ ছিলেন । তবে এই বংশের শ্রেষ্ঠ ন্যার শাস্ত্র 
পণ্ডিত ছিলেন রাম শঙ্কর তর্ক পণ্চানন। তাঁর বিখ্যাত চতুঘ্পাঠা ছল বালির 
বড়গী -ডাঙ্গায় আনুমানিক ১১৬৬-১২০৪ সাল (ইং-১৭৫৬৮-৯৭) 1১৯ এই 
শতাব্দীতে মুসালম কাদের মধ্যে ছিলেন গারবংঃল্লা ও সৈরদ হামজা প্রমুখ । 
হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে আমণার না'রিট গ্রামাটিও ছিপ এক প্রাসিদ্ধ সংস্কৃত 'বদ্যাচচরি 
কেন্দ্র । আনুমানক ১৭১৫-২৫ শ্রাম্টাব্দের মধ্যে পাশ্ব ব৩1 শরাখালা 
€ হুগলী ) গ্রাম থেকে গৌরীকান্ত বন্ব্যোপাধ্যায় নারটে এসে বদবাস করতে 
থাকেন । পরে তারই বংশধররা পুরুষাণকমে সংস্কৃত চচরি জন্য টোল ও চতুঘ্পাঞ্ঠী 
তৈর করে চলেন । এই বংশেরই বিখ্যাতপাণ্ডিত ব্যাস্ত ছিলেন মহাশহোপাধ্যায় 
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব মহাশয় । তিনিই পরবত। কালে ১৮৭৭ এ্রীস্টাব্দে কলকাতার 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়োছিলেন । মহেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্ুগ্যাদর মধ্যে 
আছে কুসুমাঞ্জালর ওপর টিগ্পনী, দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদ ভাষ্যের ওপর সরস 
আলোচনা, প্রাকৃত কথা, 'হন্দু পাঁঞ্জকার সংস্কারের ওপর আলোচনা ইত্যাদি । 
মহেশচন্জ্র 'মহামহোপাধ্যায়? উপাধ পেয়োছলেন ইংরেজ শাসনকতার্দের কাছ থেকে । 
তারও একটি ইতিহাস আছে । সেকথা জেনে পাঠক 'নশ্চয়ই মহেশ্চন্দ্রের চরিল্রের 
প্রকৃত পাঁরচয় পেতে পারবেন । সেই হীতিহাসাট হচ্ছে এই _- 

ভকেটা'রয়ার &০ বছর রাজ্যশাসনপূর্ণ হওয়ার জহাবালি উপলক্ষে ১৮৮৯ সালে 
“মহামহোপাধ্যায় উপাঁধদানের ব্যবস্থা প্রবাভিত হয় । দরবারে তাঁদের হ্থান 
রাজাদের পরেই 'নাদষ্ট হয় । সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হদ-- 306০- 
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8০ 01165 01 7761 1+19169£5+5 /১00555101. 10 01)6 171)1016 122$১ 16501%60 
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18065 19108 11950 ০০1০৮/ 1106 0৮191 2২919,5.২ ০ 

হাওড়াবাসীর পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় এই যে এ উপাধ প্রাপকদের তালিকায় 
প্রথম নামই ছল মহেশ চন্দ্রের । এই কথা জানতে পেরে মহেশচন্দ্রু হয়তো কি, 
তশ্বান্ত বোধ করেন । তিন তদানীন্তন ভারত সরকারের স্টেট সেকেটারা স্যার 
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এ্যাশ্টনী ম্যাকডোনালকে ধরে নিজের নাম কাটিয়ে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ার়িক 
ভুবনমোহন বদ্যারত্বের নাম তালিকার প্রথমে দেন।২১ এই রকম উদার 
গৃণপম্পন্ন নিরাভমান পণ্ডিত ছিলেন তিনি । বঙ্গদেশ থেকে মে নজনকে 
এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের নামও গুণানসারে সরকারাঁ তালিকা থেকে 
তুলে দেওয়া হল। (১) ভুবনমোহন বিদাযারত্র ( নবদ্ধীপ, ১ € ৯) মহেশচন্দ্ু 
ন্যায়রত্র (হাওড়া), 0) শ্রীরাম শরোমাণি (মযীর্শদাবাদ ), (8) বাখালদাস ন্যায়রত্র 
( ভদ্রপল্লী নিবাসী ), &) প্রপন্ন ন্যায়রত্র (নদীয়া বেলপহুকুর ), (৬) দধনবন্ধু 
ন্যায়রত (হুগলী কোন্নগর), (৭) চন্দ্রকাস্ত তর্কাপগকার ( মৈমনাসং ই), (৮) ভারিণখ 
চরণ শিরোমণি (ফাঁরদপুুর )। এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত 'ভারতবণ *এঘকায় ৫১৩৬১) 
কাক সংখ্যা ) লেখা হয়েছে_ঞদের ছাড়াও পাণ্ডত আরও ছিলেন । কিন্তু 
তাঁরা আবার নেননি । যেমন +বদ্যাসাগর মহাশয় ও বকুানুরের সবাশ্রেম্ত 
নৈয়ারিক প্রসন্ন কুমার করিত । 
এ ছাড়া সান্রাগাছি, শা(লখার বামুনগাছি ও বাবৃডাঙ্গাতেও সংস্কহ শিক্ষার জন্য 
কয়েকাঁঞ “ 'খ্যাঙ টোল ছি । আজ অবশ্য তা দেখতে পাওয়া খাবে না। 
মুসনানান শাস্ত্র চচ। কেন্ছু হসেকে মোকভাব ও মাদ্রাপার তেমন কোন উদ্লেখযোগ্য 
কেন্দ্র এজেলায় পাওয়া যাস মা। এবে অমিয় কুমার বন্দ্যোপাপ্যায়ের আভেশ 
মধ্যবুগের শেষার্ধে ভূরশহটে পরগনায় কয়েকটি মোকতাবেব হদিস পাওয়া 
গিয়োছশ । আর শাঁকরাইনেতর কি পীড় (7:66 01) মসাজদেও একটি 
মোকত।বের হাদিস পাওয়া 1গয়োছিন।। 
আলোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে হাওড়া জেলার বিভিন্ন অংশেই সংস্কৃত 
চচশর অনুশীলন কেন্ত্র ডিএ তাতে অনেক পন্ডিত প্রদ্ল্রেই সন জড়িয়ে 
আছে । এই স্মগতগহাণর ঘধ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উলেখযোগা ঘটনা জাড়য়ে 
আছে হাওড়া-শালখা নামক গ্রামের সঙ্গে । ১৬২৮ সালে ঠাকুরদ।ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
পু ঈম্বও5ন্দ্রকে ইংরোজ শেবাখ।র জন্য কলকাভায় নিয়ে আসেন । আট বছরের 
ঈ*বরচদ্র পায়ে হেটে পিআর সঙ্গে কলকাতায় পেশছান । গঙ্গে হিদ্েন তাঁর বাল্য 
ণশক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় । শিয়াখালা হয়ে বেনারল রোড (তখন 
অহল্যাপাঈ রে।ভ ) ধরে শ।লিখার বাঁধাধাঢ দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে ধড়বাঞারে আশ্রয় 
1নয়োহলেন । কলক।ভার ৬,ংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত জয়নারায়ণ 
তক'পন্চানন । ঈশ্বরচন্দ্র স্বধং শরই কাছে ন্যারশাস্ত অধ্যরন করোছলেন ॥ 
মংবাদপন্ে সেকালের কথা? গত্স্তকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [লিখেছেন 
“জয়নারায়ণ সে যুগের একজন খাতনামা নৈয়ায়িক । ভহার শিকট যে সকল ছাল 
ন্যায়শাস্ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের একজন পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর--অপরজন মহেশচন্দ্ু 
ন্যায়রত্ব €ইনি সংস্কৃত কলেজের ছা নন )।” এই ন্যাররত্র মহাশয়ই হচ্ছেন 
১. ১৪০ 
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আমতা-নারটের প্রাপদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যাক়রত | 
তিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পযস্তি হয়েছিলেন 1” « 

তক গণ্ানন মহাশয় বাল্যকালে পিতা হরিশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ব্যাকরণ ও 
ধমশাস্ল শিখে শালিখার আসেন ন্যায়শাস্ত অধ্ারন করতে । জয্মনারাকনণ কেবল 
নায়শাস্ত্ টশক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি--তিন শালিখায় গুরুর মৃত্যুর পর একটি 
চতুষ্পাঠাও চ্ছাপন করেছিলেন । তখনকার নিয়মানুষায়। এ সব ছান্রদের যারতনয় 
বায়ভ।র গুরমশায়কেই বহন করতে হত । তাই এই কেন্দ্রটি চালাতে জয়নার।য়ণ 
মশায়কে ভীষণ অথ কম্টে পড়তে হয় । [বদ্যাসাগরের মেজো ভাই শম্ভ্চন্দ্র বিদ্যারত্ব 
তাই গলখেছেন--“অনন্তর শালিখা নিবাস কাঁতপয় সদাশয় লোক তাঁহার চতুষ্পাঠীর 
ছান্রদের সাহায্য করিতে লাগিলেন ।; 

এতক্ষণে হয়ভো আমরা তকর্পণ্তানন মশায়ের গুরুর নামটি জানবার জন্য খুবই 
উৎস্‌ক হয়ে উঠেছি । তারি নাম হচ্ছে পণ্ডিত প্রবর জগম্মোহন তকাসদ্ধান্ত ৷ 
ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে “সেকালের সংবাদপন্ের কথা'ম্ন লিখেছেন-- 
*১৮০৬ সনের এপ্রল মাসে কলকাতার দাঁক্ষণে ২৪ পরগনার অন্তর্গত মুচাঁদপুর 
গ্রমে জয়নারায়ণের জন্ম হয় 1***শালিখানিবাসী জগন্মোহন তকাসদ্ধান্তের নিকট 
তান ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । ১৮৪০-১১ই আগম্ট তকর্পন্থানন মাসিক ৮০ 
টাকা বেতনে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়-শাস্ঘের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ।, 

আর এক বিদেশী পণ্ডিতের স্বদেশী গুরুর কথাও আমাদের জেঙ্াার হীতহাসে 
সারস্ব সাধনায় এক অনন্য নাঁজর ».ম্টি করেছে । এদেশের বদ্দজ্জনের কাছে 
এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাতিষ্ঠাতা ও প্রাচ্যাবদ্যা বিশারদ স্যার উহইীণ্য়াম জোন্সের 
নাম সদাই পাঁরাঁচত। ১৭৮৩ থাঁন্টাব্দে তিনি এদেশে তদ্দাননস্তন স্মাপ্রম কোটের 
অন্যতম বিচারপতি হয়ে আসেন । 'বিচারপাঁতি হিসেবে সংস্কৃত শেখার প্রয়োজন য়তা 
তিনি অনুভব করেন । কিন্তু মাস্কল হল কভাবে শিখবেন বা কেইবা শেখাবেন । 
কোন সংস্কতজ্ঞ ব্রা্ধণই শ্লেচ্ছ সাহেবকে দেবভাষা শেখাতে রাজ 'ছলেন না। 
1নরুপায় হয়ে জোন্স সাহেব তাঁর বন্ধু কৃষ্ণনগরের মহারাজা িবচন্দ্রের সাহাধ্য 
প্রার্থা হলেন । কিন্তু সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়েতে কেউ তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে রাজী 
হলেন না । অবশেষে কলকাতার খুব কাছেই পাওয়া যায় এক সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিতকে । 
বাঁড় তাঁর শালিখা গ্রামে । তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত রামলোচন কবিভূষণ । রামলোচনের 
সংসারে স্বী, পুত্র-কন্যা কেউ ছিলেন না।২৩ সুতরাং সমাজ চুাতির ভয় তাঁকে 
মোটেই টলাতে পারে নি! তান ঠিক করলেন যে উৎসাহী বিচারপতিকে তান 
সংস্কৃত শেখাবেনই । জোক্স সাহেবও হাতে যেন চাঁদ পেলেন। রামলোচন 
কাঁবভূষণ জা1ততে বাদ্য কারস্থ হলেও বৈদ্য (চিকিৎসা ) বিদ্যায় ও তান পারদশী 
ছিলেন । পল্লার নিয়বগের লোকেরা তরি কাছে চিকিৎসা পেয়ে ধন্য হতেন । 
মাসিক একশ টাকা দক্ষিণায় কবিভূষণ জোন্স সাহেবকে সংস্কৃত শেখাতে সম্মত 
হলেন । হবে শর্ত ছিল কয়েকটি_যেমন পাঞ্কী করে তাঁকে শালিখা থেকে 


১৭৮ 


এসপ্রানেডে € মতান্তরে খিদিরপূর ) যাতারাতের ব্যবস্থা করতে হবে । আর তাঁরই 
আদেশে জ্বোন্স সাহেব একাঁট ঘরে নতুন করে শ্বেত পাথরের মেঝে করালেন । পড়ার 
'ঘনে দট চেয়ার ও টেবিল ছাড়া অন্য ফিছ? থাকবে না। প্রাতদিন গঙ্গাজল দিয়ে 
ঘরটি ধোবারও ব্যবচ্থা করা হল । সংস্কৃত অধ্যয়নের আগে খাল চা ছাড়া অন্য 
1কছু ভক্ষণ করতেন না জোন্স সাহেব । এই করে জোন্ন সাহেব একজন 
নিরামষাসী হয়ে ওঠেন 1২৪ সংস্কৃত শিক্ষার জনা একজন বিদেশী যে কত ত্যাগ 
স্বীকার ও আত্মপীড়ন সহ্য করতে পারেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন সার 
উহীলয়ম জোন্স । 

বলা বাহুলা, এক বছরের মধ্যে জোন্স সাহেব সংস্কৃত ব্যাকরণ বেশ ভাল করেই 
শিখলেন । একদিন পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জোন্স সাহেব জানতে পারেন 
যে জামনি সাহত্যের মত সংস্কৃত সা'হত্যেরও নাটক আছে । পণ্ডিত মশায়ের কাছ 
থেকে কাঁব কাঁলদাসের “শকুস্তলা নাটকের বইটি পড়ে ফেলেন । শুধু পড়াই নয়-_- 
এ বইঁটিকে তান ইংরোজতে অনহবাদ করে ইউরোপে পাঠান ॥। অনাদত গ্রন্যি 
জোন্স সাহেব মহাকাঁব “গেঁটে'কেও পাঠিয়ে দেন। “কাব এ অনুবাদ পড়ে 
অলৌকিক আনন্দে মুঞ্ধ হয়ে উঠলেন । ভিনি আনন্দের মন্ত্তায় শকুন্তণার স্তুতিতে 
একট কাঁবতা লখে ফেলেন ।'*€ স্যার উহই!লয়ম জোন্স 'শকুন্তনা* প্রথম ইংরোঁজতে 
অনুবাদ করেন ১৭৮৯ খাীস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর । ১৯৮৯ সালে ২০শে অক্টোবর 
কলকাতার আশুতোষ মিউাঁজগামে ডঃ বিষুপদ্ ভট্রাচাযের পৌরোহিত্যে শকুন্তলা 
ইংরেজি অনবাদের দশ বছর পাা৬-অনষ্ঠ।নে উইলিয়ম জোন্পের গৃণপনা সম্বন্ধে 
লকল বস্তাই ছিলেন মুখর । তারই *ঙ্গে কেউই কিল্তু রামলোচন কাবভূষণের নাম 
করতে ভোলেন নি । স্বয়ং জোন্স সাহেবও এ পযস্তকের ভূমিকায় কুওজ্ঞা প্রকাশ 
করে শ্রদ্ধা জানয়েছেন কবিলোচনের স্মাভিতে 1৯ 

তাই বাল হাওড়াবাসীর পৃবপুরষদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুর গুরু 
এবং স্যার উইলিয়ম জোন্সের মত বিদদ্ধ পণ্ডিতের সংস্কৃত শিক্ষকের অবাঁচ্থুতি কি 
কম গৌরবের ও শ্লাঘথার বিষয় ! বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালীত্ব যেমন বাঙ্গালগর গৌরব 
সর্বস্ব তেমান ম্লেচ্ছবাসীকে সংস্কৃতরপ দেবভাষা শিক্ষা দেবার জন্য রামলোচনের 
অনন্য লাধারণ জেদও হীতহানে স্মরণ করার মত । আর প্রধানত অন্রাঙ্গণ অধ্যুষিত 
এই গ্রামটিতে এদের আ'বিভবিও এক আবিশ্বাস্য সংবাদ । রায় গুণাকর ভারতচন্দ্, 
জগম্মোহন তকীসদ্ধান্ত, রামলোচন কাবভূষণের মত প্রথতবশা ব্যক্তিদের পাদস্পর্শে 
হাওড়ার ধূলোমা'ট হাওড়াবাসীর কাছে ভীর্থরেণুতে পরিণভ হয়েছে । 


হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামাটিকে বলা হয় “দক্ষিণের নবদ্বীপঃ। প্রকৃতপক্ষে 
আন্দুল রাজাদের গুণগ্রাহতায় এবং ব্া্ণ পণ্ডিতদের তপবিদ্্যা সাধনার ফলে এ 
গ্রমদ্ছ সাম্মীহত অণ্চলে সংস্কৃত বিদ্যাচ্চরি প্রভূত প্রসার ঘটেছিন । আন্দুলের 


রি এ সভাতে লেখক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন৷ 





১৭১ 


বিদগ্ধ ও বিত্তশালী ব্যন্ত জগন্নাথ প্রসাদ মাল্পক ১৮৩২ সালে “অমর কোষ' নামে 
একখানি বৃহৎ সংস্কৃত অথকোষ রচনা করে অমর হয়ে আছেন । এই গ্রন্ুখানি সম্বন্ধে 
“সংবাদপন্রে সেকালের কথাম্ম (২য় খণ্ডে ) ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'লিখছেন-__ 
“শ্রীযুক্তবাব; জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক সম্প্রীতি সংস্কৃত “অমর কোবণ গ্রন্ছ মুদ্রাঙ্কত 
কারয়াছেন । তাহাতে প্রত্যেক সংস্কতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে । তাহা 
প্রায় ৪০০ পঙ্ঠা পারাীমত হইবে । এই মূল গ্রন্হ যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের 
ইহাতে মহোপকার হইবে | “তরি এই অমর কোষে'র বঙ্গানুবাদ ১৮৩৯ লালে 
“শব্দ কল্পতরাঙ্গনী* নামে প্রকাশিত হয় ।২৬ এই অনুবাদের ভার নিয়েছিলেন 
শ্রীযুন্ত রামোদয় 'বদ্যালঞ্কার নামে জনৈক পাঁণ্ডত | ব্রজেন্দ্রনাথ আরও গীলখছেন-_ 
এ গ্রন্ছ উত্ত বাবুর (জগন্নাথ প্রসাদ ) অনহমাততে শ্রীযুক্ত রামোদয় বিদ্যালগ্কার 
কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে । অপর শ্র“ত হওয়া গেল যে এ বাবর গ্রন্থটি বাঙ্গালাতে 
ভাষাস্তারও ঝাঁরতেছেন । তাহা প্রস্তুত হইলেই ম:দ্রাঞ্চত করবেন ।৮১৭ 


[বাঁশস্ট লেখক প্রমথনাথ বশীর মতে--১৮১৭ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত 
বাংলাদেশের মহোত্তম যুগ । উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্গমোহন মল্লিক, কৃষকমল ভভ্টরাচার্য, 
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অম.তলাল বসন প্রমুখ ব্যন্তিগণ 
সেই সময়ের অনেক গছ দেখেছেন । তাঁরা সেই যুগ দ্বারা প্রভাবত হয়েছেন; 
আবার গেই যুগকে প্রভাঁবত করেছেন। এদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ও অমৃতলাল 
বাবর সম্বন্ধে হাওড়াবাসপীর বেশ দ্বলতা আছে । কারণ কৃষ্ককমলবাবু ও অমৃত- 
লালবাবু দুজনেই হাওড়া জেলায় দীর্ঘাদন বাসও করেছিলেন । কৃষ্ণকমল বাবুর 
নামেতো রান্তাই রয়েছে কালীবাবুর বাজারের পাশে । কৃষ্চকমল বাব পিন 
গুপ্তের পুরাতন প্রপঙ্গ'* এ নিজেই বলছেন--১৮৬১ হতে আম হাওড়ায় বাস 
করতাম ।' হাওড়া ছিলেন প্রায় ১৮৮৩ পর্যন্ত অথাৎ ২২ বছর। আর অমৃত 
বাবুরও হাওড়া শাঁলখায় বশর বাড়ির কাছে থাকতেন 1%* এই কৃষ্ণকমল বাবুর 
পবদ্যামন্তার খ্যাতি সেকালে পাঁণ্ডত ব্যান্ত মাই শ্রদ্ধায় স্বীকার করতেন । 
প্রেসিডোন্স কলেজের তিনি অধ্যাপক ছিলেন । তাঁর ছান্রদের মধ্যে ছিলেন স্যার 
গুরদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যার, ভাঃ রাসাঁবহারী ঘোষ, সারদাচরণ মন্ত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কাব 
নবীনচন্দ্রু সেন ।২৮ পরে হাইকোর্টে ওকালাঁতি- এমনকি 'টেগোর ল' লেকচারারও* 
হন। শেষ জীবনে রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে অবসর নেন । কৃষ্ণকমলের 
স্ম:5বথা থেকে জানা যায় ফরাসী দ্রা্শীনক কোঁৎ ও ইংরেজ দাশশীনক জন স্টুয়ার্ট 
মল তাঁর মনকে িবশেষভাবে আকৃষ্ট ও প.স্ট করোঁছিল । ব*বকাবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরও কৃষ্ককমলবাবূর পাশ্ডিত্যের গণপ্রাহী ছিলেন । বিপিনাধহারী গুপ্তকে 
১৩১৮, ১৪ই পৌষ তারিখে এক চিঠিতে লেখেন-কষ্ককমলবাবহ প্রবীণ পাণ্ডিত, 


* বিছ্যাভারতা সংক্করণ। 
*ল যাত্র। খিয়েটার অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ আছে । 


৯১৮০ 


তানি লেখেন না। এইজনা তাঁহার মত ও স্মতি আপাঁন যেমন কাঁরয়া আদার 
করিয়াছেন তাহা না করিলে পাওয়াই যাইত না ।ৎ৯ এক কম গৌরবের কথা ! 
ঠিক তেমান হাওড়া পেল িপিনবিহারী গুপ্তকেও । শৈশব ও যৌবন কলকাতার 
কাটলেও তাঁর বার্ধক্যের বারাণসঈ কিন্তু ছিল হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের মাটি । বারশাল 
কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে জীবন শুরু । পরে আমতত্যু কলকাতায় 
রিপন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন । সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হতে আচার্য 
রামেন্দ্রু সুন্দর ভিবেদর আগ্রহই ছিল ওঁর প্রধান সম্বল । ভারি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে 
“পুরাতন প্রসঙ্গ ।' শবাচতর প্রসঙ্গ তরি অপর পাণ্ডিত্যঞ্ূ্ঁ গ্রন্হ । ৬১ বছর বয়সে 
[তান হাওড়া রামকৃষ্$পুরে ১৩৪২ সালের ১৯শে মাঘ পরজোকগমন করেন ।৩* 
হাওড়ায় এখনও তাঁর বংশধররা আছেন । 

কৃষ্ণকমল ও 'বাঁপিনাবহারা প্রসঙ্গের সঙ্গেই আর একজন বিখ্যাত বিদগ্ধ ব্যান্তর নাম 
করা হল--তিন হচ্ছেন দ্বাধ্রকানাথ মির ৷ খুব সম্ভবত তিনিই সবপেক্ষা কম বয়সে 
বাঙ্গালী বচারপাঁত হসেবে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়োছিলেন । কৃষ্ণকমল 
ভত্রাচার্ষের মতে -_দ্বারকানাথ মিত্রের মত সমহ্জ্ভ্বল ধাশান্তসম্পন্ন লোক, এমন 
11111800 100511600 আমার নয়ন-গোচর হয় নাই । বান্রশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীণ 
না হইতেই তান হাইকোটেরি জজ হয়েন॥। বিচারপাত হবার ব্যাপারে একটি 
'ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করলেই তাঁর আইনের পাশ্ডিত্য সম্বন্ধে ধারণা হবে । 
তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট ছিশেন গ্রে সাহেব । তিনি একাদন দ্বারকবাবুকে 
জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁর হাইকোটের জজ হতে আপাতত আছে কিনা ৷ উত্তরে 
দ্বারকবা্ তাঁর সম্মাতর কথা জানালেন । লাটসাহেব বললেন-_-101 5০৮ 
80015 00৫ 05 09592 দ্বারকবাবু বললেন-_-াব০১ [ 00008170079 00686 
80701007050 010 1001 £০9 09 20110801010. 

বলা বাহল্য, কয়েকদিনের মধ্যেই তান "বচারপাত হলেন | প্রধান বচারপাঁত 
স্যার বার্নস-এর মৃত্যুর পর অন্যান্য সাহেব বিচারপাঁতদের সঙ্গে দ্ধারকবাবর 
মতাঁবরোধ দেখা দেয় । স্যার লুইস জ্যাকসনের সঙ্গে মি মশায়ের তিন্ত সম্পর্ক 
ছিল। কিন্তু দ্বারকাবাবুর মতত্যুতে সেই জ্যাকসন সাহেব যে শোকপ্রস্তাব পাঠ 
করাছলেন তা নাক হাইকোর্টে নাজর বহীন । আচার্য কৃষ্ণকমলবাবু বলছেন-- 
শকত্ভু ঘ্বারকবাবুর মত্যুতে যখন হাইকোট” শোক প্রকাশ বরেন এই জ্যাকসন 
সাহেব জজাদগের তরফ থেকে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা কাঁরয়।ছলেন সেরুপ 
প্রশংসাবাদ আর কখনও হাইকোর্টে শুনা যায় নাই ।৩১৯ প্রাসদ্ধ ফরাসী দার্শীনক 
কোঁতের ভন্ত দ্বারিকবাবর ইংরেজ সাহত্যে এবং অগ্ক শাস্মেও ছিল অসাধারণ 
বাযৎপান্ত । 17100519৬০0? [111)511081006 8190 90006591010. সম্বন্ধে সবেত্তিম 
ব্যাখ্যাকারণ হিসেবে তাঁর স্বীকাতি ছিল ; এই দ্বারিকবাব্‌ ছিলেন হাওড়া আমতা 
খানার আগুন-স গ্রামের সন্তান । পাঁরণত বয়সে “ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলে 
গনজ জন্মভূঁমিতেই শেষ নঃশবাস ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বলে তিন মনে করোছিলেন । 


১৮১ 


আচার্য কৃষষকমলবাব বলছেন -দ্বারকবাবৃর সাহত শেষ সাক্ষাৎ আমার স্মতপথে 
এক প্রকার আঁঞ্কত হইয়া আছে । তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি আমতার 'নিকটবতর্ঁ 
আগ্দন্সি নামক গ্রামে প্রাণথতাগ করিতে যাইবার কালে হাইকোটেরি নিকউবত 
গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণের জন্য ফেটিন গ।াঁড়তে শয়ন অবস্থায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন । 
সেই সময় আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নামত্ত গাড়ির নিকটে গেলাম । 
আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ঘাড় একটু তুলিরা তিনি নমস্কারস5ক হস্ত- 
সগ্লালন কারলেন । সেই আমার তাঁহার সাঁহত শেষ দেখা । প্রায় চল্লিশ বছর 
অতাঁত হইয়াছে । এখনও বৎসরের মধ্যে &1৭ বার তাঁহাকে স্বপ্ধে দেখিতে পাই ।ত২ 
এই প্রশংনা ক হাওড়াবাসীর পক্ষে কম প্রার্থত 2 


এবারে বাঁঞ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে আসা যাক ! শরৎচন্দ্র প্রথমে 
বাজে শিবপুরে কয়েক বছর কাটিয়ে হাওড়া-পানিঘ্লাসের পামতাবেড় নামক গ্রামে 
বাঁড় করেন। শেষ জ'বনে তিন বালনগঞ্জে আম্বনী দর রোডেও বাঁড় করে 
1ছলেন । সেই অথে শরৎচন্দ্রের রাজনোতিক, সামাঁজক ও সাহত্যজীবনের সম্পর্ক 
হাওড়াবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু বঙ্কমচন্দ্রু ও রবধন্দ্রনাথের ক্ষেন্ে 
তা হয়ে উঠোন বা হয়ে ওঠা সম্ভবও ছিল না। 

বঙ্কমচন্দ্রের হাওড়ায় অস্থায়ী অবস্থান নেহাতই সরকারী কাষেপিলক্ষে ৷ বাঁঙকমচন্দু 
হাবড়ায় ( তখন হাওড়াকে হাবড়া লেখা বা বলা হত ) তিনবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
হয়ে আসেন- যেমন ১৮৮৩) ১৮৮৫৬ ও শেষবার ১৮৮৭ সালে । একবার 1তনি 
হাওড়ায় ঘরও ভাড়া 'নয়ে থাকেন বতমান পন্জাননতঞ্জ়া রোডে । সেখানে একটি 
বাঞ্কমচন্দ্রের আবক্ষনূতি স্থাপন করে খালি জায়গাঁটিকে “বাগিকম পাক” নামে 
নামাথিকত করে স্মাঁতরক্ষার ব্যবচ্ছা করেছেন হাওড়া পৌরসভা । এই বাড়িটিকে 
ঘরে খে ইতিহাস আছে তাও কম চমকপ্রদ নয় । বাঁঙুংমচন্দ্রের হাওড়ার থাকার 
সুবাদে অনেক গুণন ব্যান্তরই আগমন ঘটত এ্রখানে । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 
1কশোর বয়সে এই বাড়িতে এসে বাগকম সাধ্য লাভ করোছলেন । সোঁদনের দেই 
ইতিহাস আর কেউ না লখজেও 'জীবন স্ম৩-তে 'বিশ্বকাঁব নিজেই লিখে গেছেন । 
কারণ এই রকম মাঁণকাণ্চন যোগ খুব কমই ঘটে । তিনি লিখেছেন- অবশেষে 
একবার যখন হাওড়ায় তিনি (বাঁঙকমচন্দ্র ) ডেপুটি ম্যাজিজ্ট্রেটে ছিলেন তখন 
সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিরা দেখা কাঁরতে গিয়াছিলাম । দেখা হইল, 
যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম । কিন্তু ফিরিয়া আসবার পমর মনের 
মধ্যে বেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অথাৎ আমি যে নিতাস্তই অবচিান, 
সেইটে অনুভব করিয়া ভাবতে লাণিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বনা আহবানে 
তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো কার নাই! বঞ্কম সন্দর্শনে রবীন্দ্রনাথ আরও 
কয়েকবার গিয়েছেন তবে সেটা হাওড়ায় নয়--কলকাতার ভবানশচরণ দন্ত স্ট্ীটের 


বাড়তে । 


৯৮৭, 


পৃবেহি বলা হয়েছে হাওড়ার সঙ্গে শরতন্দ্র চট্রোপাধায়ের একটা আঁ্মক যোগ 
ছিল। তিন হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে জন্মালেও পরবতণ কালে হাওড়া শহরে 
ও তারও পরেপ্রামেতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন । আজ তাঁর পানন্লাস-সামতাবেড়ের 
বাঁড়ীট একাঁট সংরক্ষণ শালার পাঁরণত হয়েছে । শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকা- 
কালীন (১৯২৬ সাল থেকে) তাঁর বাঁড়ীট একট সাহাত্যকদের তাঁথ" ক্ষেত্রে 
পারণত হয়েছিল । একাধারে যেমন এখানে বসে তাঁর উল্লেখযোগ্য গজ্প ও উপন্যাস 
লিখেছেন অন্যধারে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কাঁমিটির সভাপাতর্‌পে দেশের মধৃন্ত 
সাধনেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন | শুধু সাহাত্যিক কেন দেশ সেবায় নিবোঁদত 'ব্প্লবশরাও 
গোপনে তাঁর কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য এখানে আসতেন । এখানে স্মরণ করা 
যেতে পারে যে অনুশীনন সামাভির প্রাণপুরুষ বাপনাবহারী গাঙ্গুলী মাঝে মাঝে 
শরৎচন্দ্র কাছে শিবপুরের বাড়তে আসতেন- উদ্দেশ্য বিপ্লবী কাজে অর্থ 
সাহায্য । শনাঁপনবাব শরৎচন্দ্রের সম্পকে ভাগ্সে ছিলেন । শরৎচন্দ্র কেবল মানব 
সেশার জন্য অর্থ দেননি পশু ক.যাণেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । একনময়ে 
হাওড়া পশু ক্লেশ নিবারণা সামাতি (0. ৪. 7৯. 0. 4) বা সোসাইটি ফর 'প্রভেনসন 
অব ক্রুয়েলট ট্র এ্ানমেলস তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান । হাওড়া পৌরসভার মল 
ভবনের পূর্ব কোণের দোতলার বাড়ীটির তলার ঘরাটই ছিল তাঁর আঁফস ঘর । 
আজও শ্বেতপাথরের সেই ট্যাবলেটাঁট লাগানা আছে তবে পোছ্টারের দৌরাত্ম্য 
পাঠোদ্ধার করা কম্টকর হবে! এখানে একাঁট ঘটনার কথা উল্লেখ করা হশ। ভা 
থেকেই শরংচন্দ্রের পশত্্রীঁতি সম্বন্ধে তরি আন্তরিকতা ফুটে উঠবে । শরৎচন্দ্রের 
অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ঢাকার চারুটন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । হলখক ও অধ্যাপক 
হিসেবেও তাঁর বেশ নাম ডাক ছিল । একবার শরৎচন্দ্র ব্ধূর বাড়ি ঢাকায় যাবেন 
বলে বাঁড় থেকে রওনা হয়ে রেল স্টেশনে এহেন । কিন্তু সোঁদন ১লা প্রাপ্রল, 
১৯৩০ কলকাতা ও হাওয়ায় গাড়োয়ানরা সত্য)।গ্রহ ও ধর্মঘট করায় পশুদের ক হবে 
তা ভেবে তিনি আর বষ্ধুর নিমন্ণ রক্ষা করতে পারলেন না। শরৎতদ্দ্রের চিঠিটি 
এখানে উদ্ধাত করা হল । 


হাওড়া 1. 91801010. 
15 ১0111, 1930 

ভাই চারু, 
আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাঁড় ফিরে যাচ্ছি। আজ কলকাতায় 
গাড়োয়ানের দল 0. 9. ৮, ০. &৮র কর্তৃপক্ষের বিরদ্ধে সত্যাগ্রহ করায় একটা 
মহামারণ ব্যাপার ঘটে । 9518৩80দের সঙ্গে পেটাপেটি হয়, কেল্লা থেকে গোরা 
এসে গাল চালায় । শুনছি ৪ জন মরেছে । ও তো গেল কলকাতার কথা । 
কিন্তু হাবড়া শহরেও ০. ৪. ৮৮ ০. &* আছে এবং আমি তার 028170990. আজ 
হাবড়ার ?1581986 এবং ৪ ৮* কোনমতে হাবড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছে। কিস্তু কাল 


১৮৩ 


কি ঘটে বলা যায় না। অথচ এই 1092817150%-এর কতা হয়ে আমার এ সময়ে 
দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না । এইজন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছি 1০৩ 
ইীতি-_ 
তোমার শরং 
শরৎচন্দ্রের পানন্রাসের বাড়তে একটি কুকুর 'ছিল। তার নাম গল ভোলা । 
লো ছি ৭ ৬15 অভি প্রিয় । তার মৃতুঃতে শনুৎদন্দ্ু হাউ হাউ করে কেদেহিলেন । 
“হাওড়া বা, প্রবণ সম্পাদক ডাঃ শম্ভুভরণ 7) তাঁদি স্গভিচারণে বলেন -গরে 
ভেসোর চাশড়। ঢা'ন করে ঘরে স্টাকড অনং্ডায় সাজিয়ে রাখতেন । কেউ 
গেলেই বল: হন এই দ্যাখো ভেলো বসে আছে । 
বাজে শিবপৎুহের বাড়তে শরৎচন্দ্র বেশ কয়েক নর (প্রাষ «“শ বছর ) ছিলেন । এই 
বাড়িতে বসে ভান যে কট প্রশংসন'য় সাহ৩/ “ম্ট করেছিলেন তার মধ্যে 
“ীরতরহীন' 1২27 অসাধারণ । িকস্তু এই বহীট 1.5 গিয়ে প্রাতবেশীদের হতে 
তাঁকে ভ'ষণ 2.নন্তা হতে হয়োছিল ॥ সে কানন শুপদে আজকের হাওছ়।বাসীরা 
গনজেরাই লজ্জা পাবেন । 
“হাওড়া বা :1র ধধঘাঁয়ান সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ "ঢালে মুখের কথাই এখানে তুলে 
ধরা হল । “হাওড়া শরৎচন্দ্রকে দুবার কাঁদিয়োহল 1 প্রথম ঘটনা1ট ঘটে শিবপুরের 
বাড়তে । শুমৎচন্দ্র তখন “াঁরঘ্রহীন* লিখছেন । লেখা প্রায় শেষ। পাড়ার 
লোকেরা খবর সেয়ে একাঁদন শরৎতচন্দ্রের বাড়ি আক্রমণ করল । তাদের দ্যাব ভদ্র 
পাড়ায় বসে চরন্রহীন' নামে উপন্যাস লেখা চতবে না। সেই চারন্রবানরা 
শরৎচন্দ্রের ঘরে ঢুকে উপন্যাসের পাল্ডুপিপিটি কুটিকুটি করে ছিড়ে ফেলা: পরে 
আমাদের একথা বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কান্না চাপতে পারেনান । বইটি তিনি 
আবার শুর্য থেকে শেষ পধান্ত নতুন করে লেখেন ।৩৪ হাওড়া জেলা কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর সভাগাত থাকাকালীন তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জেলার বাশিম্ট কংগ্রেন 
কমা 1সেবে কা করোছিলেন ॥ সেই সুবাদে শরতচন্দ্রের বাড়তে তাঁর যাতায়াত 
ছিল । ডঃ পাল ২৯শেো ডসেম্বর ১৯৯১ সালে মারা যান । 
শরৎচন্দ্র গ্র“ঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলা যাক । এই ঘটনাটি পানলাসে 
থাকাকালখন ঘটোছল । শরৎচন্দ্র যাঁদেরকে অন্তস্থল থেকে ভালবাসতেন তাদের 
মধ্যে কাব নরেন দেব ও রাধারানা বিশেষভাবে উল্লেখ্য । এদের বিয়ের প্রধান ঘটক 
ও পরামর্শদ[তা ছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র । পরে বিশ্বকাঁব রবখন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ 
শববাহে আনন্দে সম্মাত 'দয়েছিলেন । পাঠক হয়তো অবগত আছেন যে রাধারান? 
ছিলেন 'বধরা। তৈর বছর আট মাস বয়সে রাধারানশর বৈধব্য দশা শরতচন্দ্রকে 
পশীড়ত করেছিল । তারই একটা 'বাহত করতে নরেন দেবের সঙ্গে তাঁর বয়ে ঠিক 
করেন । লেই বিয়োট হয়েছিল হাওড়া লিলুয়ার বাগানবাড়তে । বাড়িটির নাম 
গছল 'দেবাণয়' | ধললুয়ার “দেবালয়” সাভ্য মেষঃগে বাংলা দেশের সাহিত্যিক 
কাঁব প্রমুখ গঃণজনের নিয়ামত উর্পাঙ্থাতিতে চাঁদের হাট বসে যেত। কবি নরেন- 
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দেবের বয়ে-_তাও আবার াবধবা রাধারানণর সঙ্গে । সৃতরাং নামী স্াহাত্যিক ও 
সাংবাদক সবাই গিয়ে পেশছেছেন গিববাহবাসর িললংয়ার “দেবালয়ে | বিয়েতে 
কলোল গ্রুপকে প্রথমে নেমন্তন্ন না করশেও তাঁরা নরেনদার বয়ে শুনে সবাই 
“দেবালয়ে' এসে হাজির । এদের মধো ছিলেন আঁচন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, নপেন্দুক্ 
প্রমুখ । ভারও গ্রুপের প্রধান নারক বধীয়ান সাহিত্যিক ও সম্পাদক জলধর 
সেনও যথাসময়ে এনে হাজর ॥ কিন্তু যার বিহনে সবাই হভ তিনি হচ্ছেন শরৎচন্দ্র | 
এ মেন শিং ন ও এতে চলেহে । সাত্য সোদন িববাহবাসরে শরৎচন্দ্র অনংপাচ্ছিত । 
আসলে শরৎখন্দ্রকে নে ছেগেটি মারফৎ চিঠি দিয়ে সব জানানো হয়েছিল সে চিঠি 
আর ৩রি কাছে পেশিখায়ান । কারণ সে ছেশ্দেট পথে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ 
শদনে নোজা ডাদ্র গ্রামে চলে মায়। পেই নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নবদম্পাতির 
সম্পক মধুর করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়োছল । সৌঁদনের পিপিয়ার 
“দেবানয়* সাহা1৬ক. নাট;কার ও কাঁবদের কাছে কি রকম 'ছিল তা হেমেন্দ্রকুমার 
রায়ের গান থেকেই তবাঝা যাবে" 

বাবু, পচ মিনিটের স্রেন জান 

1ট1কট এক আনা-- 
দেবদেবী দর্শন মিলে গাঁ- 
ইলিশ মুগ খানা-- 

'সেই ইলিশ নরে শাশর ভাঁড় আব্ান্ত করতে করতে ঢুকছেন_ 

বহন মনে ছিল আশা 

ধরণীর এক কোণে রাহব আপন মনে, 

ধন নয়, মান নয়? একটুকু বাসা ।৩৫ 
এর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গও এসে যায় । জোড়াসাঁকো ও হাওড়ার মধ্যে 
ব্যবধানের মান্লরা কেবল গঙ্গা পারাপার হলেও রবীন্দ্রনাথ 'কল্তু খুব কমই হাওয়ায় 
এসোঁছলেন । বাগ্কমচন্দ্রের বাড়তে তরুণ বয়সে একবার এসেছিলেন । সেকথা 
আগেই বলা হায়ছে। আর হাওড়া টাউন হলে শরৎতচন্দ্রেন এক সম্বর্ধনা সভায় 
এসোঁছলেন । যা হোক রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালগকে জগৎস্ভায় যে 
উচু স্থানে বাঁসয়ে দিয়ে গেছেন তা বঙ্গবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করবে । 
রবীন্দ্রনাণের সাহিত্য প্রীতভা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের 'বিচার্য 
1বষয় নয় । কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ছেদ্বেলায় যিনি সাহতা চর্চায় আকৃষ্ট 
করোছলেন এবং নাহিত্য রচনায় প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু ছিল্নে 
হাওড়ার আঁধবাসী। তাঁর নাম অক্ষরচন্দ্রু চৌধুরী । অক্ষরবাবূর জন্মস্থান ছিল 
দক্ষিণবঙ্গের 'নববীপ* আন্দুল গ্রামে । সেখানে বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের 
সন্তান গান । পিতার নাম মাহর চৌধুরী । সে য্গে তিনি একজন নামকরা 


* স্টেশন থেকে নিনিট ছুয়েকের পথ । এটি রাধারানী দেবীর শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি ছিল। 
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গ্যাটন1 ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রুও পিতার ন্যায় ওকালাত পাশ করে কলকাতা 
হাইকোটে এ্যাটনঈ'র কাজ করতেন ।৩৬ গ্রান ও কাঁবতা রচনায় অক্ষয়বাব্‌র 
মুন্দিয়ানা ছিল। যাও গানের গলাটা প্রায়ই সুরে বেসুরে বেজে উঠত। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর “জীবনস্মৃতি” গ্রদ্হে 'লিখছেন-_বাংলা কত উন্ভট গ্রানই তাঁহার 
মুখস্থ ছিল । সেগান সরে বেসুরে যেমন কারয়া পারেন, একেবারে মারয়া হইয়া 
গাহয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ 
অক্ষ থাকিত । 

অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গীত রচনা সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “জীবনস্মতিতেঃ 
1লখছেন-_আমি পিয়ানো বাজাইয়া ন।ন।বিধ সুর রচনা কাঁরতাম । আমার দুই 
পাশ্বে অক্ষরচদ্রু ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল ইয়া বসতেন । আম যেমনি 
একটি সুর রচনা করিলাম অমান ইহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বদাইয়া 
গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন । একাঁট নৃতন সর তৈরি হইবামান্র সেটি 
আরও কয়েকবার বাজাইয়া ই*হাণদগকে শুনাইভাম । সেই সময় অক্ষরচন্দ্র চক্ষু 
মদয়া বমাঁ স্গারেট টানিতে টানতে মনে মনে কথার চিন্তা করহেন। পরে 
যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজন্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত তখন ঝঝা যাইত যে, 
এইবার আহার মাস্তদ্কের ইন চাঁলবার উপক্রম করিয়াছে । তিনি অমাঁন বাহ্যজ্বান- 
[ন্য হইক্লা চুরএটের টুকরাটি সম্মুখে বাহা পাইতেনত এননাঁদ পিরানোর উপরেই 
তাড়াভাঁড় রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া 'হয়েছে হয়েছে" বাঁলহ৬ বাঁনতে আনন্দদাপ্ত 
মহখে পিখিতে শুর করিয়া দিতেন । রাঁব কিন্তু বরাবর শা্তভাবেই ভাবাবেশে 
রচনা কারতেন ৷ রবীন্দ্রনাথের চাণুন্য কচ্চিং লাক্ষত হইত | অক্ষয়ের যত শীঘ্র 
হইত রবির রচনা তত শশঘ্র হইত না। 

এবার সাহিভোর 'দিকটাই বাল । অক্ষয্নচন্দ্র ইংরোঁজতে এম. এ- দেন ! বায়রন, 
শেণ। ও শেজপীয়ারের কাব্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট ব্যৎপান্ত হিল । রব্দন্দ্রনাথের 
বাল্যকালে অক্ষ়চন্দ্র 'বশেষভাবে তাঁর কাব্য প্রাতভাকে উসকে দিতে এমনাঁক 
সংশোধন করে 'দিয়ে সাহত্য রচনায় উৎনাহিত করেছেন । রবান্দ্রনাথ দিখছেন 
গনজেই ।-__সাহিত্যভোগের অকৃত্র উৎপাহ হাহিত্যে পাঁশ্ডিত্যের চেয়ে অনেক 
বেশি দুলভ ; অক্ষয়বাধূর সেই অপধপ্তি উৎসাহ আগাদের সাহিত্য বোধশন্ডিকে 
সচেতন করিয়া তুলিত ।৩৭ 

প্রকৃতপক্ষে ইংরোঁজ সাহতোর সঙ্গে সঙ্গে বাংল। সাহিত্যে যথা বৈষব সাহিত্য, 
টপ্পা, কাবিকগুণন, মুকুন্দরাম, রায় গুণাকর ভার এচন্দ্র, কাবয়াণ রামবসহ, হরঠাকুর 
ও শ্রীধরের মত কথকদের প্রতি তাঁর আগ্রব ও কাব্য'শাঠের আভজ্ঞতা বথেন্ট ছিল। 
1তাঁন সাহত্যরস লেখকের মধ্যে ধরাতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন ! রবনন্দ্রনাথও তাই 
[াখছেন--নজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধে) খধি 
সামান্য কিছু গুণপনা থাকত তবে তাহা লইয়া তাঁহরে কাছে কত অপযপ্তি 
প্রশংসালাভ পাইক্লাছ । যোগ্য গরুর এখানেই পরম সার্থকতা 1 আর হাওড়াবাসঠ 
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হিসাবে এই গর্ব রাখার জায়গা কোথায় ! 

আসলে অক্ষরচন্দ্র ছিলেন জ্যোতি রন্দ্রনাথের (রবীন্দ্ুনাথের দাদা ) বন্ধু । সেই 
সুবাদেই ঠাকুর বাড়তে তাঁর আনাগোনা ছিল ঘরের লোকের মত । রব'ন্দ্রনাথও 
তাই সাম্লিধ্য লাভে বণ্চিত হননি । অক্ষযচন্দ্রের জন্ম--১৮৬০, মৃত্যু ১৮৯৮ 
সাল ।*৮ 

সাঁহতাক অক্ষয় কুমার দন্ত জীবনসায়াহে, বালিতে বিরাট বাঁড় কিনে বেশ কয়েক 
বছর বাস করেন । সেই বাঁড়র আস্তত্ব আজও আছে । তবে মাণিকানা বদলে 
গেছে। জি. টি. রোডের ঠিক ওপরেই বাড়িটি আজ জাহাজ কোম্পানীর মেরামতি 
কেন্দ্রে হিসেবে পরিতান্ত অবস্থায় রয়েছে । এই বাঁড়র তখন নাম শছল “শোভন, 
উদ্যান । এই বাড়তে বসেই অক্ষয়বাবু ভার শ্রেষ্ঠ কত 'ভারতবষাঁর উপাসক 
সম্প্রদাযঃ নামক পাঁশ্ডিত্যপৃণ গবেষণামৃলক বইটির দ্াট খণ্ড শেষ করেন। ১ম 
খন্ড (১৮৭০ ) ও "দ্বিতীয় খণ্ড ( ১৮৮৩ ) সালে প্রকাশিত হয় । তান তাঁর 'শোভন, 
৩দ্যানে বক্ষ-লতা'ি সম্বন্ধে গবেষণা কাজও চালাতেন । ধা1লর এই উদ্যানটি সম্বন্ধে 
অক্ষয়কুমারের পৌত্র ছন্দকাঁব সত্ন্দ্রনাথ দণ্ডের মন্তব্যটি বড়ই মল্যবান । তিনি 
লখছেন--“ছোট হইলেও দেকানে কনিষ্ঠ বোটানিক্যাল নামে পাঁরাঁচ ৮ ছিল 1. 
নানা দেশ হইতে আনীত এত বান তরুলতার সংগ্রহ এদেশে অন্য কোন উদ্যানে 
[ছল না ।৩৯ পাঠক জেনে পুলফিত হবেন যে সমসাময়িক সা1হত্যিক ও সমানোচক 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার বালর এই শোভন" উদ্যানাটর নামকরণ করেছিলেন “চারুপাঠ 
£ম ভাগ” । স্মরণ করা যেতে পারে যে চারহপান্ঠ ৪ ভাগ? পধযস্ত অক্ষয়কুমারের 
সাহত্য কাত সে যুগে ঘরে ঘরে আদ:ত ছিল । 

কল্যাণে*বর তলায় মান্দর নিমণে তিনিই উদ্যোগী হয়ে ব্যয়ভার বহন করেন । 
তাঁরই পোন্ন হচ্ছেন ছন্দশ্রেষ্ঠ কাব সতোন্দ্রনাথ দন্ত । এই সভ্যেন্দ্রনাথের শবশর 
বাড় ছিল শালিখায় । বিখ্যাত “বাঙ্গাশবাবৃ*ল €(রামষতন বস ) বাড়ির জ্রামাই 
ছিলেন তিনি । রামযতনের দুই ছেলে রামরতন ও রাজলোচন। রাজলোচনের 
পুত্র বিখ্যাত ঈশানচন্দ্র বসুর কন্যা কনকলতার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় । 
সেই সুবাদে হাওড়ার সঙ্গে কবির বেশ সৌহাদ্ু সম্পকণছিল। জামাই শিবভত্ত বলে 
*বশুর নিজ বাড়তে একটি শিব মাদ্দরও তোর করেন । আজও বাঙ্গালবাবুর 
পোলের নিচে টেলিকোন এক্সচেঞ্জের পাশে বাড়িটি রয়েছে, রয়েছে শিব" 
মন্দিরাটও। আজ আর সে বাড়তে কোন বঙ্গবাসীকে দেখতে পাওয়া যাবে না। 


মা'লসকানা পালটে গেছে । 


হাওড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক বিধৃভূষণ ভট্টাচার্য ( মুখোপাধ্যায় ) “হাওড়া হুগলীর 
কথা+ ও 'রায়বাঘিনী লিখে খ্যাঁতলাভ করেছিলেন । তাঁরই ছেলে বাণাকুমার 
( আসল নাম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ) কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সরবব'জন 
পারীচিত। মহালয়ার দন মাহযাসুরমার্থনীর ম্তব পাঠ করে বীরেচ্ছ্ কৃফ ভদ্র যে 
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খ্যাত লাভ করোছিলেন তা বাণীকুমারেরই রচিত । বাঁরেন্দ্র কৃষের পরলোকগমন 
সংবাদে (৪ঠা নভেম্বর ১৯৯১) আনন্দবাজার পান্রকা খছে-_বীরেন্দ্ুবাবর 
মাহযাসুর মাদ'নীর স্তোন্পাঠ করার ব্যাপারাঁট অবশ্য একেবারেই নাটকায় এবং 
কাকতালী্ন । বাণীকুমার 'স্কপট 1লখোছিলেন । পঙ্কজ মল্লিক জু্ড়োছন্নে 
গানগুঁপ। দশ বছর বয়স থেকে চণ্ডী মুখস্থ থাকায় বীরেনবাব অনেকটা 
গনজের মনেই 'স্কুপটাঁট পড়াছলেন ৷ স্ইৌ সময়ই এক রকম স্বতঃস্ফৃতভাবে ঠিক 
হয়ে যায়, তিনই মূল অনতষ্ঠানে স্তোঘ্রপাঠ করবেন । দযগাদাীস লাহড়ীর নাম 
অনেকেই ভুলে গেছি । পুুর।ওন গাঠাগ্ারে আজও তাঁর অক্ষয় কণা “পহীথবীর 
ইতিহাস” খখজে পাওয়া যাবে । একাধিক খন্ডে লিখিত এই বইটিতে বিশ্বের 
হীতহাসের খবর পাওয়া যাবে৷ এজন্য তিনি একটি ছাপাখানাও স্থাপিত 
করোছলেন । তার নান ছল 41910) [21955 বেদের অনহবাদ তাঁর আর এক 
*মরণায় কাজ । 1তাঁন ভাবত বর্ষের হীতিহাস সাত খণ্ডে সমাপ্ত করেই মারা যান । 
বংশ শতাব্দীর একজন খাঁশজ্ট কাব ও সমালোচক ছিলেন মোহিত লাল মজনমদার । 
জীবনের শেষের দিকে তান বছর চারেক হাওড়ার বাগনান গ্রামে কাটিয়ে গেছেন । 
বাগনান স্টেশনের রেল লাইনের ঠিক উত্তর দিকে লাল বাঁড়াটতেই 'তিনি ছিলেন । 
এঁট তাঁঞ এক বন্ধুর বাড়ি [হিল । কাব জীবনীকার দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের মতে 
১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে রুগ্ন শরীর ভাল করবার 
জন্য সোজা তান বাগনানের “লাল বাড়তে” এসে ওঠেন । কিন্তু কবিপুন্ন মনসিজ 
মজহমদার “ীপতৃ ও ভর্পণ* প্রবন্ধে৪* লেখেন- চাকুরির মেয়াদ শেষ হবার এক বছর 
আগেই ১৯৯৪৩-এ বাবা অবসর নয়ে চলে আসেন হাওড়া জেলার বাগনানে । সেখানে 
মোহিত লাল ১১৪৪-৪৭ সাল পধ্ন্ত ছিলেন । এই বছরগুলিতে তিনি সারাদন 
লেখা নয়েই ব্যস্ত থাকতেন । বাগনানে ভাড়া বাড়তে এসে কবি বেশ কস্টেই 
পড়েন । কাব স্ত্রী ৩রুপতা দেবী তাঁর জবানখতে বলছেন--ঢাকা থেকে চলে 
আপার পর হঠাৎ টাকা পয়সার বেশ ধাক্কা খেতে হল । তবে ও আমার অভ্যাস 
হয়ে গিয়োছল । বাগনানে থাকবার সময় গর উপ্জন ছিল শুধু লেখালোখ 
থেকেই । বানানে থাকাকালীনই কাবর লেখা “বাংলা কবিতার ছন্দ; € ১৯৪৫ 
সাপ ), “বাংলার নবধুগ” ১৯৪৬ সাল ), “জয়তু নেতাজী” € ১৯৪৬ সাল ), কবি 
শ্লীমধুসূদন ৫১৯৪৭ সাল ) মেখেন ॥ এর মধ্যে "বাংলার নবযুগ" প্রবন্ধের বইটি 
আজ দুণ্প্রাপ্য হলেও যে কোন 'শাক্ষত চিন্তাশীল বান্তকে ইহা নাড়া দেবে। 
বাগনানের পর 1৩1ন বাঁড়ষায় চলে যান । সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় । 

কবি জাবনের সঙ্গে হাওড়ার সম্পকণ এখানেই শেষ হয় । কিন্তু কবির প্রথম জীবন 
সংগ্রাম যে এই জেঙ্ারই একাটি অংশে শুরু হয়েছিল সেকথা, কিন্তু খুব কম পাঠকই 
জানেন । তথ্যানুসন্ধান করতে গগয়ে সেই স্বল্প জানত ঘটন।টির একটু বুবরণ 
দেওয়া হল । কাঁববন্ধু কাঁধ শেখর কালিদাস রায় “চল্লশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল" 
প্রবন্ধেঃ১ লিখছেন-_কাঁবর যৌধন কালটাও স্বচ্ছল অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটোনি। 


১৮৮ 


ছাত্র জীবনে অনেক সুবিধা সুযোগ পানান । ছান্নব্রত উদযাপনের আগেই চাকার 
নিতে হয়োছিল। ম্রাস্টার করতে হয়েছে অনেক দিন ।* এই মাস্টারিই শ্বরু 
করেন প্রথম হাওড়ার “শালিখা [হন্দু স্কুলে? । সদ্য বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে 
( তখনকার মেট্রোপালটন ইনাস্টাটউশন ) কাতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেই ১৯০৮ 
সালে এই স্কুলে যোগদান করেন একেবারেই সহকারী প্রধান শিক্ষক "হিসেবে । 
সেই সময় এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হলেন অদ্্যুত দত্ত। এই অগ্্যতদত্তই পরব 
কালে এক প্রাসদ্ধ ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে ববদ্যাসাগর কলেজে অধাক্ষ পদে আসন 
হন । হিন্দু স্কুলে ঢোকার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯০৯ সালে মোহত লালের 
1ববাহ হয় । বছর দেড়েক মোহত লাল এই স্কুলে ছিলেন! তারপরই কাঁমাটির 
সঙ্গে ছাট জনিত দিনে মাইনে কাটা নিয়ে মনোমাশিনা হলে চাকার ছেড়ে 
চলে যান।* এই মোহত লাল সম্পকেই এ যুগের বিখ্যাত লেখক নণ'রদচন্দ্র 
চৌধুরী তাঁর খাত এ &0099198151915 01 ৪0. 81710100 1710190 
(1951 ) গ্রন্হের ২৮৯ পজ্ঠায় “মান্টার মশাই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন । 
1তান [লখছেন-- [51006001061 1011) ৪5 501090111116 177016 01) 0165 ০0৫ 
[0% 15201)915, [01 85 17101111791] 7৬182070021 07৩ 01501760151) 
০01009107090181% 0০99 250 011010* 116 62561050 ৪ ৮91% 91101168100 06106- 
০18] 1100060065 010. 12) 18051 1166. চু6 11760900960 106 (0 00০ 1110181% 
৪09০165 01 0910000, 2100 100902 & 71105101116 211)090 09 11811] 10100. 
একজন যোগ্য শিক্ষকের পক্ষে এহেন কৃতাবদ্য ছাত্রের লেখনী থেকে আর বোঁশি 'কি 
প্রশংসা পাওয়ার আছে ! 
বংশ শতাব্দীর আর দুই জ্যোঁতঙ্ক ছিলেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও 
কাপদ্রাস নাগ । একজন ভারত তথা বিশ্বখ্যাত ভাষাতত্ীবদ্দ অপরজন হইীতিহাস- 
[িদ-। এ*দের উভয়েরই জন্মন্থান ছিল হাওড়ায় । শব্ধ জন্মস্থানই নয়-_সুনশীতি 
কুমারের জীবনের সঙ্গে হাওড়ার একটা নাবড় খোগ ছিল । কারণ শিবপুর ছিল 
তাঁর মাতুলালগ় । সহনী'তিবাব; নিজের “জীবন কথা*য় লিখছেন__"১৮৯০, 
২৬শে নভেম্বর ভাগীরথণ বা গঙ্গার তীরে কলকাতার উপনগর হাওড়ার অধধনস্ত 
শিবপুর পল্লীতে মামার বাড়িতে আম ভীমন্ঠ হই । শিখপুর এখন আমার এই 
৮৬ বছর বয়সে সব্গ্রাসী ক্লমবন্ধমান । এখনকার কালে আতি নোংরা হাওড়া 
শহরের কবলে পড়েছে । কিন্তু আমার জন্মের সময় আর ছেলেবেলায় বহু বৎসর 
ধরে, যৌবনকাল পযন্ত শিবপ্যর ছিল কলকাতার পাশে অবস্থিত চমৎকার একাঁট 
*« মোহিত লালের জীবনের এই অনাম্বাদিত তথ্যটি আমাকে দিয়ে সহায়তা করেছেন উক্ত স্কুলের 
অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক পরেশ মিত্র মশায়। তিনি আরও জানান যে সে সময়ে বিদ্যালয়ের 
সম্পাদক ছিলেন শালিথার বিশিষ্ট ধনাঢ্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি রাসবিহাগী ঘোষাল। রাসবিহারীবাবু 
স্কুলের কোন এক অনুষ্ঠানে এই গল্পটি করেছিলেন । আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন এ স্কুলের 


অন্যতম প্রধান শিক্ষক কালীপদ গাঙ্গুলী । পরেশবাবু এ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং পরে করণিক থেকে 
যোগ্যত। বলে শিক্ষক পদে উন্নীত হন। স্বতরাং ঘটনাটির এতিহাসিক গুরুত্ব উড়িয়ে দেও! যাবে না। 


১৮৯, 


পল্লা অগ্চল ।* স্নীতিবাবুর পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বাকৃত । সুতরাং আর কোন 
1বশেষণ তাঁর পাঁরচয় দানে নিম্প্রয়োজন । সংনশীতবাবূর পন্লালয়ও ছিল উদ্য়- 
নারায়ণ পুরের 'সংটী শিবপঃর গ্রামে । ডঃ কালিদাস নাগও শিবপুরে জন্মগ্রহণ 
করেন ১৮৯১ সালে । ভারতে ইতিহাস গবেষণায় তাঁর অবদান স্বীকৃত । তাঁর 
রচিত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক এককালে স্কুলে ও উচ্চশিক্ষায় খ্যাতিলাভ করেছিল । 
দক্ষিণপূ্র্ব এীশয়ায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণ সঙ্গী হওয়ার সুযোগ এবং রোম রলাঁর 
সঙ্গে ঘানম্ঠতা তাঁর জীবনের পরম সম্পদরূপে গণ্য হয় । 

হাওড়ার বিদগ্ধ পাঁণ্ডতগণ যে কেবল সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্ু রচনা করেই সে যৃগে 
খ্যাঁতিলাভ করেছিলেন তা নয়। ইংরাজতে গ্রন্থ রচনায়ও কেউ কেউ খুবই 
মুন্সিয়ানা দোঁখয়োছিলেন । এই রকম একজন কাব ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ । 
হাওড়া জেলার হীতিহাস-এর লেখক অচল ভট্টাচার্য লিখছেন- “হাফ-ওজ্ড-বাঙ্গাল 
নামে অভিহিত কাশন'প্রসাদ ছিলেন খাঁটি ঘাঁট, পোন্রিক নিবাস হাওড়া জেলার 
পৈতাল গ্রামে । শ্রীযুক্ত ঘোষের কাঁবতাটির নাম 'ছিল 0982160+5 9008 1০ 
02058. এই কাঁবতা টির প্রশংসায় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপেটন 'রিচার্ডউসন* তরি 
উন্ব্য।সিক দেশবাপী সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 1৬1ন 
গলখেছেন-- "যে সব সংকীর্ণমনা ইংরাজ ভারতের নেটিভদেের ছোট করে দেখেন, 
তাঁরা মন 'দিয়ে এই কবিতাটি পড়ুন! নিজেদের প্রশ্ন করুন--বিদেশী ভাষা দূরে 
থাক, িজেদের মা'হভাষাতেও 'কি তাঁরা এমন কাবতা লিখতে পারেন 2৪২ ১৯১৮ 
ীঘ্টাব্দে মিঃ থিওডোর ভগলাতা এ বেঙ্গলী বক অব ইংালশ ভার নামে বাঙ্গালা 
কাঁবদের একাঁটি সংকলন গ্রন্ু প্রকাশ করেন! তাতে সতের জন কবির কাঁবিতা 
স্ীবষ্ট হয়েছে । তার মধ্যে কাশীপ্রসা ঘোষের কাঁবতাটি সবপ্রথম ছাপা 
হয়েছে । আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে লংম্যানস: গ্রীণ এস্ড কোম্পানীর 
প্রকাণশত এই বইটর ভূমিকা 1-খোঁছলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । আর একজন 
হাওড়াবাসী অভয় চরণ দাস €িল্পন সরেন্দ্রনাথ দাসের পিতা ) [00191 [২9০৫ 


খে 


তি 


18710 797) 70600817600 99001210611 2100 179101715 নামে একখানি বই লিখে 
খেকালে ইংরেজের চক্ষঃশুল হয়ে গিয়েছিলেন ৷ চিরচ্থারী বন্দোবস্ত যে গিভাবে 
এদেশে রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে হিংসাত্বক সম্পর্ক তৈরি করে খুনখারাব ও 
হাক্জামা বাঁধিয়ে ধয়েছিল ভার এক কঠোর সমালোচনা পূর্ণ আলোচনা এই 
বইাটতে আছে । বহীঁট ছাপা হয়েছিল ১৮৮১ শ্রীত্টাব্দে। এই বইটি সে সময় 
এতই রাজনশীত ও অর্থনণাতাঁবদদের কাছে সমাদর লাভ করেছিল যে সদর 
লোৌননগ্রাড 'িশ্ববিদালয়ে প্রখ্যাত ভারত 'বশেষজ্ঞ রুশ পণ্ডিত মিনায়েভ__ 
সংগ্রহের মধ্যে আজও দচচ্প্রাপ্য গ্রন্হ হসেবে রাক্ষিত আছে । রুশ বিপ্লব ও প্রবাসণ 


* তিনি প্রেসিডেন্সগী কলেজে অধ্যাপনা! করেছিলেন। ভার সর্বজন প্রশংসিত পুস্তক [ছল 
96515000972 00100 15061191 ১০৩5 এবং 1-1651315 162৬৩8. 


১৯১০ 


ভারতীয় বিপ্লব? গ্রন্হে' চিন্মোহন সেহানবীশ িলখছেন-_বাঁঙকমচন্দ্রু মিনায়েভকে 
তাঁর যে বইগ্দীল তাঁর নাম স্বাক্ষর করে উপহার দেন সেগুলিও সযত়ে রক্ষিত হয়েছে 
এ মনায়েভ-সংগ্রহে । বইটিতে বখ্যাত ভারত হতৈষী রেভারেশ্ড জেমস লঙের 
একাঁট স্বাক্ষরও আছে বলে চিন্মোহনবাব্‌ উল্লেখ করেছেন । বইটি হয়তো 
মিনায়েভকে লঙ সাহেবই উপহার 'দ্রয়েছিলেন । এই অনুমানের স্বপক্ষে এ 
বহইাটিতেই তান আরও 'িখছেন--“'*'রাঁশয়ার সঙ্গে তাঁর ৫ লঙ সাহেবের ) সম্পক' 
বহহাদনের । আয়ারল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম হলেও তাঁর শৈশব ও বালা কেটোছল 
রাশিয়ার । তান যখন পাকাপাক ভাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে দেশে ফিরে যান তখনও 
1তনি তৃতীয়বার ভ্রমণ করেন রাশয়ায় | অভয়বাবু হাওড়া শহরে থাকলেও 
আদি নবাস ছিল মাজ: গ্রামে । 

সাম্প্রতিক বাংলা সাহত্যে ও উপন্যাসে শংকরের € মাণশংকর মহখোপাধ্যার ) নাম 
আজ পাঠক মনে সংপ্রাতিষ্ঠিত। তাঁর বহন উপন্যাস পাঠক সমাজে খ্ববই সমাদৃত । 
তাঁর ভ্রমণ কাঁহনীগুীল পাঠকের মনকে নতুন নতুন খবরে ও সাহিত্যরসে আপ্লুত 
করে। এই শংকর সাহত্যকে পেশা হসাবে না নিলেও নেশা িসেবেই বাংলা 
সাণহত্যের ভাণ্ডার সমহ্ধ করে চলেছেন । তিনি আশৈশব থেকে আজও পষন্ত 
হাওড়া-__শিবপুরের বাসিন্দাই রয়ে গেছেন । তাঁর লেখার মধো প্রায়শই কিশোর 
জশীবনের বিদ্যালয়ের মধুর স্মৃতি ও তাঁদের বাড়ি কাস্নান্দিয়া অগ্জলের স্মাতগ্যাল 
যেন বার বারই ফিরে এসেছে ! জন্মভ্াম হাওড়াকে তিনি যেন মাতৃসমা বে: মনে 
রেখেছেন । ভাঁর “চৌরঙগী” উপন্যাসের কথা সাহিত্য পিপাসু মানুষই অ গত 
আছেন । 

কলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের 'শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চেয়ারের প্রথম প্রফেসার হচ্ছেন 
1বশিষ্ট সাহত্য-সমালোচক, প্রবন্ধকার ডঃ অগসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলা 
সাহত্যের হীতবৃত্ত (৮ খণ্ডে ) তাঁর শ্রেক্ঠ কীর্ড। বাংলা সাহিত্যে প্রাদেশিক, 
ধবদেশী, এমনকি আগ্ঞাতিক ভাষার প্রভাল যে কিভাতে সমনহয়ণ অবায়ের মত কাজ 
করেছে তা বিশ্লেষণে ভিনিই একমার নাঁজর হয়ে আছেন । কম্“ক্ষেত্রে অবসর নিলেও 
মাতৃভাষা চচয়ি এখনও তিনি সমান তালে সাহিত্য একাডেমীর পূব ভারতীয় 
অণ্চলের চেয়ারম্যান হয়ে যৌবনোচিত উপায়ে কাজ করে যাচ্ছেন । স্কুল জগবন 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যস্ত বাংলা পরাক্ষায় তিনি কোনাঁদন দ্বিতীয় হননি । 
হাওড়ার বাসিন্দা হিসেবে নিজে গব বোধ করেন । 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতন? লাহড়ী* প্রফেসার হলেন হাওড়ার (ওলাবাব 
তলার ) শংকরী প্রসাদ বস; । রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সারদা মা পরিমণ্ডল দিয়ে 
গবেষণা ও আলোচনায় মেরী লুইন বার্কর (গাগী) পরই তাঁর স্থান । রমনণয় 
ক্রিকেট থেকে তানি গ:রুগ্রভার রামকৃষ্ণ ববেকানন্দ পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে তাঁদের 
আলোতে নিজেকেও পাঠক মহলে উদ্ভাসি5 করে তুললেন । ১৯৮৬ সালে 
ধববেকানন্দর 'িবষয়ক মৌন্সিক গবেষণার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকে 


১৪১১ 


শংকরখীবাবুকে “ীববেকানন্দ পুরস্কারে ভাষিত করা হয় । উল্লেখ্য, মেরা লুইস 
বার্ক-র পর শ্রীবসুই প্রথম এই পুরস্কার পেলেন । বৈষব রস সাহিত্যে মধ্যযুগের 
কাব ও কাব্য, চণ্ডীদাস ও বদ্যাপাঁত তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্হ । 

হাওড়া জেলা থেকে কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদে ডঃ সুভাষ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ই অদ্যাবাধ একমান্র উদ্রাহরণ 'যাঁন বিশ্বাবদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য 
1বভাগের প্রথম সাঁচব হন । স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যাক্স, 
বাংলা সাগহত্যে ওনাটকে লৌকিক এীতহ্া ও লোক সংস্কীতি প্রভাব 'বষয়ক গবেষণা 
করে পন্ডত সমাজে নিজ আসন সংপ্রতিষ্ঠত করেছেন । এব্যাপারে কানাডা 
আমোরকা ও ইংনণ্ডের ভিন্ন বিশ্বাবিদ্যালয়ে বন্তুতা করে এসেছেন । শিবপুরের 
বাসিন্দা হিসেবে জীবন কাটাচ্ছেন । 

অপর এক এীতিহাসিক হচ্ছেন ডঃ ননশগোপাল চৌধুরী । "গ্রাফথ পুরস্কার শ্রাপ্ত 
শ্লীচৌধূরী শিবপুরের প্রাচীন বাসিন্দাদের অন্যতম। ব্রিটিশ রিলেশন্স উইথ 
হায়দারাবাদ ও কাঁটয়ার গভর্ণর অব বেঙ্গল দুটি ইংরোজ পয্স্তকই পণ্ডিত সমাজে 
আদ্দত। “সাহেনসা আকবর? বাংলা বহীটি বহল প্রশংসিত । শিবপুর দীনবন্ধু 
কলেজের প্রান্তন অধ্যক্ষ । 

এবারে চারজন উপাচাধের নাম করা হচ্ছে যাঁরা বশ্বাবদ্যালয়ের সারস্বত প্রাঙ্গণে, 
স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে সুনামের সঙ্গে কাজ চালিয়ে জেলার খ্যাতি বদ্ধ করেছেন । 
এরা হচ্ছেন ভাণ্ডারগাছ গ্রামের ডঃ মণি চক্রবতাঁ? আমতা জয়পুরের বা1সন্দা ডঃ 
অরাবন্দ বসু, হাওড়া শহরের ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণপুরের প্রাচীন 
বাঁসন্দ্া ডঃ নিমাই সাধন বসু । 

তৈল বিশেষজ্ঞ গবেষক ডঃ চকুবত। কল্যাণী বিধান চন্দ্র কীষ বশ্বাবদ্যালয়ে, 
উপাচাের পদে দীঘদন আসীন ছিলেন । তাঁর সঙ্গে রাজ্য-রাজনগাঁত ও গশক্ষক 
সংগ্থার সায় দায়িত্ব নিয়ে সমানভাবে কাজ চাহি।য়ে গেখ্ন। 

খাদ্য বিষয়ক আস্তজিভক খ্যাতি সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ডঃ অরবিন্দ বসু যাদবপুর িশব- 
1বদ্যালয়ের উপাচাষের কাজ করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে । ভারতে বেশ কয়েকটি 
এরপ্পো কালচার প্রোজেই তাঁর পরিচালনায় চলছে । 

আন্তজাতিক আইন টবষয়ক বিশেষজ্ঞ ডঃ স্ীবমল মুখোপাধ্যায় (মৃত ) কল্যাণী 
1শ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য শহস্বে কাজ করেন । [তান 'ছিলেনে রাষ্দ্রীবজ্ঞানের 
সংরেন্দ্রনাথ চেয়ার অধ্যাপক । রাম্ট্রীবজ্ঞানে তাঁর কতিপয় প.ুস্তক পাঁণ্ডত জনের 
দ্বারা সমাদৃত । 

ভারতের আধুনিক এতিহাসিকরূপে ডঃ নিমাই সাধন বসু সবার আলোচিত নাম। 
কাঁবগুর:র প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পর্দে আসান হয়ে 
সেই নাম আরও সুনামে পাঁরণত হয়েছে । ইতিহাস 'বষয়ক বস্ত;তাদানে ইউরোপের, 
শবাভন্ন গিবশ্বাবদ্যালয়ের আমল্লণ তাঁর 'বিদ্যামন্তার স্বকৃতি প্রমাণ করে । জেলার, 
ইতহাস রচনার কাজে তারাপদ সাঁতরা (বাগনান ) একটি উজ্জ্বল নাম । তানি, 


১০১৭, 


প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন আ্াবষ্কারে ও সংরক্ষণে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন । 
হাওড়া ছাড়া অন্য জেলা সম্বন্ধেও ইতিহাস গ্রন্ছ রচনা করে খ্যাতি অজ'ন 
করেছেন । হাওড়া জেলার পুরাকীতি* তার উল্লেখযোগা গ্রন্থ । 

হাওড়া সাঁত্রাগাঁছ নিবাপাঁ ডঃ কানাই লাল ভট্রাচার্য রসায়ন শাস্তে মৌলিক 
গবেষণার জন্য ডি. ফিল উপাঁধ পান। কিন্তু সরস্বতশর বরপুর হয়েও দেশমাতৃকার 
শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামেই নিজেকে নিয়োজিত করেন । নেতাজী সৃভাষচন্দ্রের 
সান্নিধ্যে এসে ফরওয়ার্ড ব্লকের কাজে ব্রতী হন । একাধিকবার রাজোর মন্ত্রী হয়ে 
কাজ করেছেন । সাপের বিষ প্রতিরোধে তাঁর আবিম্কৃত ওষূধের নাম ণঃ ভট্টাচাষ সদ 
মালটিপল ভেনস”। 

আর এক সাহতোর গবেষক হচ্ছেন অধ্যক্ষ সন্তোষ রায় । রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক 
গবেষণায় তিন খ্যাত লাভ করেন । আমতার--খারয়প নিবাসী বিখ্যাত অথ" 
নাতাঁবদ ডঃ সরোজ কুমার বপুর নামও এখানে উল্লেখ্য । তিন কলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের খ্যাহনামা অধ্যাপক [ছিলেন । তাঁর পুস্তক 'বশ্বাবদ্যালয়ে পড়ানো 
হত। বালির এক পাঁম্ডিত ব্যন্তি ছিলেন ডঃ সধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধযান । 
অধ্যাপক সেরে খুব নাম শঙ্ছণ । তাঁর লেখা এক কালে নিয়ামত প্রকাশ হত 
বসুমতা, প্রবাসী প্রভাত পাঁিকায় । তাঁর দুই কাঁব--অরাবন্দ ও রবীন্দ্ু উল্লেখ- 
যোগ্য বই । কথা সাহাঁত্যক ভারাশঙকর বন্দ্যোপাধ্যার সংধাংশ বাবুকে দিয়ে 
তাঁর পবচারক" উপন্যাপগের ইংরেজ। অনুবাদ করে পেপার ব্যাক বই ছেপে ছিলেন । 
কারো কারো মতে তারাশখ্কর বানু নাক এ বইটির ইংরেজী সংস্করণ নোবেল 
প্রাইজের ববেচনার জন্য পাঠিয়োহনেন ॥। বইটি এককপি বালির নিশকাস্ত 
চ্যাটাজীর কাছে দেখতে পাওয়া বাবে । 

এবারে জেলার কয়েকজন কাবর নাম করা যাক । প্রথমেই প্রখ্যাত প্রবীণ কাব ও 
ণশল্পানূরাগ বি দের কথ উল্লেখ করতে হয় । বাংলা ও ইংরেজীতে অনেক পদ্য 
গদ্য লিখেছেন । সাহত্য কনার জন্য 'জ্ঞানপন৬" পুরস্কার “শত পশতীর, 
জন্য সো ভয়েট ল্যাপ্ড পুরস্কার পেয়েছেন ॥ হাওড়ার পাতিহাল গ্রামে তাঁর জন্ম । 
গ্রামবাসীরা তার স্মাতিতে বিষণ দে নণ্ড স্থাপন করেছেন । 

হাওড়া জেলার তারণের দশকের নামী কাঁব গিসেবে পারাঁচগীত লাভ করেন দিনেশ 
দাস। ১৯৩৮ সালে “কাস্তে কাবাগ্রন্হ প্রকাশ হনে পাঠক সমাজে তান কাস্তে 
কাব? নামেই সমাধ$ পাঁরাচত হন । প্রথম জীবনে দেউালি হাইস্কুলে শিক্ষকতা 
য়ে জীবন শুর.-_মাঝখানে সাংবাদিকতা করলেও জীবন শেষ করেন চেতল্া 
হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে । “রাম গেছে বনবাসে* বহীটর জন্য ১৯৮৩ সালে বারান্দু 
পুরস্কার পান । আমতায় আন্নীপিয়া গ্রামে কবর জন্ম । 

এছাড়া জেলার উল্লেখযোগ্য আধূৃনক কবিদের মধ্যে আছেন অপুর্ব কৃষ্ণ ভন্রাচার্্য 
(নারিট), বটকৃষণ দাস (হাওড়া ), স্নীল কুমার চট্টোপাধ্যায় শিবপুর ), 
গোবন্দ পদ মুখোপাধ্যায় (শিবপুর ), শিবেন চট্রোপাধ্যার €1শবপুর ), আজত 


১৩ ১৯৩ 


বাইরৰ ( উদয়নারায়ণ পহর ), ডঃ নীরেন্দ হাজরা ( উদয্পনারায়ণপ্হর ), শম্তুরক্ষিত 
€ শিবপুর ), নিমাই মানা (আমতা চাকপোতা ), অশোক চট্টোপাধ্যায় (শালিখা ), 
সুনীল হাজরা (হাওড়া), সতৃপ্রির মুখোপাধ্যার (শালাকয়া, বতমানে 
ইউরোপে )। 

গল্প উপন্যাসের নাম করা লেখকদের সংখ্যাও হাওড়ায় কম নেই। শরৎ সাহত্য 
1বষরক লেখক গোপাল রাধধ এই জেলারই আমতা রামচন্দ্রপৃর গ্রামের মানুষ । 
বিনীতা বন্দোপাধ্যায় (সকন্যা, সাতরাগাছি ) বাংলা দেশে এরীতহাসিক উপন্যাস 
স:ছ্টির অন্যতমা পাঁথকৎ। তাঁর নুরজাহান, 'ক্রিওপেষ্ট্রা, কুমারী রানী এলিজাবেথ 
ও নেপোঁলিয়ন বোনাপার্ট প্রভাত উপন্যাসের কথা এখনও পাঠকের মনে আছে। 
আধানক দুই 'বাশম্ট গলপ লেখক হচ্ছেন হাওড়া নলপুরের রতন ভট্টাচার্য ও 
€ অধ্যাপিকা ) বাণশ বসু (শালাকয়া )। মমের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গঙ্প অন্বাদ দিয়ে 
শুরু করলেও আজ তাঁর গঞ্প স্াহাত্যিক মহলে সারা ফেলেছে । তাঁর অন্তঘতি 
বইটির জন্য ১৯৯১ সালে “তারাশংকর স্মৃতি পরস্কার+ প্রথম তিনিই লাভ করেন। 
এক্ষেত্রে শবপুরের “নরক্ষর* উপন্যাস খ্যাত চরণদাস ঘোষ ও এ অণ্চলেরই কলোল 
যুগের কাঁব সন্ন্যাসী সাধুখাঁর নাম সাহিত্যের পাঠক মান্ূই অবগত আছেন । এছাড়া 
শিবপৃরের রামপদদ মুখোপাধ্যায় অধ্যক্ষ সুখরঞ্জন ম.খোপাধ্যায় যথাক্রমে 
উপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে পাঠক সমাজে বেশ পরিচিত । অপর চার গবেষক 
ও গ্রবন্ধকার হাওড়ার তথা বাংলার সারস্বত প্রাঙ্গনেও স্হপ্রাতাষ্ঠত হয়েছেন তাঁরা 
হচ্ছেন ডঃ দুগাঁ শংকর মুখোপাধ্যায় সাঁনাগাছি, ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত (রামকৃষপুর), 
ডঃ সুখেন্দ স্ন্দর গঙ্গোপাধ্যায় (রামরাজাতলা ) ও অধ্যক্ষ ডঃ অশোক কুপ্ড 
€ পুরানো শ্যামপুর )। গল্পকার শান্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাওড়ার আধবাসী 
ধছলেন। 

উনাঁবংশ শতাব্ৰীর দ্বিতীয়ার্ধে শালাকক্নায় এক প্রসিন্ধ নাট্যকারের জন্ম হয়েছিল । 
তাঁর নাম আজ স্ম:তির অন্তরালেই প্রায় চলে গেছে । তান হচ্ছেন হরিশ চন্দ্র মিত 
জন্ম ১৮৩৮-৩৯ সাল । সাংবাঁদকতা ও বহু সাহিত্য পলিকা নিজ হাতে 
পারচালনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন । কিন্তু তাঁর নাটকগুলি একদা দর্শক 
সমাজে বিশেষ রেখাপাত করোছিল । তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক ছিল- হাস্যরস 
তরাঙ্গণী, ম্যাও ধরবে কে ? ঘর থান্তে বাবুই ভেজে, কীচক বধ-কাব্য, 'িবাসিতা 
সীতা, বিধবা বঙ্গাঙগনা ও হতভাগ্য শিক্ষক প্রভৃতি । 

1শশু সাহিত্য সাঁন্টতেও হাওড়া জেলার মানুষ পেছিয়ে থাকে নি। 'গোকুলে মধু 
ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঙ্জবন?-_এর কাব নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নাম স্যাবাঁদত । 
তাঁর টুকটুকে রামায়ণ সে কালে কেনা পড়েছে! “ভারতী” পণ্নিকার় তরি প্রথম 
কীবতা ছাপা হলেস্বক্্ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করেন ৷ বঙ্কিম চন্দুও 
নবকৃ্ণের কাব প্রাতিভার স্বাঁকৃতি তে ভোলেন নি। নবকৃষ্ণবাবুর “শশ রামারণ' 

কবতার বইটি পড়ে সা"হত্য সম্মাট বাঁঙ্কম চন্দ্র বলেছিলেন__ ছোটদের কাছে 
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'বিদ্বেপের গঞ্প বলার আগে নিজের দেশের গঞ্প বলা উচিত। এই বই নূল্দর 
হয়েছে । দেশের ছেলেদের খুবই উপকার হবে, তারা আনন্দ পাবে। নবকৃক 
বাব, আমৃত্যু আমতা নারিটের বাসন্দা ছিলেন । পিতা রাজনারাপ্নণ তক€ 
বাচস্পাতও সে যুগের নাম করা পশ্ডিত ছিলেন । আর এক প্রবণ শিশু সাহাত্যিক 
ছিলেন বামিনী 'কান্ত সোম। শিশু ও কিশোরদের জন্য অনেক কাঁৰতা গল্প ও 
জীবনী গ্রন্হছ লিখে গেছেন । বিষ্ব কাঁবর জীবতকালে 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ নামে 
কাঁবর প্রথম ছোটদের জীবনশ ?তাঁনই লেখেন । এই বইটি 1হন্দ্রী ও উদর্ৃতে পর্যন্ত 
অনযদিত হয় ।৪৬ মেটারলিঞ্কের বাড” অবলম্বনে তাঁর লেখা “নখলপাখা, 
এককালে কিশোরদের মনে সাড়া জাগানো বই ছিল ৷ এই যামিনীবাব্‌ মোদনশপ্যরে 
জক্মালেও অবস্র জীবনে বহ? বছর রামকৃষ্ণপুরে থেকেই ম্ত্যুবরণ করেন । 

ছোটদের জগতে শীবষু শমণি নামাঁট খুবই পাঁরাঁচিত নাম । তাঁর শিকারের কাহনখ, 
গোয়েন্দা কাহিনী ও 'বিদেশী গল্পের অনুবাদ শিশু ও কিশোরদের আতি প্রিয় 
ছিল। 'আসল নাম ছিল বিশদ মুখোপাধ্যায় । বসুমতগ পাকার ছোটদের 
পাতার তান ছিলেন পাঁরচালক । বশহবাবু ছিলেন হাওড়া চন্দ্রভাগা গ্রামের 
আঁধিবাসী। তাঁর সাহিত্যে হাতেখাঁড় হয়েছিল “কল্লোল? পাত্রকায় । 

অরুণ বরণ কিরণমালার*র নাম শিশু সা'হত্য দরদণ মান্ুই জানেন । ছোটদের মনের 
মতো করে লিখতে শৈলেন ঘোষ সিদ্ধ হস্ত । শিশুদের নাটক রচনা ও নিদেশনায়ও 
তাঁর মুসিয়ানা আজ শিশু রঙ্গমণ্ডে সংপ্রাতষ্ঠিত । মণিমেলা মহাসম্মেলনে 'রবান্দু 
সরোবর স্টোডক্লামে? ১৯৬৪ সালে মাঁণভাই বোনেরা “অরুণ বরুণ কিরণমালাঃ 
নাটকটি আভনযর় করল তাঁরই নির্দেশনায় । এই নাটকট্র জন্যই ভারত সরকারের 
সঙ্গীত'নাটক এ্যাকাডেমী থেকে শৈলেনবাবু রাষ্ট্রপাতি পুরস্কার লাভ করেন। 
শৈলেনবাব্‌ তাঁর শিশু সাহতোর স্বীকৃতি রুপে মোমাছি প্রাজ্ট" প্রদত্ত “মৌমাছি 
পুরস্কার'ও লাভ করেন । স্মরণ রাখা যেতে পারে বিশিষ্ট শিশু সাহাতাক মাঁণমেলা 
সংগঠনের প্রাতষ্ঠাতা এবং ভারতে শিশ; ও কশোর আন্দোলনের ভগীরথ 
“মৌমাছি”র (বমল ঘোষ) নামে প্রতি বছর সেরা শিশহ সাহাত্যিককে এই পুরস্কার 
দেওয়া হর ৷ এই শৈলেন ঘোষ হাওড়া-শালিখায় কিশোর ও যৌবন কাটিয়ে প্রোচছ্ছে 
বাসা বেঁধেছেন বেহালায় । হাওড়ার আর এক খ্যাতনামা শিশু সাহাতাক হচ্ছেন 
ভবানশ প্রসাদ মজুমদার । 

পাঁরশেষে বিজ্ঞান গবেষণায় হাওড়ার মনীষার কিণ্িং আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
ণবজ্ঞান জগতে হাওড়ার "যান খ্যাত ছাঁড়য়ে ছিলেন দেশে বিদেশে তান হচ্ছেন 
স্মরণীয় ডঃ মহেন্দ্রুলাল সরকার । ১৮৭৬ সালে হশ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর 
কালটিভেশন অব সায়েন্স” প্রাতথ্ঠা অন্যতম শ্রেষ্ত কীর্ত। সোঁদনের সেই ক্ষুদ্র 
প্রাতজ্ঞঠানাট আজ এক মহীরহে পরিণত হরেছে। এই প্রাতিষ্তানের বাঁক্ষণাগারে 
বসেই বীবজ্ঞানী গস. ভি. রমণ তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ তত আঁবচ্কারের জন্য 
আন্তজ্রীতক 'নোবেল পুরস্কার” লাভ করেন । বিশ্ব বিজ্ঞানে ভারতীয়দের অবদান 
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গ্রীত্ঠিত করেন । ডঃ সরকার নিজে একজন প্রখ্যাত এলোপ্যাথ চিকিৎসক হয়েও 
তিনি পরবতীঁ্কালে হোমিও চিকিৎসাতেই জীবন শেষ করেন । এজন্য তাঁকে 
আলোপোথিক চিকিৎসক সাঁমীত থেকে বাঁহন্কার করা হয়। কিন্তু তিনি নিজ 
সদ্ধান্তে অটল থেকে আমত্য হোমিও 'চাঁকৎসা করে যান। 'তান নিজেই ছিলেন 
একটি প্রতিষ্ঠান স্বরৃপ । তাঁরই হাতের স্নেহস্পর্শে গড়ে উঠোছিল কলকাতার, 
নগ্াশানাল মোডক্যাল কলেজ । শ্রীশ্রীরামকফদেবের তান অন্যতম 'চাঁকৎসক 
ছিলেন । এই মহেন্দ্রনাথ ছিলেন হাওড়ার জগত্বল্লভপুর থানার অন্তর্গত পাইক 
পাড়া গ্রামের আধবাসী । চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ চর্গা ও প্রকৃতি 
1বজ্ঞানেও তিনি পারদ্র্শতা দোঁখয়ে গেছেন । 

হাওড়া শহরের প্রখ্যাত চিকিংসকের সংখ্যাও নগন্য নয়। বালির আধবাসী ভা, 
পন্তানন চ্যাটাজীর নাম দেশ-বিদেশে খ্যাত । শল্য 'চিকৎসক হিসেবে তিনি এক 
সমক্প গিংবদস্তীতে পাঁরণত হয়োছিলেন । শল্য 'বদ্যায় তাঁর অশেষ খ্যাতি থাকলেও 
প্যাথলজি ও এনাটাঁমতেও [তান সব্যসা্চীর মত কাজ করে গেছেন। হাওড়ার 
শিবানন্দ বাটীতে জন্ম হলেও মধ্য হাগুড়ার কালণ প্রসাদ ব্যানাজী লেনে দীঘ্ঘাদন 
বাস করতেন । আর এক কপাল চিকিৎসক ডাঃ মণি দে। তান ছিলেন একজন: 
চি কৎসক বিজ্ঞানণ । 2. টব. 10০5, ঘ. 70. 00280051065 লাখত প্যাথলাঁজর 
বই ভারতের বাইরেও পড়ান হয় । উপরন্ত তিনি ছিলেন কলকাতা মোঁডক্যাল 
কলেজের অধাক্ষ। এই কালা প্রসাদ ব্যানাজীঁ লেনের আর এক খ্যাতনামা 
চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ যজ্ঞেশবর চক্কবতরঁ। ভারত বিখ্যাত ধান্রশীবদ্যা বিশারদ 
যজ্জেশব্রবাব ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসক-বিজ্ঞানী । 
হাওড়ার গড়ভবাণীপুর গ্রাম আর এক ভারত 'বিখাযত চিকিৎসকের জন্ম 'দিয়োছিল 
- তাঁর নাম ডাঃ সত্যবান রায় । চক্ষ7, নাঁপকা ও দাঁতের চিকিৎসক রূপে তিন, 
ছিলেন ভারত বখ্যাত বিশেষজ্ঞ । একসময়ে তিনি লোকস্ভার সদস্যও নিব্চিত 
হয়োছিলেন । মধ্য হাওড়ার আধবাসী ডাঃ শভহ মুখাজী একজন প্রখ্যাত 
রোঁডিওলাজন্ট ছিলেন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও কোস চালু করে তিনি 
স্মরণীয় হয়ে আছেন । পবাশিম্ট মনোবিজ্ত্ানী হাওড়া-মাকড়দহের বাসিন্দা ডা 
এস. এন. ব্যানার 1ছলেন কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান চিকিৎসা 
'বভাগের অনাতম প্রাতত্ঠাতা । 1ভনি প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গবেষক গরান্দর 
শেখর বসুর সহকমাঁ ছিলেন । হাওড়ার অপর এক খ্যাতনামা ফিজিওলজির 
অধ্যাপক ও গ্রন্হ প্রণেতা ছিলেন ডাঃ চণ্ডী চরণ চ্যাটাজ'। তার 'ফাঁজওলাজর 
বই বহ্‌ূল পাঠিত । প্রকৃতপক্ষে তিন ছিলেন চিকিৎসকশবজ্ঞানী। বাজে, 
1শবপুরের আঁধবাপা ডাঃ তাঁড়ং কুমার ঘোষ চিাকৎসা জগতে একটি সদ্াপ্রশংসত 
নাম। ডাঃ ঘোষও হলেন একজন 'চিকৎসক-াবিজ্ঞানী । তাঁরই হাতে গাঠত হয় 
বাঙ্গ:র ইনাষ্টাটউট অব নিউরোলজী 'বিভাগাঁটি। মধ্য হাওড়ার কালা বানাজা 
নেনের আর এক বিশিষ্ট সমাজ দরদী সংগঠক চিকিৎসক হচ্ছেন ডঃ দীনবন্ধ্‌, 
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ব্যানাজাঁ। চিকিৎসাক্ষেত্রে ও সমাজ কল্যাণের কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে 'তাঁন ডঃ 
বিধান চস্দ্র রার জাতীয় পুরস্কার (১৯৮০) এবং শিশু কল্যাণ নেহরু ফেলো 
(১৯৮৯ ) প্রস্কৃত হন । এখনও জনস্বান্ছ্যের কল্যাণে হাওড়ার গ্রামে গঞ্জে কাজ 
করে চলেছেন নিরলস ভাবে । আস্ছি চিকিৎসায় বালি গ্রামের বাসিন্বা ডাঃ এম. এস. 
ঘোষ এক সব্ভারতীয় নাম । দেশ দেশে তিনি আজ একজন প্রথম শ্রেণীর 
আস্ছি চািকৎসকদের মধ্যে অন্যতম | প্রতিবন্ধীদের কলাযাণে তান নিরলস ভাবে 
কাজ করে চলেছেন । অপর এক 'চাকৎসক গবেষক হচ্ছেন শিবপুরের বিখ্যাত 
বনেদী ঘরের ছেলে ডাঃ চন্দন রায় চৌধুরী । লাংস ফাংসানের ওপর গবেষণার 
নতুন তথ্য উদ্ভাবন করে ডক্টরেট উপাধ লাভ করেন । সংগঠনেও বিশেষ কীতিত্ব 
দেখিয়েছেন । মৃতপ্রায় এীশয়াঁটক সোসাইটির সম্পাদক র্‌পে আঁধাষ্ঠত হয়ে উত্ত 
প্রাতষ্ঠানের 'দ্বিশতবর্ষ পর্ত উৎসবের কথা পাণ্ডত ব্যান্তদের দীর্ঘ দিনের সুখস্মণীত 
হয়ে থাকবে । ডঃ রাধা গোবন্দ কর গছলেন হাওড়া সান্রাগাছির বাণসন্দা । তিনি 
একসময়ে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন । তাঁরই নামে আজকের আর. গজ. 
মোঁডক্যাল কলেজ নামা ঙ্কিত হয়েছে । 


হাগুড়া শালখার আর এক 'বাঁশষ্ট 'চাকংসক ছিলেন ডাঃ ননশলাল ঘোষ । 
যক্ষারোগ গিেশেষজ্ঞ ভাঃ ঘোষ ছিলেন হাওড়া রেডক্রশ সোসাইটির প্রথম অবৈতাঁনক 
সম্পাদক এবং হাওড়া 'টিবারকুলোসস এসোসিয়েশনের প্রথম প্রাতিষ্ঠাতা অবৈতাঁনক 
সম্পাদক (১৯৫৪)। হাওড়া জেনারল হাসপাতালে চেম্ট ক্লীনক বিভাগাঁটি তাঁরই 
' উদ্যোগে প্রবাঁতত হয় । মাঁলপাঁচঘরায় বিমল কুমার ব্যানাজাঁ ও নন্দ্রানী চেম্ট 
খরুনিক চ্ছাপন তাঁর এক অমর কীত'। ফক্ষার্গীর চিকিৎসায় 'তাঁন সাদি 
জেলার একমান্র নিবেদিত প্রাণ, চিকিৎসক ও পরম বন্ধ়। 

এবার জেলার কয়েকজন খ্যাতনামা হোমিও চিকিৎদকেরও নাম করতে হয় । শুধু 
হাওড়ার নয়-_পূর্ব ভারতের বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ গঙ্গাধর 
মুখার্জী । চাকৎসা বিদ্যায় ও হাদয়ে তান 1ছলেন শবতুল্া । অতি অজেপেই সম্তুম্ট 
হয়ে মানব দরদী চাকৎসক রূপে জেলায় স্মরণীয় হয়ে আছেন । হাওড়ার কালট- 
বাবর বাজারের কাছে তান থাকতেন । অপর হোঁমও চিকিৎসক ছিলেন 
শবপৃরের ডঃ দীনবন্ধু মুখাজী । ধনবন্তরি 'চাীকৎসক বলে রুগীরা তাঁকে মনে 
করতেন । কাসন্দিয়া নিবাসী হোমিও চিকিৎসক ডঃ নিতাই চরণ চক্রবতঁ হোমিও 
খাঁকতসা জগতে এক বিশিষ্ট নাম । তাঁরই হাতে গড়া হাওড়ার প্রথম হোমিও 
মোঁডক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ( মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ) তাঁর কা৩র কথা ঘোষণা 
করছে । তাঁরই সুধোগ্য পুত্র হচ্ছেন বিশিষ্ট 'চীকংসক ডঃ ভোলানাথ চক্তবতাঁ। 
সর্বভারতীয় হোমও চিকৎসক জগতে নিজের যোগ্যতায় সদ স্থান করে 
ধনয়েছেন । ১১৮৩ সালে তদানশস্তন রাষ্প্রপাত জ্ঞানী জইল সং পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
প্রথম হোমিও চিকিৎসক হিসেবে নিয়োজিত হয়ে শ্রীচক্রবতা হাওড়া তথা পশ্চিম 
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বাংলার হোমিও 'চাকৎসার ক্ষেত্রে এক নাঁজর সৃষ্টি করেছেন । বালির হোমিও 
চিকংসক মতিবাবুর নাম এক আমলে িংবদস্তীতে পাঁরণত হয়েছিল । 
সবে শেষে দুজন শবাশিন্ট কাঁবরাজের কথা বলেই এই অধ্যার়ট 
শেষ করা হবে। তাঁদের মধ্যে একজনের. নাম পশ্ডিত রামপ্রাণ শমাঁ ও 
দ্বিতীয় জন হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য ঠাকুর ৷ শ্রীশম্মা ছিলেন ধবল ও শ্বেতা রোগের 
অদ্বিতীয় চিকিৎসক । হাওড়া কুষ্ঠ কুটির তাঁরই অমর স্মীত বহন করে চলেছে। 
শ্রী্চতন্য ঠাকুর হচ্ছেন ভারতীয় বনৌষাঁধ [বিশারদ । তাই তাঁকে “আয়ুবে দাচা্ষণ 
বলে আখ্যা দেওয়া হয় । শিবকালাী ভট্টাচার্য তাঁর “চরঞ্জাৰ বনৌষাঁধ' পাবস্তকাট 
তাঁর নামেই উৎসর্গ করে সঙ্গত কাজই করেছেন 158 


পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি- বিনয় ঘোষ । 
এঁ ও 
এ&ঁ 
এঁ 
এঁ 
ভারতচন্দ্র ডঃ মদন মোহন গোস্বামী | 
এঁ 
ংল! সাহিতোর ইতিহাস-_-১ম খণ্ড _হুকুমার সেন। 
বঙ্গীয় নাটাশালা- বজেন্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । 
পা) 
ঞঁ 
মানৰ সাগর তীন্--শংকর- আনন্দবাজার পন্িক রবিবাসরীয় ১.১১.৯১। 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কতি__বিনয় ঘোঁষ । 
এ 
ড/551 135107501 10150. 058:250056:5-1701917- /201958, 8০. 5881751065. 
এঁ 
এ 
এ 
ঁ 
কলিকাতা সংক্কত কলেজের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড) _ ব্রজেক্নাথ বন্দ্যোপাধ্যণয় ! 
২১, এঁ 
২২, ৬৩৪; 95028 1015 03826005515 -170 51800, 08192 8০. 82105116৩, 
২৩. প্রচলিত হিন্দী-_মহাবীর প্রসাদ ত্রিবেদী | 
২৪. এঁ 
২, এঁ 
২৬, উনবিংশ শতাব্দীর নব চেতনায় হাওড়ার ভূমিকা অচল ভট্টাচার্য । 
২৭. সংবাদপত্রে মেকালের কথ। (১ম খণ্ড )--ব্রজেন্ানাথ বন্দোপাধ্যায় । 
২৮, পুরাতন প্রসঙ্গ--বিপিন বিহারী গুপ্ত । 
২৯, রী 


হলো টি হি টি সদ ও 


এর 8৮ 8৮ ৪৮৮ ৮ গগি 8 ৫৮ ৮ ৪৮ হে 
রি 8 ্ শি ৫ কি শর ও শত ছুটি ডু 
নু ঞ গু গু গজ ক্র ঙ 
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বিপিন বিহারী গুপ্তর জীবন কথা পুরাতন প্রসঙ্গ । 
২] 


রী 

শরৎ শ্মতি__চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়__প্রবাদী কার্তিক সংখ্যা । 
যুগাস্তর-_চরিত্রহীন--এর পাগুলিপি ছি'ড়ে ফেলেছিল পাড়ার লোকেরা ১০,৯.৮৯, 
শরৎচন্দ্র মানুষ ও শিল্প __রাঁধারানী দেবী । 
হাওড়ার গৌরব কাহিনী--সলিল মিত্র । 
জীবন ম্মৃতি-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
হাওড়ার গৌরব কাহিনী-সলিল মিত্র । 
বালী সাধারণী সভ।-শতবাধিকী স্মারক গ্রন্থ ১৯৮১। 
দেশ ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৯ । 
শনিবারের চিঠি ভাদ্র ১৩৫৯। 
উন বিংশ শতাব্দীর নব চেতনায় হাওড়ার ভূমিক?__অচল ভট্রাচাষ। 

ংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান-ন্বোধ দেনগুগ ও অগ্ললিবন্থু। 
হাওড়ার খ্যাতিমান কিছু চিকিৎ্সক--ডাঁঃ দীনবন্ধু বন্দোপাধ্যায়-_9০%৪7 131 
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হঙ্ছ শ্পিক্সাঞন্নে হাওড়! 

পণ্জদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবাধ হাওড়া জেলার দুঁট শ্ছান ব্যবসান্বাঁণজ্যের জন্য 
সমাঁধক প্রাসদ্ধ ছিল । তার নধ্যে দক্ষিণে ছিল শবখ্যাত বেতড় বন্দর আর উত্তরে 
ছিল ঘুষুড়ি অণুল । হীতিপূর্বে বেতড় বন্দরের গুরবৃত্ব 'বাভল্ল স্থানে উল্লেখ করা 
হয়েছে । সম্রাট ফারুকাঁশয়ারের ফরমানে ইংরেজদের যে আটাপ্রশাঁট গ্রাম দান করা 
হয়োছল তাতে খান্টার (বেতড় ) বন্দবের রাজদ্ব অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশ 
বোঁশ ছিল । এতেই বোঝা মায় যে এই বন্দরের গুরুত্ব সে সময় কেমন ছিল। 
১৯৫১ সালের 'ডাশ্টন্ট সেন-সাস- হ্যান্ডবধুকে “হাওড়া? সম্বন্ধে এ. মির, 
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ইংরেজ শাসনের পরবে এদেশের গ্রামগ্ীল ছিন স্বয়ংম্পূর্ণ । হাওড়া জেলা 
1বাভন্ন গ্রানে যে সব উদ্ধযন্ত পণাদ্রব্য ছিন হা দহ স্থানের মাধামে কেনাবেচা হাত 
এমনাঁক বাইরেও রপ্তানি হত । কেন্দ্র দুটি ছিল বেতড় ও ঘৃষ্াঁড়। আমর ভূষণ 
চট্রোপাধ্যায় তাঁর হাওড়া* নামক প্রবন্ধে বলেছেন__৪৩৫০: 17 0175 9০00) 2:7৫. 
€51)105011 11) 0106 10101), 209105 1156 10165617015 01 2০৮/91) ৬/215 90018. 
41)0190118,0 11987155ড ০90০916 1105 5100 ০06 005 150 0610107%. বঙ্গদেশের 
উর্বর পলিমাটিতে যে প্রচুর ফসল হত তারই ফলশ্রহীত হিসেবে এসব জায়গার 
বাঁণাঁজ্যক গুরুত্ব সহজেই বোঝা যার । অবশ্য ইউরোপণয় বাঁণকদের আগমনে 
এদেশের শিল্প বাণিজ্যের ধারা স্বাভাবিক কারণেই পাল্টে যায় । সংগাঠত মূলধনের 
প্রভাবে যান্দিক শিল্পের প্রবতণনে স্থাপিত হয় বড় বড় কলকারখানা ও জাহাজ নিষণি 
কেন্দ্র যার ছোঁয়াচ হ1ওডার গায়ে ভালভাবেই লেগোঁছিল। 
ইউরোপনীয় বণিকরা শবশেষ করে ইংরেজরাই কলকাতায় প্রথম বমতি স্থাপন করে 
এসেছে । রাতারাঁত ?শল্প কারখানা স্াঁষ্টতে ও খাঁনজ সম্পদ উদ্ধারে প্রথমে তারা 
তেমন আগ্রহ দেখায় টন । তবে আগ্রহ প্রকাশ করল কলকাতার আশেপাশে জাহাজ 
নিযণি ও মেরামাত কেন্দ্র স্থাপনে । কারণ দীর্ঘাদন সমদুদ্রযাত্রা করে এদেশে জাহাজ 
পেশছুলে স্বাভাঁবক কারণেই তার মেরামাতি ও যন্তরপ।?তর সংস্কার সাধনের প্রয়োজন 
হয়ে পড়তো । তাই কলকাতা শহরের বিপরঈত দক নগর হাওড়া অণ্চলেই জাহাজ 
পনমণি ও মেরামীতর জন্য উৎক্ট চ্ছান 'হিসেবে বিবেচিত হয় । এই স্থান নিবচিনে 
আর একটি ভৌগোলিক কারণ 'ছিল-_এই তীরে প্রাকৃতিক উপায়ে গঠিত দীর্ঘ নালা 

ও পাঁলমা'টি গাঁঠত নদশর প্রশস্ত তীর । প্রকৃতপক্ষে, কলকাতা শহরকে সচন ও 
সবল রখবার জন্য অপর তার হাওড়াকে কলকাতার এওপ্লাকসপ' হিসেৰে গড়ে 
তোলা হয়োছল । সেই চিন্তাধারার আজও ছেদ পড়োন । 
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ইউরোপাঁয়দের উদ্যোগে শালিখায়ই প্রথম এ বঙ্গে জাহাজ নিমণি ও মেরামাতির কেন্দ্র 
গড়ে ওঠে । হাওড়া 'ডিস্ট্রিক গেজোটয়ারের-এর লেখক অমিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মতে--১৭০৬ সালে হাওড়ার তারে জাহাজ মেরামাতি ও তলা পাঞ্টানোর ব্যাপারে 
এক বিশেষ সমীক্ষা করা হয়। তারও অনেক পরে ১৭৯৬ সালে 'অরফিউস* 
( 9191)605 ) নামে একাঁট 'ফ্রিগেট জাহাজকে শালাকয়ার ডকে ভেড়ান হয় মেরামত 
করার জন্য । এই ডকইয়ার্ডাট জনৈক ইউরোপনয় মিঃ বেকন (711. 8৪০০ ) 
সাহেবের নামে 1ছও। £১ 

অল্টাদশ শতাব্দ :€ শেষ দুদশকে ডক তৈরির কাজে আরও জোর দেওয়া হল। কারণ 
দক্ষিণ ভারতে তখন দক্ষ চলাঁছল। জাহাজে করে সেখানে তাড়াতাড়ি মাল 
পাঠানোর তাঁাদে শা-ধকয়া অঞ্চলে আরও ডকইয়ার্ড তের হতে শুর করল । সে 
যুগের নাম বরা ডক ছিল গোলাবাড়ির কাছে জেমস: ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ডক। 
গাঁট তোর হয়োছিন ১৮০০ সালে ।২ 

পরের বছরই 1তাঁন অ'রও একটি ডক তোর করলেন । প্রাচীনরা আজও এই স্ছানাটকে 
*জোড়াডক* (10910079০9০) বলে" থাকেন। গোলাবাঁড় থানার পেছনে 
ম্যাকেঞজি জেনের অবাস্থীত তার কথা আজও স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । আর ম্যাকোঁ্জ 
সাহেবের প্রাসাদতুণা গঙ্গার ধারে বাঁড়ীটিতে (গোলাবাড়ি থানার পেছনে ) আজ 
শালিখার পুরাতন অ-বঙ্গবাসী বাঁসন্দা জালান পারবারের লোকেরা বাস করছেন । 
উনাবংশ শতাহ্দ'র ম!ঝামাঝি সময়ে ডক ও জাহাজ নিমণি বাবসায়ে ইউরোপীয়রা 
প্রচুর অথেপাজ'ন করতে থাকলে কতিপয় দুঃসাহসিক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীও এ পথে 
র*?ক দিতে এঁগয়ে আসেন । তাঁদের মধ্যে কলকাতার তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের 
নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1%  তারকনাথবাব কলকাতার বা'সম্দা হলেও তাঁর ডক 
ইয়াড'টি ছিল শান্ীকয়ার গোলাবাড়ি গুলে । আগে এট ডক ছিল না। ১৮১০ 
সালে বিচক্যাম্প (73০84০18100 ) নামে জনৈক সাহেব একটি 'নকসা জাহাজ' 
(81670 51510 ) কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করেন । পরে তান এট তারকবাবদর কাছে 
বর্ণ করে দিয়ে দেশে যান। তারকবাবৃ সৌঁটকে পরে “ডকে" রুপান্তীরত করেন । 
এই ডকটির নামকরণ করা হয় 'ক্যালিডানয়ন ডক*। ১৮১৫ সালে গোলাবা়ি 
অণ্লে জর্জ ওয়াকার (35০91£০ 1৪111) নামে এক সাহেব “কমানয়াল ডক' নামে 
আরেকটি ভক তৈরী করেন । এাঁট পরে খুরুটের ব্যবসায়ী রাধামোহন প্রামাণিক 
[কনে নেন। এতাদন পধক্ত কলকাতার পাশে অর্থ ক্লাইভ স্ট্রীট অণুলেও ডক 
ছিল। তাই শ্রালাকয়া অণ্চলে ডকের ঘনত্ব কম ছিল। কিন্তু ১২৩ সাল নাগাদ 
্যাশ্ড রোড তৈরী হবার ফলেই এ ডকগীলকে পাততাড়ি গোটাতে হয় । কিন্তু 
তাঁরা ব্যবসা তুলে দিলেন না । ডকগুলি হ্ছানাস্তারত হয়ে পাড়া গাড়লো হাওড়ার 


*« এই তারকনাধবাবু ছিলেন হাওড়া খুরুটের অধিবাসী--দ্ঃ নগর হাওড়া-অলোঁক কুমার 
মুখোপাধ্যায় । - 
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উপকূলে শিবপুর থেকে ঘ্যষ্াঁড় পর্যন্ত । তারক প্রামাণিকের দেখাদেখি রামাকন 
সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডু (উভয়ে মধ্য-হাওড়ার আধবাসা ) 
ডক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন । কিন্তু বাঙ্গালী অংশীদারী কারবারের যে দশা 
হল্প এখানেও তার ব্যাতিক্রম হল না । যোগনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩৮০, ২৫শে শ্রাবণ 
সংখ্যায় “অমৃত+ পান্রকান্ন ?লখেছেন “সালকিয়ায় ১৮৪৯ সালে স্ট ইশ্ডিয়া ডক? 
নমাণে করেন রামাকনু সরকার, জয়নারায়ণ নাঁতিরা ও কান্জীকুমার কুণ্ডু (মধ্য 
হাওড়ার )। শকন্তু অংশীদারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ১৮৬৫৬ সালে এ ডক 
বন্ধ হয়ে যায় । এইভাবে ১৮৭২ সালের মধ্যে হাওড়া থেকে ঘুষ্ড়ির মধ্যে আটাটি 
ডক গড়ে ওঠে ।* ১৮৪৭ সালে আশ্াবয়ান ডক নামে একটি ভক তোর করেন 
হাওড়ার পীতাম্বর মুখাজী রবাট'স ও গ্ল্যাডস্টোনকে অংশীদার করে । 

১৮৪২ সালে কলকাতার রাধানাথ মল্িকের উদ্যোগে ও জনৈক রড (8২৪10 ) 
সাহেবের সহযোগিতার শালকিক্নায় হুগলী ডক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর পনর 
জন্নগোপাল মাল্লক এঁ ডকের মালিক হন । 


মোট কথা বঙ্গদেশের জাহাজ তৈ'র ও মেরামাত কেন্দ্র প্রথম গড়ে ওঠে এই হাওড়া- 
শ্াালখায় । তারক প্রামাণিক মহাশয় যে বিপুল অর্থের আধকারা হয়েছিলেন তার 
প্রধান উৎস ছিল এই শালখায় ডক ব্যবসা । তাঁর প্রধান কাজ ছিল জাহাজ 
সারানো ও জাহাঞজ্জের পুরনো পেতল ও তামার চাদর পাল্টানো । শুধ্ীক তাই? 
জলের ওপরে জাহাজ সারিয়ে যেমন লাভ হত তেমনি জলের তলার মাটি 'বিক্লী 
করেও বেশ লাভ হত। এভাবে তারকবাবু যে কি বিপুল পাঁরমাণ অর্থ এই 
শালকিয়ার মাটি থেকে রোজগার করেছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চানন রায় 
কাব্যতীর্থের 'প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক" পুস্তকে । তিনি লিখেছেন--“এই 
ডকের কার্ধে তারকনাথের বিপুল ধনাগম হইত । কোন কোন সময় ইহাতে 
অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ লক্ষ মূদ্রালব্ধ হইত । ডকের তলভাগম্ছ মাটিতে বহু পিতল 
ও তাম্রের পেরেক প্রভাত পতিত হইত । উত্ত মাট বিক্রয় করিয়াও মালিকগণ কিছ 
কিছ; মদ্রা লাভ করিতেন ॥, 

এই কারবারের সঙ্গে যূস্ত থেকে তদানীন্তন হাওড়া-শালিখার 'বাশস্ট নাগাঁরক অতুল 
কৃ ঘোষও এই অঞ্চলের একজন নাম ধনবান ও বিদ্যোৎসাহ। নাগারক বলে 
পারাচিত হয়েছিলেন । জাহাজে কুলির কনন্রাকট পেয়ে বিপ্ল অর্থের আঁধকারী 
হয় আর এক শালখাবাসী*-তারি নাম মাধবচন্দ্রু ঘোষ । যাঁর নামে মাধব স্মাত 
পাঠাগার । পরে তিনি গঙ্গা পারাপারের জন্য স্টীমার সাভি“সও চালু করেন । 
শালিখায় জাহাজ মেরামত ও নিমণিকেন্দ্র অন্টাদশ শতাব্দীর শেষে বেশ গড়ে 
উঠলো । প্রচুর লোক গ্রাম থেকে এসে এই অণ্ুলে ভিড় করল রোজগারের আশায় । 
স্বভাবতই নগর হাওড়া লোকের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠলো । তাই হাওড়া 


«* এই জমিতে ১৭৯* সালে খিলমোৌর কোম্পানীর ডক ছিল । দ্রঃ শালিখার ইতিবৃত্ত -লেখক | 
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শহরকে ১৮৮১ সালের আদমসৃমারির রিপোর্টে ইংলপ্ডের মিডলসেজের সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছে । জাহাজ মেরামাঁতর কাজই বেশি হত। তাই দেখা যায় উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশক তেমন নতুন জাহাজ নিমাণের খবর নেই । ফণে। নগর 
হাওড়া অঞ্চলে বেশ কয়েক বছর আবার বেকার বেড়ে গেল। বললে অত্যুন্ত 
হবে না যে তদ্ানীস্তনকালে এই অঞ্চলের ধনণ ব্যান্তদের অথোপাজনের প্রধান 
উৎসই ছিগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই জাহাজী ব্যবসা । ভাই হয়ভো উনাবংশ 
শতাব্দীর চল্লিশের দশকের নগর হাওড়াকে 0781159৪07৬. 0108107৬০20 
বলেছেন -77:০%1810 15 1101)80109650 002161% 09 706750105 ০০07)50090 ৮/10) 
00045 2170 51917910108. “সংবাদপন্রে সেকালের কথা গ্রন্হে (১ম খন্ড ) ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন--২৯শে জুলাই ১৮২৬--১৫ই শ্রাবণ ১২৩৩ সন 
শালখায় জাহাজ ভাসান- বহু দিবসাবাঁধ এ প্রদেশে জাহাজ ভানান রাহ হ 
হইপ্লাছিল । এ প্রযুন্ত এতদ্দেশস্ছ অনেক কারিগরাঁদগের কমাভাব হইয়াছিল), 
তারপরই তিনি আবার উল্লেখ করেছেন--পীকস্তু সম্প্রীতি এদেশেও জাহাজের প্রয়োজন 
হওয়াতে কারগর লোক সকলে নিজকর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে । ইদ্রানীস্তন নোং শালখার 
মঃ গিলমোর কোম্পানীর কারখানায় এক সংন্দর চারিশতটউনঅথৎ দশহাজার নয়শত 
নয় মোন বোঝাধার এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গত ২২শে জুলাই বেলা দই প্রহরের 
পর ভাপসিয়াছে। এই জাহাজ ভাসবার কালে অনেক সাহেব লোক দশ নাথে 
আ সরা এক হইয়াছিলেন । জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম 'উইলেম? রাখিলেন-- 
কারণ এঁ নামে একব্যান্ত এ সাহেবদ্দিগের কারখানায় প্রধান 'ছলেন--দর্শনাগত 
সাহেব লোকাঁদগের মধ্যে প্রধান সাহেব লোককে কিপিং উত্তম দ্রুব্যাদ ভোজনদ্বারা 
সন্তোষপূবকি বিদ্ধায় করিলেন ।, 

এই জাহাজী ব্যবসায় প্রচুর অর্থ লাভের আশার হাওড়া রামকু্ণপুরের ই. সি. বি. 
ও শালিখার রামলাল মুখাজী এণ্ড সন্স নামে দুটি প্রতিষ্ঠান সে খুগে গড়ে 
উঠেছিল । বলা বাহল্য, এই দুই পারবারের আর্থিক উন্নতির মূলেই ছিল সেই 
ব্যবনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষোস্ত কোম্পানিটি আজ আর নেই। তাঁদের 
এঁ*বর্যও আজ ঘাটাঁতর খাতায় । অপরপক্ষে আনন্দের বিষয় যে, রামকৃষ্ণপহরের 
[বখ্যাত বস পারবারের প্রাতঙ্ঠিত আই. ই. সি. বোস আযান্ড কোং আজও সমান 
গাঁততে চলেছে । 'সাঁপং 'স্টভেডার কোম্পানি হিসেবে আজ সারা ভারতে এট 
একটি পারচিত নাম! এরর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঈশানচন্দ্র বসু । প্রতিষ্ঠা কাল 
১৮৫১ সাল। ইঈশানবাবূর বংশধররা আজও যোগ্যতার সঙ্গে সেই ব্যণাজ্যক 
প্রাত্ত্ঠানটিকে পন্পুল্পে আরও সুশোভিত করে তুলেছেন-__যাঁদের মধ্যে দেবসাধন 
রসূর নামাঁট সকলের আগেই উল্লেখ করতে হয়। এই বংশেরই অন্যতম 
উত্তরাধিকারী হিসেবে ডঃ নিমাইসাধন বসু সারস্বত জগতে নিজ প্রাতষ্ঠালাভে সক্ষম 
হয়েছেন । | 

শ্ালখার পিপজস্হ হীঞ্জনীয়ারিং এযা্ড মোউর ওঝ্লাকস্‌ লামিটেডের নাম এথালে- 
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২একটু উল্লেখ করা দরকার । প্রাচীনত্বে ও বিরাটদ্বে এটা তেমন না হ'লেও স্বাদশী 
আন্দোলনের যুগে এর প্রাতিদ্ঠা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

ধপপল-সং ইঞ্জিনীয়ারং কোম্পানাট প্রথম গঠিত হয় ১৯২১ সালে। এই সালটর 
রাজনোতিক তাৎপর্যের কথা পাঠক মান্নই জ্ঞাত আছেন । গানম্ধীজীর নেতৃত্বে সারা 
ভারতে তখন স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও 1বদেশী দুব্য বন আন্দোলন চলছে । সেই 
সময়ে কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বদেশ প্রোমক যুবক পূরববঙ্গে মোটরলণ% সার্ভিস 
চালু করেন । কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতেই ১৯২৩ সালে ঢাকার “শাঁখারিটোলার 
পো্টমান্টার হত্যার” মামলার পীলশের আভিযোগমতে পিপলস হঞ্জনীয়ারিংয়ের 
উদ্যোন্তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারখানাটি ভেঙ্গে তচনছ করা হয়। 
পুলিশের মতে উদ্যোস্তারা ব্যবসার আড়ালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবস্তা ছিলেন । 
দু'বছর পরে অথাৎ ১৯২৫ সালে প্রকাশ্যে স্বদেশী ঘাটাল স্টীমার কোম্পানী, 
নামে একটি কোম্পানশ তোর করা হঙ্ল। লণ্ সার্ভস চাল হল ঘাটাল থেকে 
'কোলাঘাট পর্যন্ত। এতে স্বাভাঁবকভাবেই এদেশীয় জনসাধারণের মনে প্রবল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্ণন্ট হ'ল। ফলে বদেশী হোরমীলার স্টীমার কোম্পানী 
তীব্র প্রাতযোগিতার সম্মুখীন হয় । উন্ত কোম্পানশীট তখন যাত্রীদের টানবার 
জন্য বনা পয়সায় িগারেটও দিতে লাগল । এমনাঁক লণ্চের ভাড়াও কিছ কমিয়ে 
দিল-_ এখানেই তারা থেমে রইলো না--স্বদেশী কোম্পানীকে বিপাকে ফেলবার 
জন্য তদানণীস্তন বি. এন. আর. রেলকতৃ্পক্ষ যাতে এঁ স্বদেশী কোম্পানীকে 
কোলাঘাটের লণ্ণ মেরামত ও তণরে ভেড়বার জায়গা না দের তারও চেম্টা করল । 
৩খনকার দিনে প্রাতাটি জাহাজ প্রাতিবংসর ইন্সপেক্সন করার নিয়ম 'ছিল। 
আঁফপার ছিলেন সবই প্রায় ইউরোপীয় । তাই নানা আছলায় এই স্বদেশী 
কোম্পানীঁটির জাহাজ যাতে পাঁরদর্শন না হয় তার ব্যবচ্ছা করা হয়েছিল । এমনকি 
উত্ত কোম্পানীর জাহাজ যাতে কেউনা সারায়, তার জন্যও বদেশী সরকার 
'নানাভাবে চেম্টা করতেও পিছপা হনান। ফলে কোম্পানী নিজেই একটি ওয়াকসপ 
শালাকয়ায় প্রাতষ্ঞঠা করলেন । ভারতীয় কারিগরদের সাহায্যে ভ্রিথম স্টীমার 
“শীলাবতাঁ” তোর করা হল । কিন্তু ও'টিকে পরাঁক্ষা করে ভাসাবার অনহমাতি দিতে 
অনেক সময় আতবাহিত করা হ'ল । ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানীর জীবনে একাঁট 
উল্লেগযোগ্য ঘটনা ঘটল । কলকাতা কর্পোরেশনের পথয়ো” নামে একটি জলযানের 
মেরামত কাজ করার জন্য এই স্বদেশী কোম্পানীট টেন্ডার দিল। সবশীনম্ন দর 
দেওয়া সত্তেও এই কোম্পানীকে সারাবার কাজ না 'দয়ে মেসার্স জন কিং 
কোম্পানীকে দেওয়া হ*ল-কারণ তাদের একাজে সুনাম আছে এই যাল্তিতে। 
এবার কিন্তু পিপলস ইঞ্জনণয়াঁরং কোম্পান?র করৃপক্ষ পৌর কতৃপক্ষকে সহজে 
ছাড়লেন না। বিখ্যাত তদ্দানীস্তন কংগ্রেস নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই 
স্বদেশী ও বিদেশীর পক্ষপাতিত্থের প্রশ্নে প্রচ্ড বিতকেরি স্যা্ট করলেন । ফলে 
উত্ত কর্তপক্ষকে শেষ পর্যন্ত এই স্বদেশ কোম্পানকেই জলযানটি সারাতে 'দিতে 
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হয়। বলা বাহ্‌ল্য, এই কাজে লাভ ও সুনাম দ্ইই কোম্পানীর হয়। 

এরপরই দেখা দিল দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধ। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার অন্য বেশী, 
সংখ্যায় জাহাজ মেরামতি প্রাতজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল । এই স্বদেশী 
কোম্পানীটি সরকারী তালকাভ্ন্ত হয়েও পুলিশী রিপোর্ট বিরূপ হওয়ায় কোন 
সরকারী কাজ পায়না । কিন্তু আঁচরেই স্বায়ন্তশাসন ও বাংলা সরকারের সাধারণ 
কাজের জন্য জাহাজ মেরামাতি ভীষণভাবে প্রয়োজন হণঠে পড়ল । বাধ্য হ'য়ে তখন. 
তাদের এই স্বদেশী কোম্পানীটর কাছে কাজ 'নয়ে হাজির হ'তে হয় । 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের মুসলমান কমারা (তারাই এই কাজে তখন 
একচেটিয়া ছল ) বেশীর ভাগই পূর্ব পাকিস্তানে অপ-সন- দিয়ে চলে যায় । ফলে 
পাশ্চমবঙ্গের জলযান পারচালনার বঠাপারে এক ভীষণ সঙ্কট দেখা দেয়। পিপলস, 
ইরঞ্জনীয়ারিং কোম্পানী ১৯১৪৭ সালে নভেম্বর মাসে “মোরন স্কুল? প্রাতিষ্ঞঠা ক'রে 
দৃ্মাসের এক স্বল্পকালীন 'ইনটেনাসভকোর্স, চালু ক'রে দেড়শ যুবককে 
আভ্যন্তরীণ জল পাঁরবহন কাজে মোটামহাটভাবে উপয্ন্ত ক'রে তোলেন । এভাবে 

১১৫০ সালের মধ্যে এই প্রাতজ্ঠানাটির মাধ্যমে প্রায় চারশ কর্মী প্রাশক্ষণ লাভ ক'রে 

জলযানে [নযুন্ত হন। তবে এই স্বদেশী প্রাত্ঠানাটর কাঁতত্বের জন্য বিপিনচন্্ু 

ভট্টাচার্য, যতীন্দ্ুকুমার মঞ্জমদার ও ন্রিগুণাচরণ সরকারের কমপ্রচেষ্টাই বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । এ'রা দেশ বভাগের আগে থেকেই শাঁলখার বাসিন্দা হিসেবে 

এখানে ছিলেন ৷ বাঁধাঘাট ও আহরীটোলার মধ্যে লণ পারাপারের যে ফেরী 
সাঁভপ আছে তা এই কোম্পানীর পাঁরচালকরা ঘাটাল নোভগেশন কোম্পানীর 

নামে প্রথম প্রবর্তন করেন । পিপলস: হীঞ্জনীর়ারং কারখান।টি আজ অবশ্য বন্ধ। 


দড়ির কারখানা- জাহাজ মেরামত ও নিমণের কাজে হাওড়া যেমন বঙগদেশের, 
মধ্যে অগ্রণন ছিল তার চাইতেও পুরানো শিল্প গহল দাঁড়র কারখানা | 70001. 
90159 1২12 ০01 ০8109608 (১৭৯২-৯৩) ঘ-বুড়িকে দাঁড়র কারখানার হ্থান বলে 
[চাঁহতও করেছে । তাতে দু”ট লেনকে 'রোপ ওয়াক (8২০০৩ ৬/৪1) ব'লে 
উল্লেখও করা হয়েছে । এই কারখানা দুশট স্থাপিত হয়েছিল স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের 
উদ্যোগে । জেলার দুশট হ্থানে বিশেষ করে ঘুষ্াড় ও শাঁলমারে (শিবপুর ) 
দাঁড়র কারখানা গড়ে ওঠার 'িছনেও হ্যান্তিসঙ্গত কারণ আছে। শাখায় জাহাজ 
নিাঁণ কেন্দ্র বা ডকইয়ার্ড প্রথম গড়ে ওঠায় মোটা দড়ি বা কাছির প্রয়োজন বিশেষ- 
ভাবে অনুভূত হয়। তেমাঁন “বেতর* বন্দর [হসেবে থাকার তারও কাছাকাছ 
অগ্চল শািমারে দাঁড়র বা কাছর কারখানা স্বাভাবিক কারণেই গড়ে ওঠে। 
অস্টাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে দাঁড়র কারখানাদহুটি গড়ে উঠোছল 1. .. 
9811817 এবং এ, ত.:5081/ঞ7 নামে দহ'ভায়ের উদ্যোগে । এদের সম্বষ্ধে 
ধিস্তাঁরত ভাবে কিছ: না জানা গেলেও এরা ছিলেন এই অগ্চলে বিদেশীদের মধ্যে 
অন্যতম প্রাচীন বাঁসন্দা। ইংল্যান্ড থেকে এসে এরা শালিখায় বসবাস ক'রে 


০৬, 


অন্টাদশ শতাব্দীর "দ্বিতীয়ার্ধে দাঁড়র কারখানা পত্তন করেন । এই কারখানা করেই 
যে তাঁরা এ অঞ্চলে বিশ্তশালশী ও প্রভাবশালী ব্যন্তি বলে সমাজে পরিগাঁণত হয়ে- 
ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না । এই স্টলকাট' ভ্রাতৃদ্বযণও এ অঞ্চলের সামাঁজক 
এবং নাগারিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে খুবই তৎপর ছিলেন । তারও হাশ মেলে হাওড়া 
মউীনাসপ্যাল'টর প্রাতষ্ঠা মাধ্যমে । ১৮৬১ সালে হাওড়া মিউানাসপ্যাল বোর্ড 
যাঁদের নিয়ে প্রথম গঠিত হয়েছিল তাঁদের এগার জনের মধ্যে ছিলেন এই স্টলকাট' 
দ্রাতৃদ্বর । প্রান অর্ধশতাব্দী এই দাড়ির কারখানা চালানোর পর ১৮০১ সালে 
উত্ত কারখানা দুশট মেসাস ক্লাক্স এড কোম্পানী (17/9. 01800 & 0০, ) 
কর্তৃক আধগৃহাঁত হয় । এর পরে আরও কয়েকটি বড় দাঁড়র কারথানাও গড়ে ওঠে 
যেমন ডাব্লু এইচ. হাট্টন এপ্ড কোম্পানী (৬. লে. 78100 & 0০.) এবং 
বামুনগাছিতে গঙ্গাধর ব্যানাজা এপ্ড কোম্পানী প্রীতি । এছাড়া হাওড়ায় ১৮১৫ 
ধ্রীঃ আমাীথ এণ্ড কোম্পানও একট দাঁড়র কারখানা খোলেন । 


সৃতোকল-হীতিপূবেহি উল্লেখ করা হয়েছে যে* ১৮১৮ সালে ভারতে প্রথম 
কাপড়ের কল ্থাঁপত হয়েছিল হাওড়ার ঘুষুডিতে । এর প্রায় 'তিন দশক পরে 
অথ ১৮৫০ সালে বোম্বাই এবং আমেদাবাদে কাপড়ের কল গড়ে ওঠে । অবশ্য 
বস্বয়নে ইংরেজ আমলের আগে থেকেই হাওড়া জেলার খাতি ছিল । ১৭৯৬ 
সালে জনৈক স্যামুয়েল ক্লার্ক নামে এক ইংরেজ এখানে নিয়ো জিত হয়েছিলেন 
ইংলশ্ডে সতোর গাঁট ও তুলোর গাঁট পাঠাবার জন্য । আবার ১৭৯৭ সালে 
বামুনগাছির কালনপ্রসাদ লহরণ নামে জনৈক ব্যান্ত জেমস্‌ ফেরাঁসহাড' কোম্পানীর 
প্রাঁতাঁনাধ ?হসেবে সৃতোর গাঁটি বিদেশে চালানের প্রাতিনাধত্ব করতেন ।৩ এর 
পরেই ১৮১৭ সালে ব্রাইটম্যান এবং মিঃ হগও হুগল? নদীর তরে তুলোর গাঁটের 
কারবার করোছিলেন । এই অগ্চলে তুলো যে এক সময়ে প্রচুর উৎপাদিত হ'ত ওপরের 
আলোচনা তাই প্রমাণ করে। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক আমর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাই লিখেছেন “4১ ০9090 9০15৬/ 101 10801017)6 800 8016/1118 ০০010 ৮/18101) 
00850 0০ 8০৬7 10 80011091705 10 11219 1955101) %/89 100 00 118৩ 
৪1800 10 9810018 10 1797+ প্রকৃতপক্ষেই শালিখার গঙ্গার তীরবত"' অণ্চলে এই 
ধরনের শিল্প প্রচুর পাঁরমাণে গড়ে উঠেছিল । গঙ্গার ঘাটে ঘাটেই এই সৃতোর 
গাঁট তৈরি করার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল । আঁমিয়বাব আবার 'লিখেছেন-_-006 50০88 
5016৬ 060821725 ড911-1090৬]) 17 9211019 200 015 “51805 05616 ৪৪ 
(00 85 105 ০0002. 5016%/ 51981. এই ঘাটাটির নাম তান উল্লেখ না করলেও 
সম্ভবতঃ “বাঁধাঘাটঃকেই বোঝান হয়েছে । আজও বাঁধাঘাটের কাছাকাছি অঞ্চলে 
এই তুলোর গুদাম, সতোকল, তুলোর গাঁট ও প্রেসার মিলগ্যাল সারিবদ্ধভাবে 


কারবার চালিয়ে যাচ্ছে । 


০৬ 


পাট শি্প__ রেশম শিল্প ও বস্মবয়ন শিজ্পের মত অত প্রাচীন না হ'লেও পাটাশজ্প 
বঙ্গদেশের একটি প্রণো শিল্প । হাওড়া জেলায় প্রথম জুটমিল ১৮৭৩ সালে 
বাতীড়য়ার ফোর্ট *সস্টার মিল স্থাপিত হ'লেও তারও আগে পাটের গাঁট ইংলশ্ডে 
চালান যেত এই ঘুষাঁড়র কারখানা থেকেই ' এই কারখানা স্থাপিত হয়েছিল 
১৭১৯৬ থ্রীষ্টাব্দে।৪ ১৮৬৬ সালে 9. 115361 কর্তৃক আঁঞ্কত ৪01৮৩ এগ ০ 
11019-য় বত'মান হাওড়া স্টেশন এলাকার গুডস ইয়ার্ডএর পেছনের জায়গাটিতে 
জটস স্কাস-এর স্থান ছিল ব'লে দেখান হয়েছে ।« এ সময়েই শালাকয়া ডবসন- 
রোড, কুলেন প্রেস ও রোজমার লেনেতেও জুট প্রেস স্থাপনের নজির আছে । 
ঘুবাড় ও শালাকরাতে আজও কয়েকটি জুট মিল ও অনেক জুট প্রেস অতাত 
গৌরবের কথাই মনে কাঁরয়ে দেয় । শালাকয়া ও ঘুষুঁড় অঞ্চলে স্থানীয় লোকেদের 
তুলনার ভিনদেশী লোকের সংখ্যাঁধক্যের প্রধান কারণই হচ্ছে এই পাট কলের 
অবস্থান । 

পরবতাঁ কালে রামকৃষ্পুর ও শিবপুরেও বেশ কয়েকটি পাটকল গড়ে ওঠে । ১৮৭৪ 
সালে গড়ে ওঠে শিবপ;রে হাওড়া জুট মিল । ১৮৭ সালে শিবপুরে গ্যাজেস জুট 
ফিল স্থাপিত হয়। আর রামকৃষ্পুরে ১৮৭৬ সালে গড়ে ওঠে রামকপুর জুট 
মিল। এইভাবে সাঁকরাইল থেকে ঘহুষ্দাড় পর্যন্ত গঙ্গার ধারে জুট মিলের মেলা 
বসে যায় । আজ অবশ্য সেই রমরমাভাব আর নেই । 


তেলকল-_-সরর্ষের তেলের কল জেসপ কোম্পানী ১৮৩০ সালে হাওড়ার প্রথম স্থাপন 
করে। এঁজায়গাঁটির নাম হচ্ছে বর্তমান তেলকল ঘাট । কিন্তু এরও আগে থেকে 
শাখায় ও সাঁত্রাগাছিতে ছোট ছোট 'দিশী তেলের কল ছিল। এই দশকের পর 
থেকেই শালকিয়া ও ঘুষ্বাড়তে তেলের কল ব্লমশই বাড়তে থাকে । শালকিয়ায় এ 
ব্যবসায় সাধ্বখাঁদের একাধপত্য সর্বজনাবাদত। হরগঞ্জ রোড ও বেনারস রোড এই 
ব্যবসার জন্য সমাধক উল্লেখযোগ্য 1 বতরমান শঙ্াব্দীর "তীয় দশকের পরে এই 
ব্যবসায়ে শালাকিয়।র প্রাধানাও অস্বীকার করা যায়না । হাওড়া গেজেটিয়ায়ের 
লেখক আঁময় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-__]। 1925, 0০ ০০ ০1৪ 001৪] 
০06 86510 0] 1721115 5515 10 0105 178518891] _-0908185 1২০৪] ৪169, (15 
005৩1 00155 ৮616 1 055 2২271101191)7181001- 910] 100816%. ১ আজও 
কয়েকটি বড় বড় তেলকল শালাকয়ায় দেখতে পাওয়া যাবে । 

অপরপক্ষে “নগর হাওড়ার লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- কোলন 
সাহেবের (৪. ৬. 0০111 ) মতে হাওড়ার তেনঅকলগণালর মধ্যে রামকৃফপরের 
কলি ছিল খুব বড় । ব্যাটরার নটবর পাপ ও শালাকয়ার সাধুখাঁরা এই ব্যবসায়ে 
একাধিপভ্য লাভ করোছলেন । তাল সম্প্রদায়ের এটি আদ ব্যবসা । আগে 
ঘানিতে তেল পেষাই হত ॥ শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্শ তাঁর বাংলার পারিবারিক 
ইতিহাসে (২য় খণ্ডে) ?লখেছেন-_সালিখার 'দিগরন্বর খাঁ পৃত উমাচরণ খাই 


২০৪ 


প্রথম তেল তৌরর জন্যে বাষ্পচালিত লোহার পেষণ ব্যবহার করেন । বলা 
বাহুল্য, এই ব্যবসায়েই তাঁর দুই পত্র কানাইলাল সাধ্‌ুখাঁ ও বলাইচরণ সাধ্বখাঁ 
প্রচুর অথ রোজগার করেন। সমাজ কল্যাণে তাঁদের দানও কম ছল না। এক 
কালে তাঁরা “তেলের রাজা” (01 8178 ) বলে পারিচিত ছিলেন । 


চাল ব্যবসা- হাওড়ার চাল ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল রামকৃষ্ণপুরে । এই 
ব্যবসায়ও আবার প্রধানত আধপত্য ছিল খাঁ সম্প্রদায়ের ব্বপায়ীদের । পাশ্ব- 
বতাঁ জেলা থেকে চাল এনে এরা রামকৃষ্ণপুর ঘাটের গুদামে জমা করতেন । 
শালাকয়াও এরকম একাঁট ঘাট ছিল । চালের ব্যবসাই এই ঘাটে হত বলে তার 
নাম হয়ে যায় চাল পাঁট্রর ঘাট (চেল পি ঘাট )। হুগল ডকের পাশেই ঘাট, 
রয়েছে । মধ্য হাওড়ার কিশোরী খাঁ, সাধূচরণ খাঁ, শীধহার? লাল খাঁ ও 
র।মকৃষপুরের খাঁয়েরাও এই ব্যবসায়ে প্রচুর নাম ও অথেপাজ ন করেন । 
গান শিজ্প- অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ চিনিকল শালিখ। লে গড়ে ওঠে । 
সে সময় শালিখার কাছাকাছি অণ্চলে আখের যে চাষ হত তাভে কোন সন্দেহ নেই। 
কারণ আখের কলের অবস্থানই তা বলেদেয়। আর সেহ আখ্র কল থেকেই 
এখানে গড়ে ওঠোছল মদের ব্যবসা । আখের রস মদ তৈরির একাঁট আবশ্যক?য় 
উপাদান । লেভেট (198) নামে জনৈক সাহেব হাওড়াতে যে বিস্তীণ জাম লীজ 
নয়োছলেন (হাওড়া কোর্ট অণুলে ) তাতে তিন ১৭৬৭ প্রঃ মদের ভাঁটি তোর 
করেছিলেন । বশ্মান হাওড়া কালেকটারেটের বাড়িটি দেভেট সাহেবেরই বাড়ি, 
ছিল বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । এঁবাড়িটি তান 'তনাট কাজে ব্যবহার 
করতে অনুমাঁত দিয়োছলেন । একাংশে কলকাতার শুল্ক ?বভাগের আঁফন হত, 
দ্ধতীয়াংশে ২৪ পরগনা জেলা শাসকের আফস ছিল এবং তৃভী য়াংশে প্রাপদ্ধ 'বিশপ 
কলেজের জনৈক পাদ্রী থাকতেন । স্মরণ করা যেতে পারে যে বিশপ কলেজ আজ. 
কলকাতায় হলেও এর প্রথম পত্তন হয়োছিল হাওড়া শহরে বঙমান শিবপুর 
ইর্জানয়াঁরং কলেজ প্রাঙ্গণে যার অন্যতম ছাল্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং 
তাঁর অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন রেভারেপ্ড বৃষ্ঃমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । ২৪ পরণনা. 
জেলার 'োবচারালয় যে একদা শালখার এই অণ্ুতল ছিল তারও পাক্ষ্য পাওয়া যাবে 
ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র রচিত "মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহ২)" গ্রন্হে । তিনি. 
গলখেছেন “১৮৩৫ সনে ২৪ পরগনা জেলা শাসকের আদালতে মামনা 1জ্তে কৃষণ- 
মোহন (রেভারেন্ড বন্দ্যোপাধ্যায় ) তাঁর পত্ধী বিন্বুবাসিনী দেবকে তাঁর পি্রালয় 
শালখাক্* থেকে নিয়ে এলেন । এক রকম উদ্ধার করলেই বলা যায়। হাওড়ার 
শাঁলখা তখন ২৪ পরগনা জেলার অন্তভূর্ত ছিল । এই 'বিন্দ্ববাসনী একজন [হন্দ্ 
ব্রান্ণ ঘরের মেয়ে ছিলেন বলেই কৃষ্মোহনকে আদ্বালতের শরণাপন্ন হতে. 
হয়োছিল ।” 

* বিন্দুবাসিনীর পিতৃগৃহ ছিল বর্তমান সীতানাথ বহু লেন । দ্রঃ শালিখার ইতিবৃত্বি -লেখক। 
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আবার চাঁন শিজ্প প্রণঙ্গে ফরে আসা' যাক । এই অঞ্চলে মদ শিজ্প তৈরির মূলে 
1ছল জাহাজ নিমাণ ও মেরামাত কেন্দ্র থাকায়। কারণ বিদেশী নাবিকদের কাছে 
এর প্রয়োজনীয়তা খুবই ছিল । পরবতকালে এদেশীয় নাবিক ও মাঝি-মাল্লারাও 
এতে বেশ আসন্ত হয়ে পড়ে । আজও শেই ট্র্যাডিসন সমানে চলেছে। 

এসব শিল্প ছাড়া উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই যে শিল্প হাওড়াকে বঙ্গদেশের 
তথা ভারতের শিল্পজ্গতে পাঁরচিত করে 'দিল তা হচ্ছে ইঞ্জনরারিং ও ঢালাই 
শিল্প । এ সম্বন্ধে কহ আলোচনা করা যাক। হাওড়ার বড় বড় ইঞ্জনয়ারিং 
কারখানাগযীলির মধো উল্লেখযোগ্য কারখানা ছিল বানএন্ড কোম্পানী, আলাবয়ান 
কোম্পানী, হাওড়া, ফাটাত্র ও জনাকং কোম্পানী প্রভৃতি । এ হাড়া লিলঃয়ার রেলের 
কারখানাও খুব পুরানো । এর মধো আবার লোহার শিল্প প্রাতষ্ঠান আন্'বিশ্নন 
1মলস-ই সম্ভবত প্রাচীনতম । এণ্ট ১৮১১ সালে শিবঘারে উইলিয়ম জোন্সের 
পারগালনায় তোর হয 1৬ হাওদার বান“ কোম্পান। ইঞজানয়ারং শিল্পের ক্ষেত্রে 
একট বিশেষ নাম । এটি প্রথমে কিন্তু তোর হয় কশকাতায় ১৭৭১ সালে । তারপর 
আনেক বছর কেটে যায় । ব্যবসায়ে চলে উখান পতন । প্রা একশ বছর পর 
তাদের সদন আসে । ইস্ট হীণ্ডর্না রেল কোম্পানী থেকে প্রচুর অওরি পেলে বড় 
কারখানার জন্য হাওড়ায় তাঁরা জাঁম কেনেন ১৮৪৮ গাল নাগাদ ।* এইভাবে 
কারখানার কাছ শুর হয় । ১৯২৭ সালে এই বার্ন কোম্পানধর নাম পাল্টে হল 
মার্টন বান এণ্ড কোম্পানী । বঙ্গদেশে যেসব বহথ বৃহৎ ইঘারভা কাজ 
তদ্াাননস্তন সময়ে হয়োছশ তার প্রায় সব কাজেই এই কোম্পানগর হাত ছিল । 
আজও এদেশে বৃহৎ হীঞ্জানয়ারং শিল্পের ক্ষেত্রে এরা সুনামের সঙ্গে কাজ করে 
চলেছে । নগর হাওড়ার লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন- এই 
শিজ্পের ( ইঞ্জীনয়ারিং'ও ফাউীস্ড্র ) ক্রমশ উন্নাতি ঘটার ফলে ১৯৮ পালে দেখা 
যায় যে বাংলার মোট.৬ট' কারখানার মধ্যে ৪৪টি অবাঁচ্ছত এই হাঞুড়ায়। সতরাং 
এ থেকে সেই সময়ে শিল্পে হাওড়ার গুরত্ব উপলাঁদ্ধ করা যাবে । 

বহৎ শিল্প ছাড়া ক্ষুদ্র 'শল্পের 'প্রাতষ্ঠাও হাওড়াকে করে তুলেছিল সমান গরদত্ব- 
পথ । অবশ্য এপবণড শুর করেছিল ইংরেজ ব্যবসারীর। ॥ ক্ষুদ্র শিল্পে হাওড়া 
শহর এক সমর বিশেষ করে.বিতীয় 'মহায-ছ্ধে এমন সব সুদক্ষ মোশনের কাজ করতে 
সক্ষম হল তা রদেশী, কারগরদেরও তাক লাগিয়ে দেয় । হাওড়ার বোলালয়াস 
অঞ্চলে ঘরে ঘরে আধুনিক মোসন প্র নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠল । যার জন্য 
একদা এর নাম হয়োছিল “সোঁুজ্ড অব বেঙ্গল" । ইংরেজ ব্যবসাদারদের দেখাদেখি 
বাঙ্গালী ব্যরনাক্পীরাও কারখানা স্থাপনে এগয়ে এলেন । এই ব্যপারে প্রথমেই 
নাম করতে হয় শিবপূরের ফিশোরা লাল ম্যখাজাঁর কথা । তিনি প্রথম লোহার 
কারখানা তৈরি করলেন হাওড়ার শিবপুরে । সালটি ছিল ১৮৬৭। এরপর অবশ্য 


" ষতাত্তরে ১৭৭৪1 বার্ সট্যাগাড বিশেষ. শুতিনিধি--নাঃ বাজার পত্রিকা ৩৯৫।৮২। 


১৪ ২০৬, 


শালাকরায়ও তাঁরা কারথানা করেন । বোঁলটলয়াস রোড়ের কারখানা মালিকদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশান চন্দ্র কুণ্ডু, ফাঁকর চাঁদ দাস, রামচন্দ্র ব্যানাজী 
প্রমুখ ॥ বোলালয়াস অণুলে এইভাবে 'বাভল্ন ধরনের আধহীনক লোহার মন্তপাণত 
উৎপাদন শুরু হয়ে গেল । বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম আখ মড়াইয়ের মোশন তৈরি 
করেন কেশব ব্যানাজী, রামচন্দ্র ব্যানাজার পুত্র । অলোকবাবুর এই মস্তব্যাট 
সাক নয়। বাশম্ট হীর্জানয়ার ও লেখক 'সদ্ধাথ ঘোষ “কলের শহর কলকাতা" 
গ্রন্হে লিখেছেন--১৮৮৯-এ ব্যাটরার ফাঁকর চন্দ্র ঘাস তাঁর উদ্ভাঁবত সুগার কেন 
মল-এর উন্নত সংস্করণের জন্য ঘটি পেটেন্ট পেয়োছলেন (৪১ ও ৪২ সংখ্যা )। 
শর বেঙ্গন টাইমস এই সংবাদ জানয়ে মন্তব্য করেছিলেন-_ ৯৬ 95০ 191519 
5৬৩1 59610 90 €100০001861116 21) 2171)010100610861), 

“আখ পিষে রস বের করার জনা কাঠের বদলে লোহার পেষণ যল্ত তোর করে ১৯০১৯ 
সালে হাওড়ার রাম নারায়ণ ব্যানাজাঁ এণ্ড স্স।১ সুতরাং ফাঁকর চাঁদই এই 
যন্তের আহ্কারক । ভারতে প্রথম ঢালাই লোহার কড়াই তোঁর করেন হাওড়া- 
ব্যাটবার আধবাসী যোগেন্দ্র নাথ চ্যাটাজী।৮ ঢালাইয়ের বাটখারা তোরর কাজে 
উল্লেখযোগা কাজ শুর করেন হাওড়া-ব্যাঁটরার রাজা রাম দাস। তিন এই কাজ 
শুর করেন ১৮৬৭ সালে । ঢালাই কারখানাগুলির মধ্যে আটাজ আয়রণ ফাউীশ্ড্র, 
ডি. এন. সিং, আর. এম. চ্যাটাজ?” এন্ড সন্স প্রভীতি স্বাধীনোত্তর কালের ষাটের 
দশক পযন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছে । এরপর অবশ্য আরও নতুন নতুন 
করেকটি ঢালাই কারখানা হয়েছে-তাদের মধ্যে সরেকা ফাউপ্ড্রির নাম করার 

ত। 

হাওড়্যয় ময়দা কলও একা্ন খুব নাম করোছল । উনাবংশ শতাব্ৰীর 'ছ্বিতখয়াধ 
থেকেই এখানে ময়দার কল তোর হতে থাকে । এব্যাপারে ইংরেজ মালিকরাই 
প্রথম উদ্যোগী ছিল । ১৮৫৮ সালে গবখ্যাত জেসপ কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
হাওড়া কোর্টের কাছেই ময়্দ্ধার একটি বড় কল বসানো হয়। আজও কয়েকটি 
ময়দার কল হাওড়ায় দেখতে পাওয়া যাবে গঙ্গার ধারে । যাঁদও তার মধ্যে কয়েকটি 
আবার বন্ধ হয়ে গেছে। 

প্রশ্ন হতে পারে হাওড়া শহরে কোন ব্যক্তি একাই ব্যাঙ্ক ব্যবসা, মোঁসনারশ 
কোম্পানী, জুটামল, কটন মিল, ওষুধ তৈরির কারখানা, বীমা কোম্পানী ও 
স্টীমার কোম্পানী করেছিলেন ? এর একমান্র উত্তর হচ্ছে কর্মবীর আলামোহন 
দাস। িতৃহীন অসহায় কিশোর মায়ের ভাজা মযঁড় কলকাতার রাস্তায় বিক্রী 
করে যে এত বড় হবে এটা কি কেউ ভেবেছিল ? সেই অভাবনীক্ ব্যাপারেই চরম 
সাফল্য দোঁখয়ে ছিলেন উদয়নারায়ণপনর থানার খিলা গ্রামের ছেলে আলামোহন । 
যাঁর হাতে তোঁর “াস নগর । আলামোহনের সাংগঠাঁনক প্রাতভা ও ?শিজ্প 
প্রীতজ্ঠান গড়ার মুন্সিয়ানা দেখেই আচার্য প্রফুল্ল চম্দ্ রায় তাঁকে 'কঘর্বার? 
উপাধিতে ভাষত করেছিলেন । আচার্ধরায় দাস নগর দেখে বলেছিলেন--ফাস নগর 
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মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর তীর্থক্ষে্। আলামোহন কেবল হাওড়াবাসীর গৌরব নয় 
বঙ্গবাসীরও গৌরব । 
হাওড়া শ্াঁলখার আর এক শিল্প সংগঠকের নাম করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন অবনী 
দত্ত । একজন সাধারণ নঃস্ব কারিগর থেকে £10505 61০0০ ০০. তোর করে ?তনি 
অমর হয়ে আছেন । প্যারসে ইপ্টারন্যাশানাল চেম্বার অব কমাসের একমান 
সদস্য হয়ে জেলার গৌরব বাঁড়রেছিলেন । 
হাওড়ায় আর এক শিঙ্প সংগঠক হচ্ছেন রামচন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ জন্মচ্ছান 
শিবপুর । পালিশ বিভাগের উচ্চ পদ থেকে অবসর 'নয়ে দেশের যুবকদের কারিগর? 
শক্ষার় 'র্শীক্ষত করতে ১৯৪৬ সালে হাওড়া হোমস প্রতিষ্ঠা করেন। নার্সেস 
প্রেনং এবং মানাঁসক প্রাতবন্দীদের শিক্ষাকেন্দ্রুও ভান গড়ে য়ে গেছেন । 
সাহসকতার অন্য গতান ইংরেজ আমলে কিংস প্2ালশ মেডেল পান । 
হাওড়ার কলকারখানার ব্যাপারে গুরু জোন্স-এর কথা উল্লেখ না করলে অধ্যায়াঁট 
খুবই ভ্রটিপৃর্ণ থেকে যাবে । এই জ্োন্স সাহেব কোন হীরঞ্জানয়ারং কলেজে পড়েন 
নি। কোন তাঁর হীঞ্জানয়ারং তকমাও ছিল না। নিজের মেধা খাটিয়ে তিন যে 
প্রব্যান্তর আঁধকারা হয়েছিলেন তার জন্য তাঁকে সকলে “গর বলে সম্বোধন করত । 
বাস্তাবক 'তনি ছিলেন একজন স্বয়ন্ত ইীঞ্জানয়ার | তাঁর জীবন সম্বন্ধে জানা যায় 
যে তিনি কলকাতায় আসেন ১৮০০ সালে ।৯ সামান্য একজন কারগরের পদে 
কাজ করার পর তান হাওড়ায় এসে একাঁট ক্যানভামের কারখানা তৈরি করেন। 
একাঁট ছোট্ট কাগজের কারখানাও তোর করোছিলেন । এই কারখানায় প্রস্তুত কাগজ 
১৮১১-তে জাভা আভষানের আগে সরকারা সেনাবাহিনীকে কার্তভুজের জন্য 
কাগজ সরবরাহ করা হইয়াছিল 1১* 
শ্রীরামপুরের উহীলয়ম কেরীকেই আমরা কলে তোর কাগজের জনক বলে জানি। 
১৮৬৬ পধন্ শ্রীরামপুরই ছিল কলের কাগজের একমান্র উৎপাদন কেন্দ্রু। তাই 
হয়তো দ্বীনবন্ধু মন 'জিখোছলেন-_ 

সবঅগ্রে ছাপাখানা এই স্থানে হয়, 

মুদ্রুত হইল যাতে বঙ্গ পারচয় । 

কাগজের কল হেথা অতি চমংকার, 

জাঁন্মছে কাগজ তাই বধির প্রকার । 
সৃতরাং দেখা যাচ্ছে ...."হাওড়ার “গুরু জোন্স” সাহেব কেরী সাহেবের অনেক 
আগেই কাগজ 'শহ্প প্রচলন করোছলেন । 
হাওড়ার গুরু জোন্সের মহস্তম কাত হচ্ছে ভারতীয় কয়লা খাঁনতে আধ্ানক 
যল্লমপাতির সাহায্যে কয়লা উৎপাদ্দন । ভারতীয় কয়লা খান শিল্পের জনক 
হিসেবেই তান ইতিহাসে পাঁরচিত। রাপাগঞ্জ কয়লাখাঁনর পত্তন তাঁরই হাতে 1১১ 
এই “গুরু জোন্স বিদেশী হলেও হাওড়ায় বসবাস করে তান হাওড়াবাসণ বলেই 
তদানশন্তন হাওড়াবাসীর কাছে সমাদর পেতেন । সিদ্ধার্থ ঘোষ আরও িখছেন-: 
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ক্বোণস সাহের অনর্গল বাংলা বলতে পারুতেন । এটাই কি প্রমাণ করে না ভিকি 
এখানকার মানের সঙ্গে অঙ্গ ভূত হয়ে গিয়েছিলেন ? 

আজকাল শহরের রাস্তায় তিন চাকার মোটর ( ভ্যান ) গাড়ী দেখতে পাওয়া যায় ।. 
এই ধরনের একপ্রকার সাইকেল প্রাচীন কলকাতাক্নও দেখতে পাওয়া যেত । শুনলে, 
হাঁসি পাবে যে, এ তিন চাকার সাইকেলে চড়ে রাস্তায় ঘুরতে বের হতেন তথ্ধানীস্তন 
কলকাতার বনেদণী ঘরের ধনী ও মানী ব্যন্তরা। এঁ সব আরোহাদের মধ্যে বশেষ 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । “সে যুগের যানবাহন" প্রবন্ধে * বিশিষ্ট, 
সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ছিখেছেন-সৌখিন বাঙালি সমাজে প্রথম রি 
[িন চাকার পা গাঁড় ব্যবহার আরম্ভ করেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ অন্যতম । 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন পাক" স্ট্রীটের একটি বাড়তে থাকতেন । দিজেন্দ্রনাথ 
রোজ সকালে জ্ঞোড়াসাঁকো থেকে ট্রাই সাইকেলে চোরঙ্গী পোরয়ে সেখানে 
আসতেন । 'দ্বিজেন্দ্রনাথথ যখন গড়ের মাঠের পাশ দিয়া গাড়িতে যাইতেন তখন. 
তাঁহার শ্মশ্রুরাজি অবাধে ডীড়তে থাঁকিত। পাঠক জেনে হয়তো আনন্দ লাভ 
করবেন যে এই দেশে ট্রাই সাইকেলের আ'বদ্কারক হচ্ছেন হাওড়া সান্রাগাছির জনৈক. 
ভদ্রলোক । তাঁর নাম প্রসন্বকুমার ঘোষ । 

এ সঙ্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল মেটাবার জন্য তদানীন্তন “সুলভ সমাচারের+ সংবাদ 
ছাপিয়ে দেওয়া হল। “১৮৭৯, ১৫ই অগ্রহায়ণ “সলভ সমাচার" খবর প্রকাশ করে 
০০০৭ সম্প্রতি সাঁতিরাগাছিতে একজন কর্মকার ব্বাদ্ধ খাটাইয়া একখানি সেই রকম. 
(দ্ৰাই সাইকেল ) গাড় প্রস্তুত করিয়াছেন । তাহাতে অগ্রে একজন এবং পশ্চাতে 
দুইজন পা দয়া চাকা ঘুরাইডে থাকে । আমাদের দেশের লোকে যাঁদ একছু চেষ্টা 
করে তবে তাহারা কত কল অনায়াসে গাঁড়তে পারে ।; প্রথম সংবাদে আ'বজ্কারকের 
নাম সুলভ সমাচার দিতে না পারলেও তাঁরা যে এব্যাপারে যথেন্ট গুরুত্ব দিয়ে 
জাতাঁয় গৌরব প্রকাশে উদগ্রীব ছিলেন তা পরব সংবাদ থেকেই প্রকাশ পায় । 
সপ্তাহ কয়েক পরে ৬ই পৌষ সংখ্যায় “সলভ সমাচার লিখেছে 'আমরা যে িখিয়া- 
ছিলাম একজন সাঁতরাগাছির কামার একখানি নূতন রকমের গাড়ি নিম কারিয়াছেন,. 
শুনা গেল যে বাবহ প্রস্কুমার ঘোষ ভাহা গ্রনতুভ ধারঘাছেন ।? 

আর একজন গ্রাম্য কর্মকারের কথা বলা হচ্ছে । তিনি হচ্ছেন ডোমজুরের দফরপুর 
গ্রামের সসন্তান রামকৃষ্ণ কর্মকার । পিতা মাধবচন্দ্র কম কার । গ্রামের একজন 
সাধারণ রর্মকারের কাজ করে ছেলে রামকৃষ্ণের শিক্ষা-দ ক্ষার দিকে ততটা নজর 
য়ে উঠতে পারেন না। তাই অন্প বয়সেই রোজগারের জন্য রামকৃফকে শহরে; 
এলে বিভিত্ন কলে কারথানায়, জাহাজ কোম্পানী, কলকাতা ন্ট এমনাক দমদমের 
বুলেট ফ্যাকদ্রীতে পর্যস্ত কাজ করে আঁভিন্বরতা সগ্চয় করতে হয়। সিমলা পাহাড়ের 
কাছে কশোলাঁতে ম্টীম ইঞ্জিন বসিয়ে ও রয়লার বাসিয়ে মন্ন্দা ও পাউর:টর কল, 
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তৈরি করেন । তারপর নেপালে চলে যান রাজার আহ্বানে ১৮৬৯ সালে । 
নেপালের টাঁকশালে তিনি যন্্রের সাহায্যে প্রথম মংদ্রা তৈরির প্রথা চাল করেন । 
এমনাঁক সামরিক অস্ত তৈ'ররও ব্যবস্থা করে দিয়ে তান দেশে ফেরেন । কয়েক 
বছর পর আবার কাব্‌ূলে গিয়ে তিনটি অস্ত কারখানা তৈরি করে 'দয়ে আসেন । 
নেপালে দ্বিতীয়বারে ডাক আসে ১৮৮৪ সালে । সেখানেও গোলাগুলি তৈন্পির 
কারখানা তোর করে দিয়ে আসেন । গুণমুগ্ধ নেপালের রাজা রামকৃষ্বাবহকে 
ক্যাপ্টেন” উপাঁধ প্রদান করেন । সেই থেকে দফরপহরের রামকৃফ্ণ কর্মকার হন 
ক্যাপ্টেন রামকৃক্ক' । কোন হীর্জীনয়ারিং স্কুল কলেজে না পড়েও নিজ মনশযার 
বলে শিল্প জগতে হাওড়ার নাম হইীতহাসে অক্ষয় করে তান ক্যাপ্টেনের ভূমিকাই 
“পালন করে গেছেন । 


এতক্ষণ পর্যন্ত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পে হাওড়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধেই আলোচনা 
হল। এবারে কুটির শিজ্পেও হাওড়ার যে একটি বিশেষ ভামিকা আজও বত“মান সে 
সম্পরকে একটু আলোচনা করা যাক। এই সব কুটির শিজ্পের মধ্যে আছে দেউল- 
পুরের পোলোবল, জগত্বল্লভপহরের বড়গাছিয়ার তালা, ডোমজুড় ও জগৎবল্লভ 
পূরের চিকনের সী শিল্প, দক্ষিণ কলোড়া, ধূলোগড়, পাচিলা দেউলপনর ও 
জালালাঁসর জরশর কাজ, উলুবোঁড়য়া বাণঈবনের ব্যাটমিপ্টন খেলার শাটে'ল কক-স, 
পাঁচলার চড়া, কুলাই ও 'বিকি হাকোলা গ্রামের পরছুলা প্রভীত কুটির শিজ্পের কাঁর- 
গররা আজও ভারত তথা বিশ্বের বাজারে প্রশংসা লাভ করে চলেছে । 

প্রথমে পোলো বলেরই কথা বাল । কারণ ইংরেজ আমলে এই বলের কারবার খুব 
চলতো । 

সাহেবরা তখন সারা ভারতেই পোলো খুব খেলতো । বাঁশের গড় বা গংপো 
থেকে এই বল তর হয় । এই বলের একচেটিয়" কারবার করে ধূলোগাঁড়র কাছে 
'দেউলপ:র গ্রামের কয়েক ঘর কারিগর । এই বল তৈরি করে আজও বিদেশ থেকে 
বৈদোশক মুদ্রা অর্জন করতে সাহাষা করে এ গ্রামের কারগররা । সুদুর আমে- 
রিকাতেও এই বল রপ্ত।নি হয় । ইংরেজ চলে যাওয়ার পর থেকে এই কারবারেরও 
ভাঁটা পড়েছে । চাহিদা না থাকার গ্রামের কিছু কিছু পারবার এই ব্যবসা তুলেই 
গদয়েছে । বর্তমানে গ্রামের কোলে, দাস, হাজরা ও বাগ পারবারের লোকেরাই 
চাষের সঙ্গে এখনও এই কুটির শিল্পাঁটকে বিয়ে রেখেছে । 

জগত্বল্লভপুরের 'বাভন্ন গ্রামে চিকনের কাজ ভারত বিখ্যাত । গ্রামের ঘরে থরে 
সুসলমান রমণণীরা মসালন বা মাহ কাপড়ের ওপর সুক্ষ সচীশিল্পের কাজ করে 
হাওড়া হাট ও কলকাতার বড়বাজারে বিক্কী করে । আগে এটা সম্পূর্ণ হাতে 
করলেও দেশ স্বাধীন হবার পর জামনিীর “মান্ডলস” ( ট1000109 ) মেশিন পায়ে 
চালিয়ে একাজ করা হচ্ছে । 

জামী শাঁড়তে সোনা বা রূপোর জরি বসানোর কাজেও এই জেলার কুটির শিল্পীরা 
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অনন) । মুসলমান মহিলাদের এই জরির কাজ বা চুমকি বসানের পারদর্শিতা 
পশ্চিন ভারতের "বাভল্ন রাজ্যে বিশেষভাবে সমাদত হয় ৷ এর প্রধান ক্রেতা হচ্ছে 
বড়বাজারের মহাজনরা । তাঁরাই কারিগরদের উপকরণ যোগান দেন । 

পরচুলোর ব্যবসাটাও পাঁচলায় 'বাভন্ন গ্রামেই চলে । দেশশাবদেশে এই 'শিজ্পীদের 
পরচুলোর আদর আছে । সিনেমা, বান্না প্রভীতিতে এর চাহদা আছে । আজ- 
কালতো সাধারণ মানহষও মাথার টাক ঢাকার জন্য পরচুলা বেশ ব্যবহার করছে। 
সাধারণ যন্পপাতি ও সরঞ্জামের সাহায্যে এই কুটির শিম্পটি চলে । বৈদেশিক মাদ্রাও 
এর দ্বারা আঁজত হয় । কিন্তু সরকার সহায়তা আরও আন্তারক হলে এই শজ্পের 
ক্ষেত্রে হাওড়ার কারিগররা তাদের কৃতিত্ব আরও দেখাতে সক্ষম হবে ৷ হাওড়ার 
ডোমজুর থানার আঁধবাসণরা হরে কাটার পারদার্শতার জন্য বোম্বাইতে হিরে- 
জহরতের বাজারে খুবই আদত কারিগর ! 


১, 20721) 20850 05250050105 _ /810199, ৩ 921050165 
২ এঁ 
৩ এ 
৪. এ 
৫ এঁ 
৬, নগর হাওড়া-অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়। 
৭, নগর হাওড়া_-অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় । 
৮. 05121 1৬1 20079000155” 89500190010 /৯101080921 31700100015 1970, 
৯. কলের শহর কলকাত!-_সিদ্ধার্থ ঘোষ । 
১০, এ 
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এমনি সলহান্লজ্ছান্সে হাওড়া : 


হাওড়ার বেশির ভাগ দেবদেবীই অনার্ধ দেবদেবী ! যেমন ধমঠাকুর, পঞ্জানন ঠাকুর, 
শীওলা ঠাকুর, মনসা ঠাকুর প্রভৃতি । ভাগীরথীর পাশ্চমকুল রাঢ অগ্চলের 
অন্তভূন্ত । এই রাঢ় অঞ্চলের প্রধান দেবতাই হচ্ছেন ধমঠাকুর । তবে এই ধম'ঠাকুর 
অবশ্য আর্থ ও অনাধেরি মধ্যে এক কমন ফ্যাকটর । ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়-- 
“আর্ধদেবভা ধমঠাকুরের যেমন রথারোহী সুর্ধ ও বর্ণর্‌প আছে তেমনি অনার্য 
দেবতা ধমণ্ঠাকুরের রূপ কমবিতার' তাম্রধাতু ও বক্ষদেবতা বটে” ।১ 'ক্তু পশ্ডিত 
প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধমঠাকুরকে অবশ্য বৌদ্ধ দেবতা বলে মত প্রকাশ করেছেন । 
ডঃ সুকুমার সেন শাস্নী মহাশয়ের আভিমতকে ভ্রান্ত মত বলে আখ্যা দিয়েছেন । 
ডঃ সেনের মতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ মহাযান ধমের প্রভাব বিস্তার হলেও 'হন্দধমের 
লোকনাথ ও বৌন্ধধমের “ধম” আঁভন্ন হয়ে গিয়েছিল । তান এই মতও প্রকাশ 
করেন যে, ধম” কথাটি কোন “আস্ট্রক' শব্দের সংস্কৃত রৃূপও হাতে পারে । তবে 
ধমণ্ঠাকৃরের ধ্যানে তাঁকে যে শুন্য” বলা হয়েছে তার সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানের 
শূন্যের কোন মিল নেই । এই শুন্য মানে শহদ্র। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধির্ম দেবতা*র 
বাহন হচ্ছে সাদা পেঁচা ও সারদা কাক। কত্ত যোদ্ধা বেশে ধমঠাকুরের বাহন 
হচ্ছে সাদা ঘোড়া । ধমপুজার মন্মে সযকে শনাদেহ* বলে বণনা দেওয়া 
হয়েছে। 

রাঢ় অন্জলের ডোমেরাই ধমণ্াকরের পূজারী । ধমণাকরের প্রতীক কৃমকিতি 
শিলাখণ্ডের উপরে একি পাকা চিহ অঞ্কিত আছে । এই পাদুকাই ধমঠাকুরের 
আসল প্রতীক । তাই পুরোহিত ডোমেরা এ পাদুকা বুকে ঝুলিয়ে রাখত । 
পরবতর্ণ সময়ে কৈবত% বাগ ও পৌল্ডরক্ষাঘিয় সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর পৃজারী 
হয় । ধর্মঠাকুরের পূজোর আঙ্গক হিসেবে মদ ও মাংস বাবহার হতো । এমন 
1 শুয়োর বাঁল দিয়েও পূজো হোভ । বত'মানে হাঁস ও পায়রা এবং পাঠা "দয়ে 
পূজো হয়। 

ধম্মঠাকুরের পূজোর একটি প্রধান অংশ হচ্ছে চড়ক পুজো । চড়ক হচ্ছে সূর্য 
পৃজোরই একাটি অংশ। চড়ক গাছের ওপর শূন্য চক্তাকারে যে আব করতে 
দেখা যায় তা সুষেরিই পরির্মণের রূপক মান্ত।২ ছিব পূজোর সঙ্গে এর কোন 
সম্পর্ক নেই। যাঁদও ৃহন্দুধর্মের প্রভাবে এই পুজোর সঙ্গে শিবের গাজনের 
€ চৈত্র মাসে) একাকার হয়ে গেছে । ৃ 

আসলে ধমণঠাকুরের স্নানযান্লা বা পূজো অন:হ্ঠিত হয় বেশির ভাগ জায়গায়ই 
বৈশাখী পর্ণমা বা বৃদ্ধ পৃমা তিথিতে । এই পূজোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
বৈশাখের রো্রত্ ভামপৃষ্টের রুক্ষতায় বৃদ্টি সিগ্চন করে জামির উর্বরতাকে ফিরিয়ে 
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আনা । আর একটি উদ্দেশ্যেও এই পূজোর প্রবর্তন হয়োছিল তা হচ্ছে বধ্ধ্যানারীর 
পুল্র-সন্তান লাভ । কাঁথত আছে, রাজা গৌড়ে*বর বঙ্গদেশে প্রথম এই ধমঠাকুরের 
পূজো প্রবতন করেন এবং তাঁর রান? রঞ্জাবতাঁ শালে ভর করে ধমণঠাকুরের কৃপায় 
দুট পুঘ্ললাভ করেন_-যার একজনের নাম হীতহাসে লাউসেন নামে সমাঁধক 
প্রসিদ্ধ । 
পশ্চিমবঙ্গের এজন জেলা কদাচ দেখা যাবে যেখানে এক বা একাধিক স্থান ধর্মতলা 
নামে নালাড্বতে শগ্ননি । আমাদের হাওড়াতে ধমতল। নামে একাধিক স্থান রয়েছে 
যেনন-ঘহঘ্ড ধশহশা, শালিখা ধমণ্তঞ্া, বেলুড় স্টেশনে ধম তলা, বামুনগা'ছি 
ধর্মভপা ও শিব ধম লা ইত্যা্দ তবে এর মধ্যে সানির ধম তলার নামই 
সবপেক্ষা হচগীর 5 । তার কারণও আছে-- 
কিংবদন্তী আছে, লাজা গৌড়েশবর একবার স্বপ্না1দজ্ট হন যে, তকে ধমঠাকরের 
পূজো গুচলন করতত হবে । স্বপ্রে তিন এও আদন্ট হলেন যে, শালিখা গ্রামে 
চাও বখ্যা, প্ডত যথ। সেতাই পাণ্ডত, কংস"ই পাণ্ডত. রামাই পাডত ও নবাই 
গণ্ডত আল । সেখানেই এই ঠাকরের পূজোর গুকৃ্ স্থান । উল্লেখ্য, এই 
পণ্ডিত চতুদ্টৰ সকলেই পৌঁস্ড্র বংশগয় ক্ষার ছিদেন । 
রাজার আখেশে শেওড়াফুীণ্র জমিদার দ্রীনেশ চন্দ্র চৌধুরণ প্রদত্ত হাজার বিঘা 
জমির ওপর শালখার এই ধমঠাকুরের প্রাঁতিজ্ঞা হয় । বত'খান ধম তলার আশেপাশে 
এই বিস্তীর্ণ ভাতে ডোম, কেওরা, বাগদ? ও পোন্ড্র সম্প্রদায়ের বাসই এই বস্তব্যকে 
সুপ্রাভত্ঠিত করে । বহঞমানে ধর্ম ঠাকুরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তির পাঁরমাণ হচ্ছে 
মাত্র ৩৮ 'াবঘা ৬ কাঠা জমি । বত্মান সেবায়িতরা যথা, ত দ্রেশবর, প্রশান্ত ও বিমল 
পণ্ডিতপ্রর নধাই পাশ্ডতেরই বংশধর বলে দাব করেন । ধম'ঠাকুরের পূজার“দের 
পণ্ডিত নামেই আনা! দেওয়া হয় । এই চারজনের মধো সীতাই পশ্ডিত ও কংসাই 
বা কাঁসাই প।ণ৬৬ দল সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতে পারা যায় না। বিস্তু রামাই 
পাত খনব হাভবতঃ হাওড়ার লোক ছিলেন না! “পা*চমবঙ্গের সংস্কীতি” গ্রন্হের 
লেখক বিনয় খে।ষ তাতে লিখছেন £ ময়নাপুব পৌণ্ছে (বাঁকুড়া ) সবই দেখলাম-- 
লাউসেনের রাজধানা ও শন্য পৃরাণ* রচাঁয়তার বাসস্থ'ন (রামাই পশ্ডিত ) হতে 
হলে যে সব এ্রীতহা'সিক স্মৃতির নিদর্শন থাকা দরকার তার প্রায় সবই মক্সনাপুরে 
আছে। বে নবাই পণ্ডিত যে শালিখারই আধবাসী ছঙ্জেন তাতে কোনই সন্দেহ 
নেই! এ্রমনকি তিনি যে ১১৯১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অশীবত ছিলেন তারও নিদর্শন 
পাওয়া যায় শান্বরের বিপরখীতাঁদকে ধমতলা রোডের ওপর হ্থাপিত পণ্চানন্দ শিবজী 
মন্দিরের স্মৃতি ফলক থেকে । শ্বেত পাথরের »মতি ফণকে লেখা আছে £ 
শ্রীশ্রীঞঠসঞ্ানন্দ শিবজী 
সন ১১১১ সাল 

সেবাইৎ _নবাই চন্দ্র পশ্ওত, শালকিয়া ধর্মতলা । : 

এই স্মতফলক্টি নিন্ণেও এক ঘটনা জীঁড়ত আছে । ' কলকাতার ইন্দ্রচাঁ রাজ- 
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গাঁড়য়াদের (যাঁদের নামে বাবুলাল রাজগাঁড়য়া বালিকা বিদ্যালয় ) কিছ; সম্পত্তি 
শালখায় ছিল। এই অঞ্চলে একটি সম্পান্তর মোকদ্দমার রায় দানের দিন তান এ 
পগ্ণানন্দ শিবের পূজো দিয়ে কোর্টে যান এবং মোকদ্দমায় রাজগাঁড়য়াদের জয় হয় । 
তাই তিনি বাবার মন্দিরাটিকে 'বনা ছাদ এ*টে (ঠাকুরের নিষেধ ছিল ) চারদিক 
বাঁধয়ে দিলেন । ইংরাজিতে লেখা আছে £ঃ 
(01500000 0৬ 

091 0102 816210718, 1931. 

12. ১%5০ ৪119 18186. 0০910008. 
আজ অবশা এই স্মাঁত কলকিকে খংজে পেতে খুবই অসাাধিধা হবে কারণ, সেখানে 
জনৈক কারিগর ভার পেট চালানোর জনা একটি ছোট ঝানাইয়ের দোকান করে 
বসেহেন । 
আজও বৈশাশী শুক্লা পঞ্চম) তাঁথতে শানিখার ধমতলার ধমঠাকরের স্নানযালা 
ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । বারোদনব্যাপী এই উৎসবে সচনা হয় নাট মান্দরে 
ঘট স্থাপনের মাধামে । এ তাথ থেকে দশাঁঘনের দিন আধবাস হয় । এগারদিনের 
দন গঙ্গায় স্নানযাশ্রায় বের হন আজও ধমর্ঠাকুর। ভবে অঞীতের স্নানপাত্রা 
উপলক্ষ্যে যে শোভাযান্ন। :.রে হত তার বর্ণনাও অত্যন্ত চমকপ্রদ ছিল । 
ধামা ভাত চালের মধ্যে ধমঠাকরের কৃমকিতি তামীশিলা সিংহাসনে 
সাজয়ে শাদখায় 'াভন্ন রাস্তা পরিক্ষা করে গঙ্গায় স্নান করাতে নিয়ে 
যাওয়া হত। কেই স্থানে ঢকছেল্‌, সঙ, লাঠিখেলা, কাড়ানাকাড়া বাঁজয়ে 
তিরাট শোভাধান্না হত। সন্ধা সমাগমে জলে উঠত অগাঁণত মশাল । 
নাগোয়া সম্প্রদায়ের? সুনাঁজ্জত যোদ্ধাবেশধারা লোকরা ছিল শোভাযাঘার 
অনাতম শ্রেষ্ঠ আকষণ। শোনা যায়, একবার এ নাগোয়া যোদ্ধাবেশধারী 
শোভাযান্ীরা আপতে দেল করায় স্নানের জন ধমঠাকরের সামান্য ওজনের তাম্র 
1শলাকে ধামার তুলতে কেউ সমর্থ হন না । পরে তাঁরা এসে উপাঁস্থত হয়ে যখন 
শোভাযাঘাল যোগ দিয়ে নশা শুরু করলেন তখন সহজেই সোঁটিকে তোলা সম্ভব 
হল। এ শোভাষাল্লার জনা যে প্রচুর অর্থ বায় হতো তার বায় ভার এ শ্রেণীর 
ধনবান লোক্রোই বহন করত । অবশ্য শালিখা থেকে কেওরা সম্প্রদায়ের 
অবলবাপ্ততে এ শোভাযাবারও ইতি ঘটে । কিন্তু আজও তার আসল পূজোর অঙ্গ 
হিসেবে ঠাকুরের স্নান পর্ব যথারখীত অন্যাঞ্ঠত হয়ে আসছে । বারোদিনব্যাপ? 
মেলা বসে-বিভিন্ন ধরনের দোকানপন্ত বসে, বসে নাগরদোলা ইত্যাঁদ | এরই 
মধ্যে আছে ধমণ্ঠা চরের লীশা কাতন, গান, যাল্লা ও কাঁবর লড়াই । শেষের দিন 
চড়কদ্দোলা ও ঝাঁপ দেওয়া । পাঠা বাল আজও হয় । এখনও নবাই পশ্ডিতের 
বংশধরগণ পেবারিতের কাজ পালারুমে চালিয়ে যাচ্ছেন । সেবায়িত ভদ্রেশবর 
পণ্ডিতের মতে শালিখা ধম মান্দরের গুরবত্ব প্রচুর । কারণ বলতে গিয়ে তিনি 
দেখালেন যে, কলকাতা ধর্মভলার ধর্মঠাকুর তো এই মন্দিরে এসে চ্ছান নিয়েছেন, 
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যেহেতু নগরাশ্রেষ্ঠ কলকাতা তোর হ'লে তাঁর আর সেখানে ঠাই হল না। ধমর্তলার 
ধমঠাকুরের নাম হ'ল দর্পনারারণ আর শালিখার ধমঠাকুরের নাম হ'ল স্বরূপ- 
নারায়ণ । তৃতীয় ঠাকুরাটর নাম জানা যায় না। 

একই মাঁন্দরে যে হ্থানচ্যুত ধম'ঠাকুরের আশ্রয়স্থল হয় তাও অবাস্তব নয়। শহর ও 
লোকালয় গড়ে ওঠার ফলশ্রাতি 'হসেবেই তা আনবাষ* হঃয়ে উঠ্োছল । বিনয় 
ঘোষ মহাশয় তাঁর পাশ্চমবঙ্গের সংস্কাতি গ্রন্ছে বলছেন £ গোবিন্দপ্্র, নরহরিপনর, 
জয়ন্তীপুর (মোঁদনীপুরে ) প্রভাত পাড়াক্স এখন একত্র কাঁট মান্দিরের মধ্যে দলবদ্ধ- 
ভাবে ধমঠাকুর বিরাজ করেন। অথাৎ 'বাভন্ন পাড়া থেকে উদ্বাস্তু ধমঠাকুররা 
ক্রমে আশ্রয় অভাবে একই মন্দিরের মধ্যে এসে বাস করছেন । 

ধমঠ্ঠাকুরের পঙ্গে আর একটি নারী দেবতা থাকেন তাঁর নাম হচ্ছে কামিন্যাদেবী। 
এই মন্দিরে সেই নারী দেব।কেও দেখতে পাওয়া যাবে । গ্রামে গ্রামে কামন্যা 
থেকে কালী দেবতা প্রচালত হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন । কারণ, রাঢ়বঙ্গের 
আঁধকাংশ গ্রামেই কালনর সেবায়ত হচ্ছে ডোম, হাড়ী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ । 
পূবেহই বলা হয়েছে, ধমঠাকুর রাঢ় দেশের অন্যতম গ্রাম্য দেবতা । যাঁদও চৈন্রের 
শিবের গাজন উৎসব ধমণঠাকুরের গাজনোৎনব এক নয়, তথাপি ধমণঠাকুরের এই 
গ্লাজনোতংসব কালক্রমে [হন্দঃদের শিবের গাজন উৎমবে পরিণত হয়েছে । 


রাটবঙ্গের আর এক অনার্ধ দেবতা হচ্ছেন পণ্টানন ঠাকুর । পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য 
জেলার মত হাওড়া জেলাতেও পঞ্চানন ঠাকুরের নামে একাধিক অণ্চল নামাঞ্িকত 
হয়ে আছে। মধ্য হাওড়ার পণ্াননতলার ঠাকহরের প্রাসাদ্ধি বহজন পরিচিত । 
বাল শালিখা ঘষাড় অণ্ুলেও পণ্থানন ঠাকরের মান্দর আছে । পণ্চানন ঠাকনর 
হচ্ছেন সন্তান প্রাপ্তির ঠাকুর । বন্ধ্যানারীরা উত্ত পণ্ানন ঠাকুরের কাছে মানত 
ক'রে পুত্রসন্তান লাভ করেন বদেই ভাদদের নাম রাখা হয় গঞ্চানন, পাঁচু ও পু 
ইত্যাদি । পণ্চানন ঠাকুরের বারধিক উৎসব অন্নম্ঠিত হয্প উত্ত সন্তটন যাতে পাঁচ, 
বছর পযন্ত নীরোগ থাকে । অনেকের মতে এই পঞ্চানন ঠাক্র শিবপুর পারতীর 
গভে জন্মানান । এক নীচ শদ্রানারীর গভে“ এ'র জন্ম ব'লে ভাঁকে লোকে পজো 
ক'রত না। যাতে মতে" তাঁর পূজো হয় তার জন্য পণ্ানন ঠাকুরকে দুরারোগ্য 
ব্যাধির দেবতা ব'লে আখ্যা দেওয়া হল। সেই থেকেই রাঢবঙ্গে এই ঠাক্যরের 
প্‌জো প্রচলিত হয় । 


মনসাপুজো বাংলাদেশের প্রায় জেলাতেই হয়। এই পুজোর জৌলহস পূর্ব ও 
উত্তর *বাংলায়ই বেশী । তবে এই পুজো 'বাভল্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়ে, 
থাকে । সাধারণতঃ যেখানে বষাঁ আগাম হয় সেখানে আবাঢ় মাসে এই পুজো 
হয়--আর যে অগ্ুলে বিলম্বিত ববাঁ দেখা যায় সেখানে ভাদ্র মাসে মনসার পূজো 
অন্বাষ্ঠত হয় । মনসা আসলে সাপের পূজো । এই সময় বরা আগমনে গর্তে 
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জল ঢোকার ফলে সাপেরা বেরিয়ে আসে- তার দংশন থেকে রেহাই পাবার জনাই- 
মা মনসার পূজো । এই আধাঢ়ের আর একটি গ্রামীণ উৎসব হচ্ছে অম্বৃবাচী ॥ 
সাধারণের ধারণা অম্বুবাচীর আম দুধ কলা খেলে নাকি সে বছর সাপে কাটতে 
পারবে না। অনার্য দেবী মনসার পূজো এদেশে গুচলন করা নিয়ে যে হীতিহাস 
আছে তা পাঠকদের অনেকেরই জানা । অনার্ধ নারখ দেবতার পূজো করতে 
আনচ্ছুক হওয়ায় চাঁদ-সওদাগরের যে ক বৈষায়ক ক্ষতি হয়েছিল তাও কারো অজ্ঞাত 
নয় । পরম শিবভন্ত চ'দিসওদাগর একদা দত্ত বলেছিলেন-_ 

যে হাতে পৃজেছি আম দেব শুলপাণি ॥ 

সে হাতে পাঁজব আম চ্যাংমৃঁড় কানধ ॥ 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশ্রদ্ধায় হ'লেও তাঁর পুজো পেয়েই এই দেশে মনসা পূজো 
প্রচালত হ'ল। শালিখা সীতানাথ বসু লেনস্ছ বাগ্দপাড়ায় মনসা মন্দির, উত্তর 
ব্যাটরার মনসাতলা খুবই প্রাসদ্ধ। আর হাওড়ার গ্রামাণ্চলে যে অনেক মনসাম চ্দির 
ও মনসাতলা আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না । তবে রসপ:রের গড় চণ্ডীপুরের 
প্রাচীন মনসা মান্দঘর খুবই প্রাসদ্ধ । গড়চগ্ডীপুরের মনসামৃতিশট একাঁটি কম্টি 
পাথরের মত । এ ধরনের মনসা মূর্তি খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। 
দ্বামোদরের চড়া থেকে প্রাপ্ত সেন আমলের এ মৃতিখট উচ্চতার ৯২4 এবং প্রন্ছে 
&”।৩ এছাড়া কানুপাট, উদরনারায়ণপুহরের জোকা, বাগনানের দেউীল প্রীত 
গ্রামে মনসার নিত্যপূজা হয় । 


শালিখার় লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে শতলা মায়ের প্রভাব সমধিক । পল্লী বাংলার 

পালপাবণের মধ্যে শীতিলার নাম সামান্য উল্লেখ থাকলেও শালিখার় এই পুজোর 

কোন উল্লেখ কোন গ্রন্হে চোখে পড়েনি । এর কারণ মনে হয়, এই পুজোর গার 

বাংলাদেশের অন্যন্র তেমন লাভ করেনি । প্রকৃতপক্ষে শীতলা মায়ের ম্নানযানা 

উৎসব শাগলখার এক উল্লেখযোগ্য উৎসব | প্রাচীনদের মতে শালাকয়ায় অতগতে 

ধমঠাক্‌রের স্নানযান্রা উৎসব যে জাঁকজমকের সঙ্গে হ'ত তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার 

শশতলা মায়ের স্নানযান্রা সে উৎসবের রূপ নিয়েছে যাঁদও তার ব্যাপকতা ও 

আড়ম্বর আরও স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে । 

মাঘী পূর্ণিমা [তাথতে বসন্ত রোগের দেবী শীতলা মায়ের স্নানযানা সমগ্র উত্তর 

হাওড়ার এক বিশেষ আন্জলিক উৎসব | এই উৎসবে যেমন জাতির গণ্ডি নেই তেমনি 

ধমেরও কোন বাধা নিষেধ নেই । হিন্দু, বৌদ্ধ, চীনা এমন ক মুসলমানেরাও 

এই দেবীর কৃপালাভের জন্য মিলিত হয় । কলকাতার পরেশনাথের মিছিলের সঙ্গেই 
এই স্নানযান্রার আড়ম্বরকে তুলনা করা যেতে পারে । 

মাঘী পণ মার দিনে উত্তর হাওড়ার সমস্ত রাস্তাঘাটে ঘুপৃর থেকে রাত প্রায় ৮টা' 
অবাধ যানবাহন চলাচল প্রার বন্ধ হয়েই যায় ॥। বিভিন্ন শীতলা মন্দির থেকে 

দেবীরা বের হন গঙ্গায় স্নান করার জন্য । শীতলা অনার্য দেবী হ'লেও এই. 
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দেবর পূজো আত প্রাচীন | প্রা্গীন রামারণ ও মহাভারভেও এই পূজোর উল্লেখ 
দেখতে পাওয়া যায় ৷ বিরাট রাজার রাজ্যে একবার বসম্ত দেখা দিলে 'বরাট রাজা 
পর্যন্ত শতলা পূজো ক'রে রেহাই পান । বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় চৈত্র 
মাসের রাম নবমীতে শীতলার স্নান হ'লেও একমান শালিখায়ই মাঘী পীর্ণমায় 
স্নানযান্লা অনুচ্ঠিত হয় । কবে, কে এই অগুলে এই পূজোর প্রচলন করোছিল তার 
কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শোনা যায়, বহপর্বে একজন কর্তব্যরত 
পুলিশ বাঁধাঘাটে মাঘ মাছে পার্ণমার গভার পাতে সাতজন মহিলাকে গঙ্গায় স্নান 
ক'রতে দেখে । এই দশ্যের কথা সে অন্য সকলকে বলায় সে মারা যায়। তারপর 
থেকেই নাকি এই অঞ্চলে শীতলা মায়ের স্নানযালরার প্রচলন । 
শীতলা গুটিদানা জনিত (হাম, বসন্ত ইত্যাদ ) রোগের দেবী । বসস্ত ঝতুতে 
পৃথিবীপঞ্ঠে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভন্তদের িবশবাস এই সময়ে দেবী নিজে গঙ্গায় 
স্নান ক'রে যেমন নিজ দেহ শীতল করেন তেমনি এ দেশের মাটিকেও শীতল করেন । 
শশীতলাদেবী আবার পাঁরচ্ছল্ব তারও দেবী । তাই দেখতে পাওয়া যায় যে, অপারচ্ছন্ব 
বাঁড়তেও এঁ রোগ হলে প্রচালত ধারণার বশবতঁ হয়েই তাঁরা বাড়িঘর পারচ্হন্ব 
ক'রে রাখে । শীতলার রূপ বর্ণনাতেও বলা হয়েছে £ 

নমস্তে শীতলাং দেবং 

রাসভম্ছাং 'দিগম্বরশং 

মার্জনগকলসোপেতানাং 

সুপভ্দঙকতাং মস্তকাম- | 
গর্দভ পিঠে উলঙ্গ শীতলাদেবী হাতে ঝাঁটা ও কলস এবং মন্তকে কুলো নিয়ে 
আঁধাঁষ্ঠতা । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শালখার লবকাঁট শীতিলা দেবাই 
আবক্ষ-_কিস্তু অন্যঘ প্‌ণবিয়ব শীতলা দেবীই দেখতে পাওয়া যার | শীতলা দেবীর 
মণ্ডে পণ্টানন ঠাকুর ও জবরাসুর দেবতারও পূজো হয় । পণ্থানন সম্বন্ধে পৃবেহি 
আলোচনা করা হছেছে। "শীতলা মঙ্গল কাব্যের মতে জ্বরাসংর হচ্ছে জ্বরের দেবতা । 
হাম ও বসন্ত ইত্যাদি হবার আগে যে জবর হয় এই জবরাশ্ুর তারই দেবতা । 
জবরাসুরের রৃপ হচ্ছে-_তিন মাথা, ছয় চোখ, ছয় হাত কিস্তু তিন পা। এই তিন 
পায়ের ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায়ান । শালাকয়ার যে শীতলা দেবীরা (সাতবোন ) 
আছেন তাঁরা কেউ দ্রারুনাম ত, কেউ মাটির হাঁড়িতে আঁগ্কত । কেবলমান্র শালিখা 
কয়েল বাগানের কয়েলেশবরী শীতলা মা হচ্ছেন পাথরের মতি । হরগঞ্জ 
বাজারের বড়শীতলা মা ও করেলেশ্বরী শীতলা মা স্বয়ংভু দেবী বলে জানা 
যায়। এই শীতলা দেবশীরা সাতবোন । এর মধ্যে উপেন্দ্রনাথ মিল লেনের শীতল্লা 
মা কখনও স্নানে বের হন না। তাই অন্যান্য বোনেরা তাঁর মান্দরের কাছ 
দিয়ে ঘরে যান । 
পহন্দুরা যেমন বসন্তের দেবীকে বলেন শীতলা, ধৌদ্ধরা বলেন হারণট, চীনারা ধলেন 
উধ্া, আর মুসলমানরা বলেন বুড়াবুবু । শীতলা দেবী আত অল্পে সভুন্ট হন । 
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সামানা বাতাসা, এক ঘাট জন ঢেলে রাস্তা ও মান্দর পাঁরহ্কার করে পূজো দিলেই 
[তান ভক্তের ওপর প্রীত থাকেন। ধনের ও বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিলেও এই 
স্নানযারা উৎসব যে বাভিন্ন ধর্মের জাতের এক মিলন তাঁর্থে পরিণত হঙ্ল তাতে 
সাম্প্র্ার়ক সম্প্রীত ও প্রাদেশিকতার দুষ্টব্রণের ক্ষত থেকে বিচ্ছিন্রতাবাদের 
বিরুদ্ধে এক নবভারতের মিলন তীর্থ গঠনের কাজে তা সহায়ক হ'য়ে উঠবে । 
দশমহাবদ্যা--প্মবঙ্গে বাভন্ব দেবদেবীর পুজোকে কেন্দ্র ক'রেই মেলার সমধিক 
উৎপণ্তি। তেমনি এই অঞ্চলে দশমহাবদ্যা-পৃজোকে কেন্দ্র কারে পনেরো!দনব্যাপদ 
পূজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় শালিখা জটাধারী পাকেে। দুগপিজোর পরে 
শ্যামা পূজো বা কালশপুজো হয়। দশমহাবিদ্যার পূজো বাংলাদেশে খুব কমই 
দেখতে পাওয়া যাবে । তবে সাম্প্রীতিক কালে পাশ্চমবঙ্গের শহরাগুলে কোথাও 
কোথাও এই পূজো হবার সংবাদ সংবাদপঘেও চোখে পড়বে । কিন্তু শালখার 
যে সময় এই বিরাট পূজোর পরিকল্পনা ও রূপায়ণ হয় তখন হয়তো এই পৃজোই 
একমেবাদ্বিতীয়মু ছল । এ. মিঘ্র, আই. [স. এস. তাঁর 78115 2:00. 75501৬815 171 
ড/৩5 7350881 গ্রন্থে এই পৃজো1টর কথা উল্লেখ করেছেন । 

১৯৩৬-৩৭ সাল হবে । শালাখয়া ব্যাপ়াম সমাওর কয়েকজন যুবক উদ্যোন্তা যথা 
পূর্ণচন্দ্র মির, উমাপদ চ্যাটাজা, কৃষ্চচন্দ্র দাস ও কাণাধন চক্রবত+ ঠক করলেন যে 
সাধারণ কালা পূজোর বদলে দশমহাবিদ্যার পূজো করবেন । এই পো উপলক্ষে 
যে মেলার পরিকজ্পনা করা হয়োছল তার উদ্দেশ্যই ছিল গ্রামীণ কুটীর [শজ্পের 
প্রচার ও প্রসার । দশমহাবিদ্যা পুজোয় মূর্তি রয়েছে কালী, ভারা, ষোড়সা, 
ভুবনেম্বরণ, ভৈরব+, ছিন্নমন্তা, বগলা, ধূমাবতা, মাতঙ্্রী ও কমলা । এই পুজোর 
উপাখ্যানাট পৌরাণিক । রাজা দক্ষ শিবহণীন যজ্ঞ ক'রতে চাইলেন । তিনি ছিলেন 
বঞ্ক অথর্থি সৃষ্টির উপাপক । শৈবতন্ধমে তরি ভীষণ অনীহা কারণ শিব সংহারের 
প্রতীক । উপরন্তু নিজ কন্যা সতী আবার স্বয়ম্বর প্রথায় [শবকে পাতিরূপে বরণ 
করায় দক্ষ শিবের প্রাত আরও রদুষ্ট হয়েছিলেন । তাই [তান নিজ কন্যা সতাঁকে 
পর্যন্ত যজ্ঞে নিমল্পণ করলেন না। অপরপক্ষে শিবকে ভাষণভাবে অপমানিত 
করার জন্য যজ্ঞের ঈশান কোণে শিবের আসনে নানাপ্রকার আচ্ছি, পুরীষ ও 
মলমূত্রার্দ রেখে অপাঁবন্ত করা হল । সতাকে বিনা নিমন্তরণে িতৃগ্‌হে যেতে শিব 
বারণ করলেন । কিন্তু সতাঁও নাছোড়বান্দা তিনি পিন্রাণয়ে যাবেনই । যখন শিব 
[িছৃতেই রাজা হচ্ছেন না তখন সত দশটি মযর্তভর আকার ধারণ ক'রে মহামায়ার 
শান্ত মহিমা প্রকাশ করলেন । এ দশাঁট মৃতি* উপরে ডীল্লাখত দেবীদের নাম । 
উত্ত দেবীদের পূজ্রোই হচ্ছে দশমহাবদ্যার পুজো । এই দেবাঁদের প্রতোকেরই . 
নিজ নিজ পাতি আছে- কেবল নেই ধূমাবতীর । কথিত আছে, ক্ষাণকের জন্য 
স্বয়ং শিবকে হত্যা ক'রে ধৃূমাবতন বৈধব্য দশা লাভ করেন । পরে ধোঁয়া আকারে 
লোমকপের মধ্য থেকে বৌরয়ে আসেন । সতাঁ পিতৃগদহে এসে পতিনিন্দ্বা শ্ছনে 
দেহত্যযগ করেন। সংবাদ পেয়ে শিব বীরভদ্র ও ভূতানহচরদের 1নয়ে দক্ষের যজ্জালয়ে 


১৬১৫ 


হাজর হয়ে সব লশ্ডভণ্ড ক'রে দিলেন। শিব সতাঁকে কাঁধে নিযে তাণ্ডবনতত্য 
শুর করলেন। বিষণ সৃষ্টি রক্ষার্থে সুদর্শন চকু ঘুরিয়ে সতাঁর দেহকে একান 
খণ্ডে ছিম্ব ক'রে দেন। যেষেচ্ছানে সেই খণ্ডগুগি পড়োছল এ স্থানগ্ালই 
পটঠস্ছান ব'লে পাঁরচিত হ'য়ে আসছে । 

মেলার কশদ্ন এই জায়গাটি হয়ে ওঠে নানান জাতির, নানা বর্ণের ও ধমের এক 
মিলনক্ষেন্্। কয়েক বছর হয় সেখানে পৃজো বন্ধ হয়ে গেছে। 


পঁরঠাকুর--এই অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, শালিখা হচ্ছে একটি 
কস্মোপাঁলটন অগ্চল । এখানে হিন্দু-মুসলমান ও খনীম্টানদের দেবালয় ও *মশান 
এবং গোরক্ছান সবই আছে পাশাপা?শ। ঘুষাঁড়, বামুনগাছি ও শালখার 
চৌরাস্তায়, ক্ষেত্রমনত্র-লেনে, পিলখানায় পীরবাবাদের সমাধি থাকলেও ক্তমন্ 
লেনেব পাীরবাবার চ্ছান খুবই উল্লেখযোগ্য । আরও আশ্চযের কথা যে, এখানে 
মুসলমান ভক্তের চাইতে হিন্দ ভন্তু নরনারীরই সমাগম বেশী হয় । জাঁকজমকের 
সঙ্গে আজও এখানে মুসলমান পরবের দিনগ্াল পালিত হয়। এতে হিন্দুদের 
সাহাব্য ও সহানুভীত অতান্ত বেশী । 

কল্যাণপুরের স্বয়ম্ভূ কালজ্ঞয় শিব মান্দর প্রাঙ্গণে একপাশে একটি সান বাঁধানো 
স্থানে এক পীরঠাকুর আছে । 'হন্দ; ও মহুসলমানলের ভজনাম্ছদের সহাবস্থানের 
এট একটি উজ্জ্বল নাঁজর ৷ এ গ্রামেই “বুড়ো সাহেব*এর পীর একটি খ্যাত 
পরতলা । পীরবাবার আসল নাম সৈয়দ করমাতুল্লাহ । বারভূম থেকে এখানে 
আসেন । বর্ধমানের মহারাজা তার অলোৌকক ক্ষমতা দেখে মহগ্ধ হয়ে এই জাঁম 
পরের জাঁমরূপে দান করেন । উলহবোঁড়রার বাণীবনে জঙ্গল বিলাস পীরের ম্ছানও 
খুব বিখ্যাত। আসল নাম ছিল আব্বাসউাদ্দন শাহ । ইসলাম ধমপ্রচার করতে 
আরব থেকে এখানে আসেন । জনশ্রুতি আছে যে পীরের কবরচ্ছানের কাছে যে বড় 
দরশীঘাট আজও আছে তাতে নাকি তিনি বাঘ ও ছাগলকে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন । 
বহ্‌ অলৌকিক ক্ষমতার 'তানও আঁধকারী ছিলেন । আর এক বিখ্যাত পাঁর আছেন 
গড়চুম্বকে । পারের নাম শাহ সুজন প্র । সুজন দীঘির ধারের এই পারের 
কবর। পর সাহেব অমেক অলৌকিক শান্তর অধিকারী ছিলেন । 

নারট গাঁজপুর গ্রাম পীর গ্রাঁজ সাহেবের নামই এ গ্রামেরও অনুরূপ নাম 
হয়েছে । 

এই অঞ্চলের আর এক লৌকিক দেবতা হচ্ছেন শনি ঠাকুর । গঙ্গার ঘাটে ঘাটে এই 
বারের ঠাকুরের পূজো বেশ ভন্তসমাবেশের মধ্যে হতে দেখা যার । আর আছে 
প্রীত ঘাটে ঘাটে উৎকল পুরোণহতদের পৃঁজত জগন্নাথ ঠাকুর । 


এতক্ষণ যে সব দেবদেবার প্রাসাদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হল তা নিতান্তই ধম"- 
সংক্রান্ত আলোচনা । 'কন্তু এবারে যে স্থানটির প্রাসাম্ধ নিয়ে অবতারণা করা হচ্ছে 


সস 


তা ইতিহাস প্রাসম্ধ দেবচ্থান হলেও এর পেছনে আছে রাজনাতির পাশাখেলা । সে 
খেলায় হারজিতের মীমাংসার পথ হিসেবেই এ মান্দরের প্রতিষ্ঠা । মন্দিরাটি হচ্ছে 
ঘুষুঁড়র ভোটবাগানের মঠ । এ মাণ্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে যে প্রাচীন ইতিহাস 
আছে তার 'কণ্িৎ পরিচয় সকলের ভাল লাগবে । 

কুচাঁবহার বভ“মানে বঙ্গদেশের একটি উত্তর সীমাস্তবতরঁ জেলা ৷ ডুয়ার্স অঞ্চলে 
জলপাইগীড় হ'তে ২৮৬২৬ মাইল দূরে মরাঘাট নামক চ্ছ্যনের সীমানা নিয়ে 
ভুটান রাজার সঙ্গে কুচাঁবহাররাজের বিরোধ চলাঁছল। এ সময়ে কুচাবহার রাজ- 
পারবারের মধ্যে পারিবাদরক মনোমালিনা চলার সুযোগই হয়তো ভুটানরাজ 
ওঁটিকে নিতে চেয়েছিলেন । ১৭৭২ ঘ্রীম্টাব্দে ভুটানরাজজ একদল সৈন্য 
পাঠিয়ে সীমান্ত থেকে কুচাঁবহারের মহারাজ ধারেশ্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ভাইকে বন্দী 
ক'রে নিয়ে যান! কুগাবহার রাজের নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ ১৭৭৩ শ্রীব্টাব্ছে 
&ই এরাপ্রল, মতান্তরে ১৭৭২, ডিসেম্বর 18 ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এক 
সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন । ফলে ইংরেজরা এক সেনাবাহিনী সেখানে পাঠিয়ে ভূটান- 
রাজকে পরাজত ক'রে মহারাজা ও তাঁর ভাইকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন । কিন্তু 
এই যৃণ্ধের পরেও দু'দেশের মধ্যে মরাঘাট ও চামনরচি অণ্চল নিয়ে সংঘর্ষ চলতেই 
থাকে । অবশেষে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডেভিড স্কট সীমান্ত 
সমস্যার সমাধানের জন্য রাজা রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বস নামে এক বিশ্বস্ত 
কম্চারীকে ভুটানে দূতরূপে পাঠালেন । 

ভুটানে রামমোহনের দৌত্য-কাজে বাওয়ার বহ? আগে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস 
দুই দেশের মধো সীমান্ত প্রশ্নে মীমাংসার জনা ইংরেজ কর্মচারী জর্জ বোগল 
(89515) ও ক্যাপ্তেন টাণরিকে শান্ত মিশনে তিষ্বতে পাঠান । এই মিশন ধুঁটির 
কথা ১৮৯০ সালের এরাশয়াঁটক সোসাইটির জানালের প্রথম ভাগের প্রথম সংখ্যায় 
এবং বেঙ্গল 'ডাস্ট্রক গেজেট, হাওড়ার ১৯০৯ সালের অন্টদশ সংখ্যায় উল্লেখ 
আছে। 

ভুটানের পক্ষ থেকে তিব্বতের তধকালান প্রাসদ্ধ টিসদ লামাকে ঠিক করা হয়োছল 
মধ্যচ্ছতায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য । টিপস লামা আবার ভারতের পুরাণ গার 
'মারফৎ ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসকে এক বিশেষ পণ্রদেন। গার মশায় 
ভারতীয় হ'লেও তিনি তিব্বতে ভ্রমণ করতে গিয়ে টিসু লামার বিশেষ আচ্ঘাভাজন 
হ"য়ে ওঠেন । পুরাণ "গার মারফৎ এ পল্প পেয়েই বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস মিঃ 
বোগল ও টাণরিকে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন । পরাণ গার এই ঘটি মিশনকে 
তিব্বতের টিসু লামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন । সেই সময় টিস লামা ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন যে, ভাগীরথাঁর তীরে 'তিব্বতী সাধৃদের সাধনভজনের জন্য বেশ 
একখণ্ড জাম ইংরেজ সরকার দান করেন এবং মন্দিরটি যেন বঙ্গদেশের মন্দিরের 
মতই তোর হয় । ইংরেজ বড়লাট টিসুলামার প্রার্থনা মজুর করেছিলেন এবং 
তারই ফলশ্রাত হচ্ছে এ্রাতহািক ভোটবাগান মঠ। ভোট কথার অর্থ হচ্ছে 
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তিন্বত । তিব্বতী সাধংদের জন্য এই মঠ তৈরি হয়েছে বলে এর নাম ভোটবাগান, 
মঠ । 

দেড়শো বিঘার ওপর প্রাতিষ্ঠত হ'ল ভোটবাগান মঠ । ১৭৭৮ সালে বড়লাট 
ওয়ারেন হোস্টংস টিসু লামার ইচ্ছানুসারে পুরাণ গিরিকে ঘুষাড়তে একশ" বিঘা 
জম দান করলেন। এই জমিতে মান্দর ও উদ্যান রচনা করার প্রস্ত।ব ছিল । 
পাশ্চমবঙ্গের সংস্কাতির লেখক 'বিনয় ঘোষ বলছেন £ ১৫০ বিঘা জামর উপর 
ভোটবাগান ।***মৌজা ঘুষুঁড় পরগণা পাইকানে মঠ মন্দির ও উদ্যান, 
রচনার জন্য জাম দান করা হস্ল। বাঁক &০ বিঘা মহারাজা নবকৃষণ, 
€ শোভাবাজার ), রাজচন্দ্র রায় (আন্দল রাজবংশের ) জাঁমর্দারীর অন্তভুন্ত ব'লে 
উল্লেখ আছে। চারখানি সনদে এই জিদান করা হয়। ৩ ও ৪ নং সনদে ইন্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীল আছে দেওয়ান হিসাবে । সঙ্গে আছে ওয়ারেন 
হেস্টিংসের স্বাক্ষর । 

ভোটবাগানের মন্দিরাটি আসলে বৌদ্গমান্দঘর হ'লেও এর গঠন পদ্ধাত হিন্দু শিব- 
মান্দরের অনুরূপ ॥ মঠের মধ্যে আছে আর্য তারা, মহাকাশ তৈরব ও পদ্মপাঁণ 
প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্নিক দেবদেবী। ধ্যতুনার্মত মহাকালের মহীতাট স্ধয়ং িস্‌ লামা 
তিব্বত থেকে পাঠিয়োছিলেন । দুঃখের কথা ১৭৯৩ সালে মন্দিরের প্রাণপ্রাঁতষ্ঠাতা 
পুরাণ গর একদল ডাকাতের হাতে এ মন্দিরেই নিহত হন ॥ মন্দিরাঁটর প্রাতঙ্ঠা- 
কাল থেকেই এর পাঁরচালনভার ছল দশনামনসম্প্রদায়ভুন্ত শঙ্করাচাখের গিরি 
সম্প্রদায়ের সাধুদের হাতে । তারকেশ্বরের সতাঁশ রর দেহরক্ষার পর থেকে এ 
মঠের ভার দণ্ডাঁ মহারাজের হাতে আসে । 

এই মঠ নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হ'য়েছে। আজ আর মঠের অধানে অত জাঁম 
নেই । সবই প্রায় বেহাত হ'য়ে গেছে । মন্দিরের অবন্থাও সঙ্গঈন। অথভাবে 
মন্দিরের সংস্কার আর তেমন হয় না। নেহাৎ হইীতিহাসের স্বাক্ষর 'হসেবেই আজ 
ভোটবাগান মঠ রয়েছে! তবে এই মণ হ্ছাপনে যে নেহাত ধর্মভাবই ছিল তা নয়।' 
বরং এর পেছনে রাজনৈতিক কাজ হাসিল করার জন্যই ধমেরি ছদ্মবেশ পরা 
হয়োছিল । সেটা উল্লেখ না করলে হীতহাস অসম্পূর্ণ থাকবে । তাই সংক্ষেপেই 
উজ্লাখত হল । | 

আগেই বলা হয়েছে, রাজা রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসকে ভুটান রাজার কাছে 
দৌত্য কাজে পাঠানো হয়োছিল । শীতকালে ভীষণ ঠান্ডা সহ্য করেও ভুটানের 
রাজধানণ পুনাখে তাঁদের উপস্থিত হ'তে হয়। রামমোহন অবশ্য কৃষ্ককান্তের 
আগেই ১৮১৫ সালের শেবাশোষ আবার রংপুরে ফিরে এসে জেলা ম্যাজস্টেট মিঃ 
সকটকে বিস্তারিত সংবাদ জানান । কৌত্‌হল হওয়া স্বাভাবিক যে মিঃ বোগল ও 
টার্ণারের মিশন যাওয়া সত্তেও কর্তৃপক্ষ রামমোহনকে কেন ভূটানে পাঠিয়োছলেন । 
সীমানা সংক্রান্ত দবীরোধ মীমাংসাই যে এর উদ্দেশ্য ছিল তা নয়--আসল উদ্দেশ্য 
ছল রাজনোতিক । এই মন্তবোর স্মর্থন পাওয়া যাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
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লেখা রামমোহন রাগ” গ্রন্ছে । তিনি 'লখেছেন,--তখন ইংরেজ সরকারের সাঁহত 
নেপালের য্গ্ধ চলিতেছিল। ভোটরাজ নেপালের সাঁহত যোগ দিবার সঙ্কষ্প 
কারয়াছেন। এ সংবাদ ইংরেজের কানে পৌছিয়াছিল । এ অবস্থায় গোপনে 
ভুটান অগ্চলের রাজনৈতিক অবচ্ছার সন্ধান লওয়া এবং কৌশলে ভুটানরাজ 
দেবরাজকে নিরস্ত করাই রামমোহন দৌত্যের উদ্দেশ্য ছিল বাঁলয়া মনে হয়। 


এই প্রসঙ্গে জেলার চার্চ প্রাত্ঠার হীতহাস একট্রু আলোচনা না করলে হয়তো 
ধর্মের সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট উদ্বাহরণের অঙ্গহানি ঘটবে । একথা আমাদের সকলেরই 
জানা আছে যে, ইউরোপাীয় বাণকগণ এদেশে ব্যবসা করার জনা এলেও সঙ্গে সঙ্গে 
পাদুশ সাহেবরাও পোঁছয়ে ছিলেন না ॥ খ্ীম্টধর্ম প্রচারের জন্য পাদ্রবরাও জীবন 
মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে এদেশে ধমপ্রিচারে এসোহলেন । সারা দেশের মত এ 
জেলাতেও চার্চ স্থাপনের প্রতিযোগিতা শুর হয় গ্যাংলিকান ও ক্যাথানণকদের 
মধ্যে । সম্প্রতি হাওড়ার ক্যাথলিক চা প্রতিষ্ঠার দেড়শ বছরের উৎসব পালিত 
হয়েছে । তাতে হ০৮/181)  2817151) (1831-1981 )নামে একটি প্যাস্তকা 
আমাদের দৃম্টিতে এসেছে । সেখানে ৪০ £1955885 04191-কেই হাওড়ার প্রথম 
চা বলে দাবী করা হয়েছে । এই চাঠটি ১৮৩১ সালে হাওড়া স্টেশন এলাকায় 
প্রতিষ্ঠা করা হয । এই চাচ্চাটর প্রাতষ্ঠাতা হচ্ছেন ফাদার পল. ডি, গ্রাডোলি 
(৮৪1 0০0 18০11) । কিন্তু এই ক্যাথলিক চার্গের আগেই হাওয়ায় প্রথম 
ঢা৮ গ্রতত্ঠা হয় । আর সোঁটও হয়েছিল বতমান হাওড়া পুল এলাকায় ১৮২১ 
নালে সিঃ স্ট্যাথাম নামে জনৈক ব্যাপটিস্ট 1মশনারঠর উদ্যোগে । সে চা5৭টও 
শালগকয়ার সাঁমানায়ই প্রাঙঙ্ঠিত হয় । পরে সেই চাট স্থানান্তরতও হ১য়ে আসে 
ডবসন রোড (বর্তমান আবুল কালাম আজাদ রোড ) ও কিংস রোডের মুখে । 
আজও সে নিজ অবাস্থতি এখানে স্গর্বে ঘোষণা করছে । হাওড়া জেলার পুরা- 
কাতর লেখক ভারাপদ সাঁতিরা তাঁর গ্রন্ছে লিখেছেন_ হাওড়া পোর এলাকায় 
প্রাচীন তম 'গিজািটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কুলেন প্লেসে (বরতমান মুখরাম কানো়িয়া 
রোড) প্রাতষ্ঠা করেন জনৈক ব্যাপাঁটঙ্ট রোঁসডেপ্ট মিশনার মিঃ স্ট্যাথাম । পরব 
কালে হাওড়ার রেললাইন গ্ছাপনের গ্ছান সংকুলানের জন্য গিজটিকে ডবসন লেন 
(রোড হবে ) ও কিংস লেনের (রোড হবে ) সংযোগস্থলে স্থানান্তরিত ক'রে ১৮৬৫ 
প্রঃ গথক স্থাপত্য অনুসরণে একটি নতুন গিজা নিমণি করা হয়। উন্ত পুস্তকে 
গতনি আরও িখছেন-_ “এছাড়া কলকাতার ধনী পরগীজদের অথনি_কুল্যে এবং 
রেভারেপ্ড ফাদার পল 1ড গ্রাভোলির উদ্যোগে চল্লিশ হাজার টাকা বায়ে ১৮৩২ শ্রীঃ 
কুলেন প্লেসে 'আয়োনিক শৈলীতে” আরও একটি বৃহদায়তন রোমান ক্যাথালক 
1গজাা নামত হয় ॥১ সম্প্রতি হাওড়ায় ক/থলিক চাচের দেড়শ বছর উপলক্ষ্যে 
[7০181 081751) (1831-1981 ) নামে যে বৃকলেট 58041955185 (0101008 
প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে উত্ত চাচণট প্রাতচ্ঠিত হয় ১৯৮৩১ সালে (১৮৩২ 


১৫ ১৬২২, 


নয় ) ১০ই সেপ্টেম্বর এবং এর উদ্বোধন হয় ১৮৩৪ সালের ১০ই এপ্রিল। এর 
প্রতিষ্ঠাতা ফাদার পল 'ি গ্রাডোলিই। তান একজন ইটালিয়ান মিশনারী 
ছিলেন । এই চার্ঠটি তৈরির 'পিছনেও একটি হীতহাস আছে । 'ফালাপিন 
নাবিকরা এদেশে আসবার সময় সামনদ্রক ঝড়ে পড়লে বিপদ থেকে রক্ষা পেলে 
তারা চার্চ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাই সত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে ৯২৭ 
1ফট লম্বা ও ৬৮ ফিট চওড়া এই চাচঠাট তৈরণ হয় ।€ 
এছাড়া উল্লেখযোগ্য লৌকিক দেবদেবা হচ্ছেন আমতার মেলা ইচণ্ডাঁ, মেল্কের মদন 
গোপাল জাঁউ, সুলতানপুরের খঁটয়াল 'শিব, খাঁড়য়পের খড়েগশ্বর শিব, জয়পুরের 
মাঁতলাল ধর্মরাজও জলেশ্বরের ?শবমাঁন্দর | গডঙ্ভব।নপ্‌রের বিখ্যাত মাঁণনাথ শিব, 
1ঝাঁকরার শ্যামসুন্দর জীউ ও রাউতাডা গ্রামের মানিক পীরের দরগা, রামরাজা- 
তলার রামঠাকুর, মধ্য হাওড়ার হাজার হাত কালঁতলা এবং ওলা'বাঁবতলা 'বশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ভন্তজনের বহুল সমাগম ঘটে এইনব দেবালয়গুলিতে । 
উনাবংশ ও বিংশ শতাব্দীতে হাওঢডায় মাটিতে পদচরণা করেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, 
স্বামী 'বিবেকানস্দ, শ্রীশ্রী সারদা মা, শ্ামাচরণ লাহডী, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, 
দীন দ:ঃখী লালবাবা ও বিখ্যাত ন্নাচার্য শবচন্দ্র বিদ্যার্নব । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ধের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশবরে হলেও তিনি বাঁল্র রাস্তার হাঁটিতেন, 
ভন্তের গহে ঈশ্বর আলোচনায় রত থাকতেন আবার কখনও কল্যাণে*বর তলায় 
শিবের মাথায় জলও দিতেন । রামকৃষ্ণ পণথতে লেখা হয়েছে 
€ বাল) হারিসভা দেখবারে মহা উল্লাসভা'রি | 
কোথা বালি, কোথা কালাচাঁদ মুখুজ্যে বাড়ি । 
আবার “সাধ প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ লখেছেন--€ কল্যাণে*বর ) মন্দিরে 
একবার শিবের মাথায় ফুল চাঁপয়ে হৃদয়কে ইসারা কারলেন-্যাখ শিবের মাথা 
নড়ছে-_যেই বলা অমন ফুল পড়ে গেল--তারপরই সমাহিত । 
ঠাকুরের মন্্রশিষ্য নরেন্দ্রনাথও বেল,ড় মঠ তোর করার অনেক আগে তাঁর বন্ধ 
কালিপ্রসম্ের সঙ্গে বারেন্দ্র পাড়ায় শশী সান্য।লের বাড়তে প্রায়ই ধম্মলোচনার রত 
থাকতেন । এই কালি প্রসন্বই কালে স্বামী অভেদানন্দ ও শশী সান্যাল সাধু- 
জগতে স্বামী যোগাত্রয়ানন্দ নামে সমধিক পাঁরচিত ॥ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮১৯৮ 
সালে গঙ্গাবক্ষে নৌকো করে এসে রামকৃঞ্পূরের নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে 
ঠাকুরের গ্রাতিকীতি স্থাপন করেন । সেই থেকে এ বাঁড়তে নিত্য পুজো হয়ে 
আসছে । শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তরা যে আঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করেন ভা 
স্বামীজীী রচনা করেন সোঁদন এ বাড়তে পূজোর সময় । মন্নটি হচ্ছে_ 

চ্াপকায়চ ধ্মস্য 

সবধর্স স্বরূপিণে 

অবতার বারম্ঠায় 

রামকৃষ্কায়তে নমঃ । 


*্খ্৬ 


বেলহড়ে স্বামীজাী প্রতিষ্ঠত মঠ ও মিশনের কেন্দ্রীয় কাযলিম় আজ পাঁথবার 
ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে এক দর্শনীয় স্থান রূপে 'চিহত হয়েছে। সে 
ইীতহাস বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রীপ্রীসারদা মায়ের স্মৃতির সঙ্গে হাওড়া 
বিশেষ করে বেলহড়ের নখলাম্বর মৃখুজ্যের বাগান বাড়ির ইতিহাসও কম গুরুত্বপূর্ণ 
নয় । নরেন্দ্রনাথের বেলহড়ে হ্থান নিবচিনে সারদা মা সবর্দাই তাঁর রুচির গুণগান 
করতেন । বেলহড়ের সংলগ্ন এলাকা ঘুষুঁড়র সঙ্গে সারদা মায়ের একাঁট গুরুত্ব- 
পূণ স্মৃতি জড়িয়ে আছে । সোঁট এখানে উল্লেখ করার মত । স্বামণজী ভারত 
পারভ্রমণে বের হবার আগে মায়ের অনুমাত ও আশীবদি লাভের উদ্দেশ্যে ঘষাঁড়ির 
এক বাঁড়তে সারদামাণর'কাছে আসেন । ঘটনাটি ছিল এই রকম। ১২৯৭ সালের 
১লা বৈশাখ । ঠাকুরের পরমভন্ত বলরাম বস দেহ রেখেছেন । মাকে তখন 
ঘুড়ির এক বাড়তে এসে থাকতে হয় । স্বামী গভারানন্দ শভ্রীমা সারদা দেবণ। 
গ্রন্হে লখছেন--জ্োষ্ঠ মাসে শ্রীমাকে বেলহড়ের ঘুষুঁড় অঞুলে *মশানের কাছে 
একখান ভাড়া বাড়তে আনিয়া রাখা হয় । আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই 
মে িববেকানন্দ স্বামী পারব্রাজকের ভৃমকায় ভারত ভ্রমণের আগে শ্রীমায়ের অনহ- 
মাত লইবার জন্য এ বাড়তে আঁসরা ছিলেন 1” সুতরাং বেলুড়মঠ যেমন ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণ, 'ববেকানন্দ ও সারদামণির স্মৃতি গবজড়িত পণ্যঙ্ছানে পাঁরণত হয়েছে 
তেমনি ঘষঁড়ির এ বাঁড়টিও শ্রীমা ও স্বামীজা?ব পদধ-লিতে পণ্যতর্থে পরিণত 
হয়ে আঅছে। 


বেলুড় মঠের পাশেই রয়েছে গঙ্গাতরে উত্তর গ্রদেশীয় উদাসী নামকপন্হশ দন 

খা ল'লবাবার আশ্রম । সাধুজনের সাধনার স্থল এট । 
শ্রীত্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বাবার পদ্ধযীলও শাখার বাবহ্ডাঙ্গা অগ্লে পড়েছিল । 
তারই নামে জটাধারী পাকেরি পেছনে স্ংঙ্গের একটি আশ্রম আজও ভন্তজনের 
আশ্রয়স্ছল হয়ে আছে । ষোণীশ্রেষ্ঠ শ্যামাচরণ লাহড়ীর *বশুরবাড় ছিল এই 
জেলার বালিতে । তল্্াচার্য কেশবচন্দ্র বিদ্যাধরের জন্মস্থান পৃবধিঙ্গে হলেও 
তান শিবপুরে এসে শেষ জীবনে আশ্রম করোছিলেন । তাঁরই আয়োজত শালকিয়া 
চালপাঁট্রঘাটে পন্দুগরি পৃজোভে তল্সাধক জান্টিস উডরফ সাহেবও এখানে এসে 
পৃজোয় যোগ দিয়েছিলেন । 


ব্রা্ষধমের অন্যতম আচার্য ও প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন বালিতে ধববাহ করে- 
গছলেন । সেই সুবাদে হাওড়াতেও তাঁর যাতায়াত ছিল । হাওড়াতে ব্রা্মসমাজের 
প্রথম প্রাতত্ঠা করেন আমতা জয়পুরের দানবীর ব্যবসায়ী ফাঁকর দ্রাসরায়। 
১৮৮০ প্রীঃ আমতা “অমরাগাঁড়' গ্রামে নবাবিধান ব্রাঙ্ধ সমাজের একটি উপাসনা গৃহ 
প্রাতত্ঠা করেন । এই মান্দরের ক্াপত্য কলকাতার কেশব সেন স্ট্রাটে ব্রাহ্ষসমাজ 
মান্দিরের অনুরুপ । তাই বাল হাওড়া জেলা হচ্ছে মান্দর, মসাঁজদ, গিজসিহ 


২৭ 


নানা লোক দ্বেবতা ও পশর পাহেবদের সমাধিতে পূর্ণ 1 এমন ধর্মের লহাবন্ছান 
অনা কদাচিৎ দেখা যাবে ॥ 


রি উট রে এ টি 
মা রি রঙ ডু গু 


ত্হ৮ 


ধখঠাকুরের দরপ--ডঃ সুকুমার সেন। 

পল্লী বাংলার পাল-পাবণ-_-ডঃ আশুতোষ ভট্াচাধ রবিবাসর ১৯৬৯ সন। 
হাওড়া জেল। পুরাঁকীি তারাপদ স1তরা | 
চ1 শিল্পে বাঙ্গালীর উত্থান ও পতন- মানস দাশগুপ্ত 'দেশ' ১১শে জানুঃ ১৯৭৮ ॥ 
1105181) 28191) (1831--1981 ) 23901619%, 


